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ভূমিকা 


ইউরোপের ইতিহাস ফাঁরা পড়েছেন তারা জানেন যে উক্ত মহাদেশের অত্তর্গত দেশগুলিতে 
সম্রাট বলে নিজেকে অভিষিক্ত করেন ও বিভিন্ন বিজিত দেশে নিজের আত্মীয়দের রাজসিংহাসনে 
বসান। যেখানেই সাম্রাজ্যবাদ সেখানেই তার প্রতিবাদন্বরূপ জাতীয়তাবাদ। খীসিস যদি হয় 
ইম্পিরিয়ালিজ্ম্‌ তবে আ্যান্টিঘীসিস হচ্ছে ন্যাশনালিজ্ম্‌। 

কুইন ভিক্টোরিয়াকে যখন ভারতের এমপ্রেস্‌ বলে ঘোষণা করা হয় তখন ব্রিটিশ শাসনের 
ইম্পিরিয়ালিস্ট চেহারা প্রকট হয়৷ তার কিছুদিন পরেই ইন্ডিয়ান নাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। 
সূচনা থেকেই কংগ্রেস হচ্ছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের আ্যান্টিথীসিস। আর কংগ্রেসের 
মতবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত জাতীয়তাবাদ । ইংলন্ডের প্রথা অনুসারে অপোজিশনই একদিন 
গভর্নমেন্টের আসনে বসে । অপোজিশন মানেই অল্টারনেটিভ গভর্নমেন্ট। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা 
ধরে নিয়েছিলেন, যে-নিয়ম ইংলন্ডে খাটে সে-নিয়ম ভারতেও খাটবে। ক্ষমতার হসত্তাত্তর 
নির্বিবাদেই ঘটবে । ইংরেজ যাবে, কংগ্রেস আসবে, তৃতীয় কোন পক্ষ উত্তরাধিকার দাবি করবে 
না,তার জন্যে লড়বে না।ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের বন্দোবস্তুই যথেষ্ট ।কিস্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার 
অল্প দিনের মধ্যেই স্যার সৈয়দ আহমদ্‌ বেসুরো আওয়াজ তোলেন । কংগ্রেস হচ্ছে বাঙালী হিন্দু 
উকীল ব্যারিস্টারদের প্রতিষ্ঠান। ভারতের মুসলমান কখনো বাঙালী বাবুদের শাসন মাথা 
পেতে মেনে নেবে না। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন না, তার সম্প্রদায়কেও যোগ দিতে বারণ 
করেন। তা হলে কি ইংরেজরাই চিরকাল ভারত শাসন করবে £ভারতীয়রা কোনো দিনই স্বরাজ 
রাখতে হবে। তার মানে যদি হয় চিরস্থায়ী ব্রিটিশ শাসন তবে তাও শ্রেয়। 

ব্বীরে ধীরে এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। মুসলমান প্রধানরা কংগ্রেসে যোগ না দিলেও 
মুসলিম লীগ বলে একটা পাল্টা সংগঠন স্থাপন করেন। তাদের অবস্থানটা ইংরেজ ও কংগ্রেস 
এই দুই শাক্তর মাঝখানে । তারাও তৃতীয় এক শক্তি তারা এক হাতে ইংরেজের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
করবেন, আরেক হাতে কংগ্রেসের সাথে বন্দোবস্ত করবেন। কোনো পক্ষের সঙ্গেই লড়বেন 
না। না ইংরেজের সঙ্গে, না কংগ্রেসের সঙ্গে । কংগ্রেস যদি কিছু আদায় করে তবে তারাও 
তাতে ভাগ বসাবেন। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেবেন না। 

এই যে বেড়ার উপর বসে থাকার নীতি এর কিছুটা পরিবর্তন হয় জিন্না সাহেবের 
উদ্যোগে । তিনি কংগ্রেসেরও সভ্য, মুসলিম লীগেরও সভ্য । তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি 
কংগ্রেসে আদ্দেন কেন£ এর উত্তরে তিনি বলেন, “ভারতীয়দের জাতীয় স্বার্থে।' আবার 
জিজ্ঞাসা করা হয়, “তাহলে আপনি মুসলিম লীগে আছেন কেন £ এর উত্তর, “মুসলমানদের 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ।” জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে জিন্না সাহেব গান্ধীজী বা জওহরলালজীর মতোই 
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সচেতন ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সান্প্রদায়িক স্বার্থ সন্বন্ধেও তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় 
নাছোরবান্দা। কংগ্রেস থেকে তার সরে যাবার কথা নয়। তিনি গেলেন, যখন কংগ্রেস 
পার্লামেন্টারি রাজনীতি ছেড়ে কারাবরণের পন্থা অবলম্বন করে। 

লোকমান্য তিলকের সঙ্গে মিলে জিন্না সাহেব ১৯১৬ সালে লক্ষ্ৌতে যে কংগ্রেস-লীগ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন। ইংলন্ডে এজিনিস নেই। কিন্তু ভারতে এ জিনিস অত্যাবশ্যক। 
এই হল জিন্না সাহেবের মূলনীতি। এই নীতিতে তিনি আজীবন অটল ছিলেন। প্রাদেশিক 
স্বায়ভ্তশাসনের পরবর্তী ধাপ কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন। জিন্না সাহেব প্রত্যাশা করেছিলেন যে তার 
আগে আরো একবার কংগ্রেস-লীগ চুক্তি হবে ও তিনিই করবেন ঘটকালী। যদিও কংগ্রেসের 
নবপর্যায়ে তিনি তার সদস্য নন। 

তিনি যদি কংগ্রেসের ভিতরে থাকতেন তা হলে কী হতো না হতো তা কল্পনা করা বৃথা। 
কিন্ত কংগ্রেসের বাইরে গেলেও তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে শক্রতা করবেন না। কেন্দ্রীয় আইন 
সভায় একটি স্বতন্ত্রদল গঠন করেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি। তার সভ্যদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন, 
পারশশীও ছিলেন, সুসলমান তো ছিলেনই। এঁরা কখনো কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিতেন। কখনো 
সরকার পক্ষে ভোট দিতেন। পার্লামেন্টারি রাজনীতির বাইরে যেতেন না। মুসলমানদের 
জন্যে স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্রের চিত্তাও করতেন না। জিন্না সাহেবের অবস্থান ছিল আগের মতোই। 
তিনি জাতীয় স্বার্থে সরকারের সঙ্গে আইনসভায় লড়তেন। আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থে চৌদ্দ 
দফা দাবি ইত্যাদি পেশ করতেন। আর ওদিকে কংগ্রেস আইনসভার বাইরে সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে অহিংস উপায়ে লড়ছে। সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণকে জাগাচ্ছে। বছরের পর বছর 
কারাগারে কাটাচ্ছে। মার খাচ্ছে। জরিমানা দিচ্ছে। লীগ বহির্ভূত বহু মুসলমান কংগ্রেসের 
কৃচ্ছসাধনায় যোগ দেন। জেলে যান, মার খান, জরিমানা দেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
এঁদের প্রতিপত্তি লীগপন্থীদের চেয়ে বেশী। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারেও এঁদের খাতির কম নয়। 

চাকা ঘুরে যায় ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়। জিন্না সাহেব ইতিমধ্যে 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করেছিলেন। তিনিই তার দলপতি। 
লীগের টাকট পাওয়া প্রার্থীরা কংগ্রেসের টিকিট পাওয়া মুসলিম প্রার্থীদের কাছে বহু ক্ষেত্রে 
হেরে যান। মন্ত্রিন্ডলী গঠনের সময় কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের স্থান দিতে কংগ্রেস নীতিগতভাবে 
বাধ্য। অথচ জিন্না সাহেবের দাবি হলো কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের বাদ দিয়ে কেবলমাত্র 
লীগপন্থী মুসলমানদেরই স্থান দিতে হবে। কংগ্রেস-লীগ চুক্তির সব আশাই এই পাহাড়ের 
গায়ে ঠেকে চূর্ণ হলো। 

কংগ্রেস-লীগ চুক্তি না হলে কেন্দ্রীয় স্বায়তুশাসন হবে কী করে ?তা হলে কি কেন্দ্রীয় স্বায়তুশাসন 
কোনোদিনই হবার নয়,ইংরেজ শাসনই চিরস্থায়ী হবে ? জিন্না সাহেব উপলব্ধি করেন যে সেটাও 
বাঞ্ছনীয় নয়। তা হলে কোনটা বাঞ্ছনীয় ঃমুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান । হিন্দুদের জন্যে হিন্দুহ্থান। 
পাকিস্তান চাইলেই তো পাওয়া যায় না। আন্দোলন করতে হবে। মুসলিম লীগ যুদ্ধের মাঝখানে 
আন্দোলন চালায় । যুদ্ধের শেষে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে পাকিস্তানের ইস্যুতে 
প্রায় সব কটা মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে জয়লাভ করে। পাকিস্তানের দাবি দুর্বার হয়ে ওঠে। 
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সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম অবশেষে সফল হয়। কিন্তু সাফল্যের পূর্বক্ষণে দেখা গেল 
জাতীয়তাবাদবিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আর সেই সংগ্রামের নেতা আর কেউ নন, 
একদা জাতীয়তাবাদী জিন্না। তার মতে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তার মুখোশ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতি বলে কোনো জাতি নেই, 
আছে হিন্দু জাতি ও মুসলিম জাতি। হিন্দু জাতীয়তাবাদ যদি ঘীসিস হয় তো মুসলিম 
জাতীয়তাবাদ হচ্ছে আ্যান্টিথীসিস। এই অভিনব ঘীসিসের সঙ্গে অভিনব আ্যান্টিথীসিসের 
সংগ্রাম সেইদিনই সমাপ্ত হবে যেদিন ভারত দুই পক্ষের মধ্যে বিভক্ত হবে। একভাগ হিন্দুস্থান 
ও অপরভাগ পাকিস্তান। পাকিস্তানের জন্যে তান এইসব প্রদেশ দাবি করেন যেসব প্রদেশে 
মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় । তার সঙ্গে ওয়েটেজ হিসাবে জুড়ে দেন আসাম, যেখানে 
হিন্দু ও উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই যে ওয়েটেজ নামক বস্তটি এটি জিন্না সাহেবের 
পেটেন্ট উদ্ভাবন। তিনিই এটিকে নিয়ে আসেন ১৯১৬ সালের লক্ষৌ শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস 
ও লীগ দুই দলের পাশাপাশি অধিবেশনে । যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সে সব 
প্রদেশে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইনসভায় ওয়েটেজ দেওয়া হয়। তেমনি, যেসব 
প্রদেশে অমুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সে সব প্রদেশে অমুসলমানদের প্রতিনিধিদেরও দেওয়া হয় 
আইনসভায় ওয়েটেজ। সেটা ছিল প্রাদেশিক স্তরের ব্যাপার । বেন্ত্রীয় স্তরের নয়। কেন্দ্রীয় 
স্তরের কথা তখনো কারো মাথায় আসেনি । কেউ কমিটমেন্ট করেনি। 

বিশ বছর পরে যখন কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতালাভের সম্ভাবনা দেখা দিল তখন ওয়েটেজ বস্তুটা 
হয়ে যায় একতরফা । কংগ্রেসই ওয়েটেজ দেবে, লীগ শুধু নেবে। একটা কেন্দ্র না হয়ে যদি দুটো 
কেন্দ্র হতো তা হলে কংগ্রেসও লীগের কাছ থেকে ওয়েটেজ পেত। লীগই যে শুধু নিত তা নয়, 
সেও দিত। আদান প্রদানের দুটি মুখ খোলা রাখার জন্যেই দুটি কেন্দ্রের আবশ্যকতা অনুভব 
করেন জিন্না। একটি কংগ্রেসশাসিত কেন্দ্র, অপরটি লীগশাসিত কেন্দ্র। একটিতে মুসলমানরা 
পাবে ওয়েটেজ, অপরটিতে অমুসলমানরা পাবে ওয়েটেজ। বলা বাহুল্য, এর নাম কালনেমীর 
লঙ্কাভাগ। মাথার উপরে ব্রিটিশ রাজ রয়েছে, তাকে সরাবার দাষিতৃ মুসলিম লীগ কোনোদিন 
নেয়নি, কোনোদিন নেবেও না। সরাবার দায় কংগ্রেসের । জেল, জরিমানা, জমি বাজেয়াপ্ত, 
লাঠিচার্জ গুলীবর্ষণ সমস্ত দুর্ভোগ কংগ্রেসপন্থী হিন্দু, মুসলমান,শিখ প্রভৃতিজনগণের ।কংগ্রেসের 
নীতি আগে স্বাধীনতা, তারপরে ভাগ বাঁটোয়ারা, যদি সেটা না হলেই নয়। 

রাউন্ডটেবল কন্ফারেলে যোগ দিতে গিয়ে গান্ধীজী দেখেন ওয়েটেজ কেবল মুসলমানরা 
নয়, প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ই চায় আর সেটা হিন্দুদেরই খরচে । সবাইকে ওয়েটেজ দিতে গেলে 
হিন্দুরা নিজেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় । হিন্দুদের তরফ থেকে অমন একটা কমিটমেন্ট করতে 
তিনি নারাজ হন। কিন্তু জিন্না নাছোড়বান্দা। ওয়েটেজ থেকে তিনি আরো এক কদম এগিয়ে 
যান। দাবি করেন প্যারিটি। তার দ্বিতীয় পেটেন্ট উদ্ভাবন । মুসলমান অমুসলমানের প্যারিটির 
ভিত্তিতে মিটমাট হলে দেশ অবিভক্ত থাকবে। নয়তো বিভক্ত হবে। দাঙ্গাহাঙ্গামায় নাস্তানাবুদ 
হয়ে কংগ্রেস নেতারা হৃদয়ঙ্গম করেন যে পার্টিশনই হচ্ছে “লেসার ইভিল”, কম মন্দ। তাদের 
শর্ত দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশভাগও করতে হবে। তাই হয়,'কিস্ত আরো মন্দের মধ্যে। 

ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিপ্লবের কোনো নজির নেই। বিপ্লবের ধারণা আমরা পেয়েছি 
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ইউরোপ আমেরিকার ইতিহাস থেকে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্য নাম আমেরিকান 
রেভোলিউশন। সেটা ছিল পলিটিকাল রেভোলিউশন। তার পরে ও তার প্রেরণায় ঘটে 
ফরাসী বিপ্লব। এটা কিন্তু পলিটিকালের চেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে । বিপ্রবীরা রাজতন্ত্র 
ইতিহাস নতুন করে শুরু করতে চায়। বর্ষ, মাস, সপ্তাহ সব বদলে দেয়। ঈশ্বরের স্থান দেয় 
যুক্তির দেবীকে। ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকা যুক্তির যুগ। কয়েকজন ছেলে ছোকরা বোমা বা 
রিভলভার দিয়ে কয়েকজন রাজপুরুষ হত্যা করলেই বিপ্লব হয় না। কিংবা অন্ত্রাগার লুট 
করলেই। ইতিহাসে তাই একে চিহ্নিত করা হয় বিপ্লববাদ বলে নয়, সন্ত্রাসবাদ বলে। 
রুশবিপ্রবের পর বিপ্লবের সংজ্ঞা আরো বেশী বদলায়। বিপ্লব বলতে বোঝায় মার্কসপন্থী 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তার জন্যে জানতে হয় মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিনের 
ডায়ালেকটিকাল তর্কপদ্ধতি। শান্তর না পড়ে শন্ত্র ধারণ করলে শান্ত্রোক্ত ফললাভ হয় না। শস্ত্রে 
রুচি যেমন সুলভ শাস্ত্রে রচি তেমন বিরল। পরিস্থিতি পরিপক্ক না হলে বিপ্লব হয় না। 

স্বাধীনতা সংগ্রামের পর সাইত্রিশ বছর কেটে গেছে। একটি সামগ্রিক সমীক্ষার বিশেষ 
প্রয়োজন। সেটি সংস্কারমুক্ত ও নৈর্বযক্তিক হওয়া চাই। সাধারণত আমরা আত্মসমালোচনা 
দেখতে পাইনে।স্বপক্ষের ভুলভ্রান্ত্বির হিসাব-নিকাশ যদি না থাকে তবে সমীক্ষা হয়ে যায় এক 
তরফাবিচার। ব্রিটিশ শাসনকাল স্থিতিশীল ছিল না। ছিল অন্যান্য আমলের তুলনায় গতিশীল। 
মোটের উপর প্রগতিশীলও বলা চলে । অন্তত আইনের শাসনের দিক থেকে অগ্রসর | 
কতকগুলি বিষয় ওরা বরাবরের মতোস্থির করে দিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ থাকবে 
শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ ও বিধানবিভাগ। তিনটিকেই নিয়ন্ত্রণ করবে দেশের সংবিধান। 
সেই সংবিধানে সিভিলের আসন মিলিটারির উপরে । সিভিল পাওয়ার মিলিটারি পাওয়ারের 
উধের্ব। নাগরিকদের ভোটেই শাসকরা নির্বাচিত। তাদের কাছেই জবাবদিহির দায়। ইংরেজরা 
যে কনস্টিটুয়েন্ট আসেম্বলি গঠন করে যায় তার উদ্দেশ্যই হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্বোধন, 
বুরোক্রাটিক ব্যবস্থার অবসান। 

এই গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রী তারাপদ লাহিড়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতরের লোক। 
আমি বাইরের লোক। তিনি এগারো বছর বন্দী হয়ে কাটিয়েছেন । কখনো বিপ্লবীরূপে, কখনো 
সত্যাগ্রহীরূপে ।আইনসভায় না গেলেও আইনজ্ঞ। তিনি অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী, সৃষ্ষ্নদর্শী। 
আমাদের সাম্প্রদায়িক কর্কটরোগ থেকে মুক্ত। মুসলমানদের প্রতি দরদী । এমন সব মানুষ 
থাকা সত্তেও দেশ কেন বিভক্ত হলো, প্রদেশ কেন বিদীর্ণ হলো, উত্তর পুরুষ এটা জানতে 
চাইবে । তিনি জিজ্ঞাসার সেই উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এটাই প্রথম পর্ব আমরা দ্বিতীয় পর্বের 
জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করব।যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু কেন হয়েছে, কেমন করে হয়েছে 
এসব জানে খুব কম লোক। জানাবার ভার নিয়েছেন গ্রন্থকার । কোনো কোনো জায়গায় তার 
সঙ্গে আমার মতভেদ আছে। কিন্তু তা সত্তেও আমি তার কাছে অনেক শিখেছি । ভিতরের 
খবর তিনি না জানালে আমি জানবই বা কি করে? 


প্রকাশকের নিবেদন 


বিপ্লবী মণীবী তারাপদ লাহিড়ীর লেখা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
গ্রন্থের অখন্ড সংস্করণ প্রকাশিত হল । বইটির প্রথম পর্ব প্রেথম হইতে সপ্তম অধ্যায়) প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। প্রথম পর্বে সাম্প্রদায়িকতার উত্স থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল, অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বইটির 
পরবর্তী পর্ব (অষ্টম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়) দেশভাগের সময় পর্যস্ত বিধৃত হয়ে পান্ডুলিপি 
আকারে রক্ষিত ছিল। এই দুই পর্ব মিলিয়ে এর অখন্ড সংস্করণ প্রকাশিত হল। 

লেখক একজন বিদগ্ধ মণীবী ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় ব্যক্তিত্ব । তার 
কলমে এক অজানা ও গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস তথানিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে বইটির ছত্রে ছত্রে। 
সাধারণ পাঠক ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আগ্রহী গবেষকদের কাছে এই মূল্যবান বইটি 
সমাদৃত হবে বলে আশা করি। 

বইটির প্রথম পর্বের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রয়াত অন্নদাশংকর রায় । দ্বিতীয় পর্বের আমরা 
কোন ভূমিকা রাখলাম না। পাঠকই এই দায়িত্ব পালন করবেন। 

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে লেখকের সহধর্মিনী শ্রীমতী কল্যাণী লাহিড়ীর কাছে আমরা 
কৃতজ্ঞ। ধনাবাদ জানাই লেখকের পরিবারের সদস্যদের, ধাদের সহযোগিতা ছাড়া এই বই 
প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


“সাম্প্রদায়িকতা বলতে কি বোঝায়, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে কতকগুলি অশুভ প্রবণতাকে 
আমরা সমষ্টিগতভাবে “সাম্প্রদায়িকতা” বলে চিহিত করে থাকি। কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর 
পক্ষ থেকে বা এরূপ কোন জনগোষ্ঠীর নামে অত্তুগ্র গোষ্ঠীপ্রেম বা গোষ্ঠীস্বার্থচেতনার 
ভিত্তিতে সাঙ্ঘিক উন্মাদনা সৃষ্টি-যা অপর এক বা একাধিক সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণশীল, 
মরিকতা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা আহরণের প্রয়াস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে উত্তেজনা 
সৃষ্টি করে অশান্তি বি্তার, অপরাপর সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর প্রতি সৌভ্রাত্রবোধের 
অভাব, গোষ্ঠীগতভাবে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা- 
সৃজন ইত্যাদি অসামাজিক প্রবণতা সমূহকে সমষ্টিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতা” বা 001710100- 
1)81191) বলে আখ্যাত করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িকতা বলতে শুধু ধর্ীয় গোষ্ঠীগত 
“সাম্প্রদায়িকতাই” লক্ষ্য করা হয়েছে, যদিও আঞ্চলিকতাভিত্তিক, প্রজন্মভিভ্ডিক বা আর্থিক 
স্বার্থের বনিয়াদেও উক্ত প্রকার অশুভ প্রবণতাসমূহ দেখা দিতে পারে। 
ধর্মীয়সম্প্রদায়গত এঁক্যের ভিজ্তিতে যে কোন সাগঙ্তিঘক প্রয়াস যে সাম্প্রদায়িকতা বলে 
চিহ্নিত হবে-_এমন কথা আমরা বলছি না। ধর্মীয় বন্ধনে, বা অপর কোন প্রকার সমস্বার্থের 
বন্ধনে আবদ্ধ কোন জনগোষ্ঠীর স্বকীয় আত্মবিকাশ বা আম্মোন্নতির প্রয়াস অপরের প্রতি 
আক্রমণশীল না হলে তাকে “সাম্প্রদায়িকতা” বলা বায় না। এরূপ সাগ্িঘক প্রয়াসের অধিকার 
সকলেরই আছে। যে কোন সম্প্রদায়তুক্ত ব্যক্তিগত আপন সম্প্রদায়ের বিকাশ, বিশুদ্ধি বা 
উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ গঠন ও সঙ্ঘ পরিচালনা করতে পারেন । যতক্ষণ পর্যস্ত তাদের 
প্রয়াস অপর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণশীল অথবা পারস্পরিক সৌভ্রাত্রবোধের 
ক্ষয়কারক না হচ্ছে অথবা ভারতবাসিগণের সামগ্রিক জাতীয়তাবোধের প্রতিকূল ভূমিকায় 
অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রয়াস সাম্প্রদায়িকতার পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে না। 
ভারতবর্ষে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ও ইস্লাম ধর্মাবলম্বী জনগণের ব্যাপক ও স্থায়ী 
বসতি বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে, যে সকল তারতবাসীই ধর্মবিষয়ে সমমতাবলম্বী ছিলেন- একথা 
জী বলাযায় না। বৃহত্তর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে নানা ধর্মীয় উপসম্প্রদায়ের 
রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা মধ্যে অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং এখনও পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নানা 
_. উপসম্প্রদায় রয়েছে এটা এতিহাসিক সত্য । ভারতবাসী কালক্রমে মুসলমান 
রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল সন্দেহ নাই। মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতাগণ 


২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


বহিরাগত ছিলেন এবং মুসলমানগণের ধর্ম ও ধমীয় আচরণসমূহ ভারতবাসীর চোখে ছিল 
সম্পূর্ণ নৃতন। অগন্তক সম্প্রদায় শুধু যে সম্পূর্ণ নৃতন ধর্ম ও জীবনচর্যার নৃতন রীতিপদ্ধতি 
প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্রশাসন ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। শাসনদন্ড যখন 
যার হাতে থাকতো, তিনি মনে করতেন তিনি যে ধর্মের অনুরাগী সেই ধর্মের পোষণ ও 
প্রসার তার পবিত্র কর্তব্য। তার ফলে মুসলিম শাসকগণের মধ্যে অনেকে ভারতবর্ষে ইস্লাম 
ধর্মের প্রসার সাধনের জন্য অতিশায়িত উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন) অপর ধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক পন্থা অবলম্বন করেছেন। আবার কোন কোন দূরদশী 
শাসক স্বয়ং তার আপন ধর্মের সম্পূর্ণ অনুরাগী থেকেও রাজ্যশাসন ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষতা 
অনুসরণে প্রয়াসী হয়েছেন। 

একটু চিস্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে বিজেতা জাতির শাসকবর্গের অনেকের মধ্যে 
যে অতিশায়িত ধন্মীয়ি উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছিল, তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদ সেই 
উন্মাদনায় অনেকখানি ইন্ধন জুগিয়েছিল। কোনো একটা দেশে বহিরাগত রাজশক্তিকে যদি 
সমর্থক একটি স্থায়ী সম্প্রদায় সৃষ্টি করবার প্রয়োজন স্বভাবতই অনুভূত হবে। যেখানে আগন্তক 
বিজেতা শাসকের স্বধর্ম বিজিত দেশের প্রচুরতম অধিবাসীর ধর্ম থেকে পৃথক, সেখানে 
দেশীয় জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে ধর্মাস্তরিত করে শাসককুলের দ্বারা আচরিত 
ধর্মে দীক্ষিতকরণ সে যুগে যোগ্যতম রাজনৈতিক কৌশল বলে বিবেচিত হত। ইংরেজরাও 
ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সুদৃঢ় ও নিরাপদ করবার স্বার্থে সুপরিকল্লিতরূপে 
ভারতবাসীর একাংশের খুস্টানীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। সুদূর ইংলন্ড থেকে যদি 
ভারতবর্ষের মত একটি বৃহদায়তন ভূখন্ডকে শাসন করতে হয়, তা হলে ভারতের দেশীয় 
অধিবাসিদের মধ্য থেকে ইংরেজের অনুগত একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ধর্মীয় 
এক্যের বন্ধন যে আনুগত্যের বন্ধন রচনার পক্ষে একটা সহজলভ্য সূত্র ইংরেজদের তাতকালিক 
মানস অতি সহজেই সে তত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি বশত 
এদেশে ধর্মযাজক প্রেরণ ও খৃস্টানীকরণের অভিযান যে গ্রেট ব্রিটেনের তৎকালীন সরকারের 
প্রণীত সুপরিকল্পিত কর্মসূচী অনুসারেই পরিচালিত হয়েছিল তার নানা দালিলিক প্রমাণ 
উপস্থিত করেছেন বিখ্যাত ইতিহাস লেখক মেজর বামনদাস বসু তার স্বলিখিত 111597 2/ 
£0102110)1 1111061" £251 11016 0০০71172/7 নামক পুজ্তকে। 

ভারতে মুসলমানগণের বিজয় অভিযান ও ইংরেজদের বিজয় অভিযান--এ দুইয়ের 
মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। 

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তি এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপার থেকে আগত 
মুসলিম রাজশক্তি-_এই দুয়ের ভারত বিজয় অভিযানের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। 
ইংরেজের বিজয় অভিযান যখন আবস্ত হয়, তখন গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদী রূপান্তরের সৃচশাকাল। 
ইংরেজের দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদনকাল তখন দ্রুত সম্প্রসারণের অভিমুখী । প্রয়োজনীয় 
নগদ পুঁজির অভাবে ইংলন্ডের শিল্লোদ্যোগ তখন অগ্রসর হতে পারছে না। নগদ পুঁজির 
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সন্ধানে তখন ইংলন্তীয় বণিকেরা পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। টাকা চাই”, “টাকা 
চাই” বলে উচ্চরবে আর্তনাদ সুরু করেছে ইংলন্ডের হবু বুর্জোয়া নায়কেরা। উইলিয়াম ডিগবী 
তার //০০70%5 7877175% 17916 পুস্তকে শিল্পোদ্যোগ সম্প্রসারণকামী ইংলন্ডের পৃথিবী- 
ব্যাপী অর্থান্বেষণ অভিযানের বর্ণনা দিয়ে বলেছেনঃ *৪1 1951 10010 5/25 (0010 11) 
10191 সুতরাং নিজ দেশের পুঁজিবাদী শিল্লোদ্যোগের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের স্বার্থেই 
ইংরেজদের ভারত বিজয় অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। হার্বার্ট স্পেলসার তার 5০০9 
5/2/105 নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পরে অনেকগুলি জাহাজ বোঝাই স্বণ 
ও মণিমাণিক্য (571) 10905 01 010 9170 €6175) বাংলা ও কর্ণাটক থেকে সমুদ্রপথে 
ইংলন্ডে পৌঁছোয়। তারই ফলে পলাশীর যুদ্ধের পরে তিন বছরের মধ্যে ইংলভ্ডের “শিল্প 
বিপ্লব” (17100517191 [২৪৬০1011071) শুরু হয়। নগদ পুঁজির সমস্যা মিটলেই পুঁজিবাদী 
উৎপাদনের সকল সমস্যা মেটে না। একটা দেশে পুঁজিবাদের জয় সম্পূর্ণ করতে সেই দেশের 
দখলে আর পাঁচটা অনুন্নত (অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন বর্জিত) দেশ থাকা চাই। তাই ইংরেজের 
ভারত বিজয় অভিযানের লক্ষ্য ছিল-লুষ্ঠনের দ্বারা নগদ পুঁজি সংগ্রহ, সুবিধায় কাচামাল 
ক্রয় ও শিল্পজাত মাল বিক্রয়ের জন্য একটি একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি এবং পুঁজি রপ্তানীর 
একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র অধিকার করা । ভারতবর্ষ জয়ের পরে বিজিত দেশে স্থায়ী বসতি স্থাপন 
করে, ভারতীয়ত্ব বরণ করে রাজ্য শাসন করবার কোন লক্ষ্য ইংরাজ বিজেতাগণের ছিল না। 
নিজ দেশের অর্থিক সমৃদ্ধিবর্ধনের জন্য পরদেশ লুষ্ঠন_-এই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক 
লক্ষ্য এবং পুঁজিবাদী যুগে দিখ্বিজয়ের এটাই স্বাভাবিক লক্ষ্য। 

পক্ষাস্তরে, ভারতে মুসলিম সমরনায়কগণের বিজয় অভিযানের লক্ষ্য ও চরিত্র ছিল 
ভিন্নতর । গোড়ার দিকে আরবীয় ও তুকীঁ অভিযাত্রীদের পৌনঃপুনিক আক্রমণের মধ্যে 
সাম্রাজ্য স্থাপনের কোন অভিপ্রায় পরিলক্ষিত হয় না। অর্থ ও সম্পদ লুষ্ঠনই আরব ও তুকী 
আক্রমণকারিগণের মৌলিক লক্ষ্য ছিল-_ একথা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু খৃস্টায় ত্রয়োদশ শতকের 
সূচনাকাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 

- কুতুবউদ্দিন আইবেক দিশ্পীর সিংহাসনে আরোহন করেন ১২০২ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় 
থেকে ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকেরা কোন বিদেশীয় রাষ্ট্র প্রধানের প্রতিনিধিরূপে এ দেশে 
শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন নাই। তারা ভারতে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে নিজেদেরকে 
ভারতীয়রাপে পরিচিত করতে যত্ুবান হয়েছেন। শাসনতান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতির প্রকৃতি বিশ্লেবণ 
করলে এটা বুঝতে পারা যাবে যে ভূমিনির্ভর অর্থনীতির অধীনে শাসক যদি অধিকতর 
লাভবান হতে ইচ্ছা করেন তা হলে তিনি যে দেশের শাসক সেই দেশের অভ্যন্তরে বসতি 
করা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । সামস্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদনের 
প্রধান মাধ্যম হচ্ছে 'ভূমি'_যার স্থানাস্তরীকরণ সম্ভব নয়। উৎপাদন কর্ম যেখানে পরিচালিত 
হচ্ছে তার যত কাছে সামস্ততান্ত্রিক শাসক বাস করবেন, রাজকর আহরণ তার পক্ষে তত 
বেশী সুবিধাজনক হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদনকলার সাথে যেহেতু সামস্ততান্ত্রিক উৎপাদনকলার 
চরিত্রগত পার্থক্য দুস্তর, সেইহেতু সামস্ততান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতি থেকে পুঁজিবাদী শোষণ পদ্ধতি 
ভিন্নতর হতে বাধ্য। পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থায় পৃথিবীর কোন এক ক্ষুদ্র অংশে পুঁজি নিয়োগ 
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করে সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে শোষণের জাল বিস্তার সম্ভব সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা 
সম্ভব নয়। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদেই বহিরাগত রাজশক্তির ভারতীয়করণ ঘটেছে। 
কুতুবউদ্দিন আইবেক থেকে শুরু করে যে সাড়ে পাঁচ'শো বছর মুসলিম রাজশক্তি 
ভারতের সিংহাসন অধিকার করেছেন তাদের সকলকেই ভারতীয়ত্ব বরণ করতে হয়েছে। 
প্রয়োজনের তাগিদেই মুসলিম শাসকগণ অনুভব করেছেন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য ভোগ করতে 
হলে ভারতের মাটিতে স্থায়ী বসতি স্থাপন শাসককুলের পক্ষে একটি অপরিহার্য সর্ত। 
বহিরাগত শাসকরা যখন এদেশে স্থায়ী বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন 
সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করলেন। তারা বুঝতে 
পারলেন যে তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর সংখ্যক স্বধর্মাবলম্বীকে বিদেশ থেকে নিয়ে এসে 
তাদেরকেও ভারতে স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত করে সিংহাসনের ছত্রছায়ায় একটি বিশ্বাসী 
ও রাজানুরাগী সম্প্রদায় গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ দেশীয় সামস্ততান্ত্রিক শক্তির সাথে লড়াই 
করে তাদের হটিয়ে নূতন শাসকগণকে রাজ্য দখল করতে হয়েছে। সুতরাং পরাজিত দেশীয় 
সামস্ততান্ত্রিক শক্তি স্বাভাবিক ভাবে নৃতন শাসকগণের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। 
নূতন শাসকেরা শুধু যে বহিরাগত ছিলেন, তাই নয়, এদেশের সাধারণ লোকের ধর্ম নূতন 
শাসকদের ধর্মের চেয়ে পৃথক ছিল। পক্ষাস্তরে এদেশের সাধারণ মানুষের ধর্ম ও পরাজিত 
দেশীয় রাজাদের ধর্ম এক। ধর্মীয় এক্যের বন্ধনে পরাজিত রাজগণ ও এদেশীয় জনগণ ছিল 
একসূত্রে বাঁধা । সুতরাং নূতন শাসকগণ সহজে এদেশের দেশীয় জনমন্ডলীর আনুগত্য অর্জন 
করতে পারবেন না এটা তারা বুঝেছিলেন। তাছাড়া শাসনকার্ষে যে প্রচুর সংখ্যক কর্মচারীর 
প্রয়োজন হয়, তারা অবিশ্বাসী হলে রাজশক্তির অবস্থা হয়--“স সর্পে চ গৃহে বাসঃ'-র শামিল। 
সুতরাং বিদেশ থেকে স্বধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এসে সিংহাসনের রক্ষক একটা রাজানুরাগী 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করা ছাড়া নূতন শাসকদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। 
সামস্ততান্ত্রিক যুগে রাজকীয় দিগ্বিজয় অভিষানে, যেখানেই আক্রমণকারী পক্ষ ও আক্রান্ত 
পক্ষ পরস্পর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সেখানেই দিগ্রিজয়ের ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ। 
এঁ সকল ক্ষেত্রে, আক্রমণকারীপক্ষ যেমন ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে তার স্বপক্ষীয়গণকে 
ক্রেশবরণ ও প্রাণবিসর্জনে উৎসাহিত করতে পেরেছেন, আক্রান্তপক্ষ সেই প্রকার তার স্বদেশীয় 
জনমন্ডলীকে ধর্মের নামে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য চরমতম ত্যাগ স্বীকারে উৎসাহিত করতে 
পেরেছেন। 
মুসলিম শাসকগণ ছ্বিবিধ উপায়ে ভারতবর্ষে তাদের নিয়ত-সহায়ক এবং বিশ্বাসী এক 
জনগোষ্ঠী সৃজনে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথমত, ভারতের সীমান্তের ওপারে যেসব ইস্লামিক 
দেশ ছিল সেখান থেকে স্বধর্মাবলম্বীদের নিয়ে এসে নানা সুযোগ-সুবিধা দান করে ভারতে 
চিরস্থায়ীভাবে বাসস্থাপনে তাদেরকে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত, এদেশীয় অ-ইস্লামিক 
জনশ্রেণীর একাংশকে ইস্লামধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করা । সামস্ততান্ত্রিক যুগের একটি সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে কোন রাষ্ট্রের বা রাজ্যের শাসক স্বয়ং যে ধর্মের অনুরাগী, সই ধর্মের 
প্রসার ঘটানোর কাজকে তিনি রাজকীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। “আমার ধর্মই একমাত্র 
ঈশ্বরানুমোদিত সত্য ধর্ম, অপরাপর ধর্ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সৃতরাং ভাস্তবুদ্ধিবশত 
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যারা ভিন্ন ধর্মে অনুরক্ত তাদেরকে ঈশ্বরানুমোদিত সত্যধর্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসা--এটা 
আমার ঈশ্বরনিরদিষ্ট কর্তব্য এবং এইরূপ কার্য সাধনের দ্বারা আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ 
ভারতে মুসলিম জনবসতির করতে পারবো বা এরূপ কার্য আমার আত্মার যুক্তি অর্জনের সহায়ক 
বিস্তার ও ভারতবর্ষে এক হবে”_এইরূপ ধারণা অধিকাংশ সামস্ততান্ত্রিক শাসক পোষণ করতেন। 
ধ্মীয়তার যুগের অবসান এইরূপ ধারণার যুক্তি-যুক্ততা কতদূর বা আদৌ এরকম ধারণা 
যুক্তিসম্মত ছিল কি না, তা নিয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই। শুধু এইটুকু 
বুঝতে হবে যে প্রাটীন সামস্ততান্ত্রিক শাসকগণ এরূপ ধারণা পোষণ করতেন-_এটা নির্মম ও 
অকাট্য সত্য। 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধমীয় ধ্যান-ধারণাগুলির প্রচারণার দ্বারা কেহ যদি স্বীয় ধর্মের প্রতিঅপরকে 
আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন, তা হলে কারও কোন আপত্তি হওয়া উচিত নয়। এরূপ প্রচারণার 
অধিকার সকলেরই থাকা উচিত। কিন্তু মুসলিম শাসকগণ সকলেই যে ইস্লাম প্রচারে এই প্রকার 
শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। কোন কোন শাসক অতিশায়িত 
ধর্মীয় উৎসাহবশত ভারতের অ-ইস্লামিক জনমন্ডলীকে ধর্মাস্তরীকরণের ব্যাপারে হিংস্রপথ 
অথবা জোর-জুলুমের পথ গ্রহণ করেছেন। এর অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। 
আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচন'য সে সকল দৃষ্টাস্ত উল্লেখের প্রয়োজন নাই । মুসলিম শাসকগণ 
তাদের স্বকীয় নিরাপত্তার তাগিদেই রাজকার্ষে এবং অন্যান্য ব্যাপারে স্বধর্মাবলম্বী গণকে অধিকতর 
সুযোগ সুবিধা দান করতে বাধ্য হয়েছেন। তার ফলে এদেশে জায়গীরভোগী বা অন্য প্রকার 
সুযোগ সুবিধাভোগী এক নূতন মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর উত্তব ঘটেছে। এই নৃতন অভিজাত 
শ্রেণী শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে বসতিবিস্তার করেছে-_-শাসন ব্যবস্থার নানাস্তরে তাদের প্রভাব 
থাকার ফলে,তারা সেই প্রভাবের সুযোগ নিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপরে জোর-জুলুম করেছে। 
এই জোর-জুলুমের ফলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকে ধর্মাস্তর গ্রহণে বাধ্য হয়েছে ।আবার সুবিধার 
লোভে অনেক অমুসলমান স্বেচ্ছায় ইস্লাম বরণ করেছে, যদিও এইরূপ ধর্মাস্তর গ্রহণের মধ্যে 
ধনীয় বিশ্বাস বা ধমীয় তত্বোপলব্ধির কোন স্থান ছিল না! 
আরও একটি বিশেষ পরিস্থিতি ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার পুষ্টি-সাধনে সহায়তা করেছে। 
বিদেশাগত সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণ পদ্ধতি রাজশক্তির সমর্থন পুষ্ট 
হয়ে দ্রুত গতিতে প্রচলিত দেশীয় ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণের চতুর্দিকে 
ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে__এ দেশে তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু সমাজের সমাজপতিগণ 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন। এই ভাঙ্গন প্রতিরোধের উপায় হিসাবে তারা আপন সমাজের চারিদিকের 
বেড়া ক্রমাগত অধিক থেকে অধিকতর রূপে শক্ত করতে শুরু করে দিলেন। মুসলমানগণের 
আগ্রাসী সম্প্রসারণ যত প্রবল হতে লাগলো হিন্দুসমাজপতিগণ তাদের সামাজিক বাধন তত 
বেশি শক্ত করে তুলতে লাগলেন। সামান্য বিচ্যুতি যা সহজেই ক্ষমা কিংবা উপেক্ষা করা যায়, 
সেগুলিও ক্ষমা বা উপেক্ষালাভ করলো না। স্বেচ্ছায় অসতর্কতাবশত বা ঘটনাচক্রে বাধ্য 
হয়ে যে কেউ হিন্দু আচার-আচরণের গৌঁড়ামীর বাইরে একবার একটু পা ফেলেছে, তাকে 
কাছে টেনে নেওয়ার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেওয়াই রেওয়াজ হয়ে দীড়ালো। গৌড়ামীর 
গন্ডীর বাইরে পদক্ষেপ করলেই তার ভাগ্যে পতিত এবং সমাজ থেকে বহিষ্কার ঘটবেই। এই 
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ভাবে হিন্দু সমাজ বহুজনকে বাইরে ঠেলে দিয়েছেন। সেই সব তথাকথিত অপরাধীদের 
সামনে মুসলিম সমাজভুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ খোলা ছিল না। মুসলমান 
সমাজ এইসব তথাকথিত অপরাধীদেরকে সাদরে আশ্রয় দান করেছে। প্রাক-মুসলিম যুগে যে 
উদারতা ও মানসিক শক্তির বলে এদেশীয় হিন্দুগণ নানা বিদেশগত বিজেতাজাতিকে নিজের 
সাথে মিশিয়ে নিতে পেরেছে মুসলিম যুগ শুরু হওয়ার পূর্বেই হিন্দুসমাজ সেই উদারতা ও 
মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম যুগে সন্কীর্ণতাবাদের শক্ত গ্রন্থিকেই হিন্দু সামজপতিগণ 
আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া নিম্নবর্ণের দরিদ্র ও অবহেলিত 
হিন্দুদের উপরে উচ্চবর্ণের হিন্দু ভুস্বামিগণের এবং পুরোহিত শ্রেণীর নানাবিধ নির্যাতনমূলক 
ব্যবহার মুসলিম জনসংখ্যার পুষ্টি সাধনে সহায়তা করেছে। 

এইভাবে বিদেশাগত ও দেশীয় মুসলমানগণ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । রাজকার্ষে, 
ব্যবসা-বাণিজ্য, নানারূপ কারিগরি বৃত্তিতে ভূম্বামীতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সর্বস্তরে হিন্দুদের 
পাশাপাশি মুসলমানগণও তাদের স্থান করে নিতে সমর্থ হন। বিদেশাগত মুসলমানগণও 
কালক্রমে দেশীয় জনমন্ডলীর সাথে একত্রিত হয়ে যান এবং ভারতবর্ষের নির্ভেজাল হিন্দুত 
ঘুচে গিয়ে ভারত হিন্দু-মুসলমানের দেশে পরিণত হয়। (বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের একটি শাখা 
হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে) 

এই নূতন সামাজিক সংস্থিতি সম্পর্কে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চস্তীকাব্য থেকে আমরা কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য পাই। চস্তীকাব্য-এর রচনাকাল কাব্যে উল্লিখিত না হলেও কাব্যের আভ্যন্তরীণ 
সাক্ষ্য থেকে মনে করা যেতে পারে যে গ্রন্থখানির বয়স ৪০০ বছরের কাছাকাছি। কালকেতু 
কর্তৃক নগর নিমাণের এক বর্ণনা দিয়েছেন কবি মুকুন্দরাম। বর্ণনাটা যদিও কাল্পনিক তথাপি 
তৎকালীন নগরগুলির জন-বসতির চিত্র অনুসরণ করেই কবি কাল্পনিক নগর নির্মাণের ছবি 
এঁকেছেন এটা অনুমান করা যায়। নগরে সর্বজাতির লোক পৃথক পৃথক পাড়ায় বসতি স্থাপন 
করেছে তারমধ্যে নগরের পশ্চিমাংশে মুসলমানেরা বসতি গড়ে তুলেছে। মুসলমান সে 
সময়ে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এটা বোঝা যায়। মুসলমানদের নানা 
শাখা এবং তাদের মধ্যে নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন মুকুন্দরাম। যথা, জোলা, 
মুকেবী (চাষী), পিঠারি, কাবাডি মেংস্যজীবী), তাতি, পটুয়া, কাগচী, রংরেজ, হাজাম, দর্ভি 
প্রভৃতি। সুতরাং একথা অনুমান করা যায় যে অন্তত ষোড়শ ব্ীস্টাব্দের প্রথম ভাগে গ্রামীণ 
বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মুসলমান। 


পারস্পরিক সহনশীলতা ও সহযোগিতা সম্মিলিত 


প্রজাসাধারণের মধ্যে যদি বিপুল সংখ্যক লোক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয় তা হলে রাজশক্তি যতই 
বলবান হোক না কেন, শুধু বলপ্রয়োগের দ্বারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাগণকে দীর্ঘকাল বশ্যতাবন্ধ 
রাখা যায় না। কারণ রাজশক্তি যদি প্রজাসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত আনুগত্য অর্জন না করতে 
পারেন তা হলে দেশে অশান্তি লেগে থাকে এবং সেরূপ ক্ষেত্রে রাজকোব থেকে অযথা 
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অর্থব্যয় ঘটে ও রাজস্ব সংগ্রহের কাজে বাধা পড়ে দেশে উৎপাদনের ঘাটতি ঘটে-_-তার 
ফলে রাজকোষে অর্থাগম সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং রাজ্য শাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয়দান 
রাজার পক্ষে অনিষ্টকর। দূরদর্শী মুসলমান শাসকেরা এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 
তারা তাই রাজ্যশাসন ব্যাপারে যথাসম্ভব সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করতে 
চেষ্টা করেছেন এবং হিন্দু ও মুসলমান প্রজাসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও 
মৈত্রীবোধ উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। আবার অনেক অদৃরদর্শী শাসক ধর্মোম্মাদনাকে বেশী 
প্রাধান্য দান করে আপন সিংহাসনকে দুর্বল করে তুলেছেন। ধর্মোন্মাদনার ব্যাধিগ্রস্ত শাসকগণ, 
নিজেদেরকেও বিপন্ন করেছেন, জন সমাজকেও দূষিত করেছেন। 

কিন্তু শহরে ও গ্রামে গঞ্জে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক পাশাপাশি বাস 
করতে করতে নিজেদের তাগিদেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও মৈত্রীবোধ 
সংগঠিত করেছে। তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছে এইভাবে । সাধারণ মানুষ 
নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেও দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে একে অন্যের 
সহযোগী হয়েছেন। গ্রামে গঞ্জে হিন্দু- মুসলমানের একপ্রকার যৌথ সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। সেই সাথে একথাও সত্য যে সেই শাস্তিপূর্ণ যৌথ সামাজিক জীবন গত ২০০ বছর 
ধরে সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুর্বুদ্ধির অ.খাতে পুনঃপুনঃ বিপর্যস্ত হয়েছে। এবং আজ পর্যস্ত সেই 
দুরুদ্ধির অপসারণ আমরা ঘটাতে পারিনি । এই দুর্ু্ধি সামাজিক দেহে এক যন্ত্রণাকর কন্টক 
এবং জাতিদেহ থেকে এই কন্টকের নিষ্কাসনের ব্যাপারে আমরা এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছি। কেন এই 
অশুভ পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সঙ্জনগণের একাস্তিক প্রয়াস পুনঃপুনঃ ব্যথ 
হচ্ছে __ এ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে হবে ইতিহাসনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুনঃপুনঃ বাইর্দেশীয় জাতির আক্রমণের নানা ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। 
এই সকল আক্রমণ অনেক ক্ষেত্রেই রক্তাক্ত ও বিধ্বংসী হিংস্র অভিযানের রূপ নিয়েছে। 
কিন্তু সেই সকল আক্রমণের লক্ষ্য ছিল প্রধানত সম্পদলুষ্ঠন অথবা রাজ্যবিস্তার এবং পৃথিবীর 
সর্বত্রই এই জাতীয় আক্রমণে নির্মম ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে __ইতিহাস তার সাক্ষ্য 
দেবে । এই সকল অভিযানে যদিও বিশেষ এক সম্প্রদায় কর্তৃক দেশীয় অধিবাসীগণ উৎপীড়িত 
হয়েছে তথাপি এগুলিকে “সাম্প্রদায়িকতা” বলে বর্ণনা করা যায় না। কারণ লুষ্ঠন বা দিপ্বিজয়ের 
ব্যাপারে ধর্মোন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক অভিমান কিংবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির প্রাধান্য থাকে না। 
এতে প্রাধান্য থাকে ধনলোভের অথবা রাজ্যবিস্তার প্রবণতার । দস্যৃতার দ্বারা সম্পদ লুণ্ঠন ও 
রাজ্যবিস্তারের প্রবণতা সামস্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক লক্ষণ । সুতরাং মুসলিম সমর- 
নেতাগণ কর্তৃক লুষ্ঠনের কিংবা রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত অভিযানসমূহে যে সকল 
নিষ্ঠুরতা বা হিংসাত্মক ব্যাপার ঘটেছে সেগুলিকেও আমরা আলোচনার বাইরে রাখছি। কিন্ত 
বৌদ্ধধর্মের প্রচার অভিযান বৌদ্ধমতাবলম্বীদের সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগীদের যে সকল 
রক্তাক্ত সঙ্ঘর্ষ ঘটেছে-_আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে সেগুলি সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ। সেইরূপ 
কিঞ্চিন্যুন দুই শতাব্দব্যাপী ইংরেজ অধিকারের আমলে ধর্মোন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক অভিমান বা 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় ভারতবর্ষে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সে সকল 
পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষ ঘটেছে, যেগুলিকেও আমরা সাম্প্রদায়িক সম্ঘর্ষ বলে চিহিত করি। 
নিবাস থাকলেও, এদের মধ্যে, জনসংখ্যার-বহুলতার নিরীখে, হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি 
সম্প্রদায়ই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে কোন কোন সময়ে 
ভি ও (শখ মুসলিম বা হিন্দু-শিখ বৈরিতাবোধ হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ করেছে, 
ধান শু মান কিন্তু ভারতবর্ষের সামগ্রিক জাতীয় রাজনীতিতে এ ধরণের ঘটনা 
এই দুটি সম্প্রদায় কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এবং জাতীয় জীবনে 
এরূপ ঘটনার যদি কোন প্রভাব বিস্তৃত হয়েও থাকে তা আঞ্চলিকতার 
দ্বারা সীমাবদ্ধ । খ্রিস্টান ধর্ম যদিও বহিরাগত ধর্ম তথাপি এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে 
ভারতীয় খ্রিস্টানদের সাথে ভারতীয় হিন্দু বা মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী সঙঘর্ষের দৃষ্টান্ত নিতান্তই 
বিরল। সুতরাং ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা সাম্প্রদায়িক প্রতিকূলতার কথা বলতে 
প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান ধমীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিরোধই লক্ষিত হয়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদিও এই সকল বিরোধের মূলে ছিল ভ্রাস্তুবুদ্ধি ও অতিশয়িত ধর্মোন্মাদনা 


সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ ৯ 


তথাপি এই বিরোধ যে আমাদের জাতীয় জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, রাজনীতি ও 
সমাজজীবনকে পুনঃপুনঃ পঙ্ছিল করে তুলেছে, অগণিত নিরাপরাধের প্রাণহানি ঘটিয়েছে, 
সাময়িকভাবে প্রচুর সংখ্যক সুস্থ মানুষকে অমানুষে পরিণত করেছে, অত্যাচারী ও লুষঠক 
বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের হাত শক্ত করেছে এবং পরিণামে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে 
প্রচুর সংখ্যক হিন্দু-মুসলমানকে চরমতম দুর্ভাগ্যের অতলগর্ভে নিক্ষিপ্ত করেছে-_ এ এক 
নিষ্ঠুর অবিতর্কিত ও যন্ত্রনাদায়ক সত্য। 

যে সকল ব্যাপারকে আশ্রয় করে বৈরিতার বিষবাম্প পুনঃপুনঃ ভারতের হিন্দু-মুসলমানের 
লা স্বাভাবিক সম্পর্ক বিষাক্ত করে তুলেছে সেই ব্যাপারগুলিকে একটু 
টি সুস্থ মনে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে দুই প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের 
স্বাভাবিক ভঙ্গীর সাথে মধ্যে এ ধরণের বৈরিতা স্বাভাবিক ছিল না। পূর্বেই বলেছি হিন্দু ও 


সামপ্রস্যহীন। মুসলমান-__এই দুই সম্প্রদায় গ্রামে, গঞ্জে ও শহরে পাশাপাশি বাস 
করতে থাকায় তাদের মন থেকে আদিমকালের প্রতিকূলতাবোধ 
কালক্রমে অপসৃত হয়ে যায়। 


কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন মুসলমান শাসক বিশ্বাসী" (অর্থাৎ মুসলমান) প্রজার 
প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক অনুগ্রহ বিতরণ করেছেন অথবা 'কাফির' (অর্থাৎ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী) 
দের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বমূলক সর্ত আরোপ করেছেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে 
তার চতুর্থ পুত্র মুয়াজ্জিন্‌ নিজ ত্রাতা আজম শাহকে যুদ্ধে নিহত করে শাহ আলম্‌ বাহাদুর শাহ 
(প্রথম বাহাদুর শাহ) নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন । ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি 
তার আচরণ অনেকখানি উদার ও পক্ষপাতশৃন্য ছিল। তিনি হিন্দু প্রজার বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ 
কিংবা তাদের উপাসনার স্থান অপবিভ্রকরণ বা মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি সমর্থন করতেন না। 
কিন্তু তার আমলে পাল্ধী ব্যবহার, আরবী ও ইরাকী অশ্ব এবং হস্তী, রথ ইত্যাদির ব্যবহার 
সম্পর্কে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ পুনপ্রচারিত হয়।১ এগুলি রাজকীয় বিপথগামিতা ও 
রাজকীয় খামখেয়ালী বলেই বিবেচিত হওয়ার যোগ্য । মুসলমান সম্প্রদায়কে এই পক্ষপাতিত্তের 
সাথে যুক্ত করা যায় না। 

শহরেই হোক্‌ আর গ্রামেই হোক্‌ যারা স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করে পাশাপাশি বাস করছে, 
প্রাত্যহিক যাতায়াতের জন্য একই পথঘাট ধ্যবহার করছে, একই হাটে-বাজারে প্রত্যহ পণ্য 
ক্রয়বিক্রয় করছে, একই মাঠে ভূমি চাষ করছে, নান ও পাণীয় জলের জন্য একই জলাশয় বা 
জলাধার ব্যবহার করছে, প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্যের ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শুভ ও অশুভ ফল 
একসাথে ভোগ করছে__তারা দীর্ঘকাল পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন 
থাকতে পারে না।আচার-আচরণের ছোটখাটো গোল্ঠীগত পার্থক্যগুলি কতক স্বাভাবিক নিয়মে 
অপসূ্ত হয়। বাকী কতকগুলি সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সমঝোতা ও 
সহনশীলতা গড়ে ওঠে । তাই মুসলমান শাসকদের আমল থেকেই হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশিত্ব- 
সূলভ সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সৌহার্দ ও সহনশীলতা ক্রমাগতরূপে পুষ্ট হয়েছে, দূরীভূত 
হয়েছে।অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের হিন্দু পরিবার ও মুসলিম পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের 
অনুরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এবং সে সম্পর্ক পুরুষানুক্রমে স্থায়ী হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের 
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মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্প্রদায়গত রীতিপদ্ধতির লেনদেন ঘটেছে। সামাজিক ও এমন 
কি ধর্মীয় উৎসবাদিতে, আহারে, পরিচ্ছদে, ভাষায়,ভাষণে দান-প্রতিগ্রহ চলেছে পরস্পরের 
মধ্যে । মুসলমানের পায়জামা ও হিন্দুর উত্তরীয় উভয়ের দেহের শোভাবর্ধন করেছে। হিন্দুর 
পিঠা-পায়স মুসলমানের পাকশালায় স্থান পেয়েছে, মুসলমানের পোলাউ, কালিয়া হিন্দুর 
বাড়ীর সামাজিক ভোজের আসরকে সুরভিত করেছে। লৌকিক জীবনে রামায়ণ-গান, কৃষ্ণযাত্রা, 
উপভোগ করেছে-_অনেক সময়ে এই লৌকিক সংস্কৃতির পরিবেশনায় হিন্দু-মুসলমান 
মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেছে। চিত্রান্কনে সঙ্গীতবিদ্যায়,স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান পারস্পরিক 
আদান প্রদানের মধ্যে নৃতন নৃতন মিশ্ররীতির উদ্ভাবন করে এ সকল কলাবিদ্যাকে সমৃদ্ধ 
করেছে। হিন্দুর বাড়ীর উৎসব অনুষ্ঠানে মুসলমান ওস্তাদেরা পরম সমাদরে আমন্ত্রিত হয়ে 
কণ্ঠ-সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। মুসলমান নর্তকীরা হিন্দুবাড়ীর বিবাহে, 
পৃজানুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। গ্রামীন হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় ব্যাপারেও গৌঁড়ামির 
বন্ধনকে শিথিল করে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গঠন করে নিয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান 
আপন আপন ধর্মাচরণ বিধি অনুসরণ করেও একে অপরের ধর্মীয় উৎসবাদিতে যোগদান 
করেছে। রমজানের ঈদ উৎসবে এবং দুর্গাপূজার বিজয়া-মিলনের দিনে হিন্দু-মুসলমান আলিঙ্গ 
নে আবদ্ধ হয়েছে। ঈদের উৎসবে মুসলমানের হাত থেকে হিন্দুরা শুকৃনা মিঠাই ও মেওয়া 
গ্রহণ করেছে __মুসলমান তার হিন্দু প্রতিবেশী বা বন্ধুর গায়ে আতর বা এসেন্স ছিটিয়েছে। 
ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন ঃ 
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দুর্গাপূজার প্রতিমা ভাসানের দিনে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করে নৌকার উপরে বৈঠা ঠুকে ঠুকে সারিগান গেয়ে আমোদ করেছে! 

হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠানে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে_মুসলমানের বিবাহ-অনুষ্ঠানের 
মধ্যে হিন্দুর আচার আচরশের ছাপ পড়েছে। দীপাবলীর রাত্রে হিন্দু ও মুসলমান প্রদীপ দিয়ে 
আপন আপন গৃহে আলোকসজ্জা রচনা করেছে। ১৯১৭ সালে তৎকালীন সরকারি উদ্যোগে 
সঙ্কলিত ময়মনসিংহ জেলার ডিষ্ট্ি গেজেটিয়ারে নিম্নলিখিত রূপ তথ্য লিপিবদ্ধ আছে £ 
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হিন্দুরা সম্তানের কল্যাণে ফকীরের থানে, পীরের দরগায়, চিনি, বাতাসা ভোগ পাঠিয়েছে, 


সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ ১১ 


মুসলমানেরা চিনি দিয়েছে গ্রামের রক্ষাকালীতলায় পুত্র-জন্ম-কামনায় ছাগ মানত করেছে 
হিন্দুর গ্রাম-দেবতার কাছে। 

মুসলমান শাসকেরা হিন্দুর মঠ মন্দির তীর্থস্থানের জন্য বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করেছেন- এ 
রকম বহুতর দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা যায়। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন £ 
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ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তার গ্রে মুসলমান শাসক কর্তৃক হিন্দুর দেবস্থানের জন্য অর্থ বা 
জায়গীর দানের এবং হিন্দু ভূস্বামী কর্তৃক মুসলমানের ধর্মস্থানের সংরক্ষণ বা উন্নতির জন্য 
অর্থ বা ভূমিদানের প্রচুর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু দৃষ্টাত্ত আমরা উদ্ধাত করছি। 

দক্ষিণ ভারতে আদিলশাহী, কুতুবশাহী ও আসফশাহী বংশীয় শাসকগণ হিন্দু দেবস্থানসমূহের 
সংরক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান করেছেন-এরূপ অসংখ্য দৃষ্টাত্ত ইতিহাস গ্রন্থ থেকে 
পাওয়া যায়। মহারাষ্টরীয় হিন্দুশাসকেরা দিল্লীর বাদশাহের সাথে যুদ্ধরত থেকেও মুসলিম 
ধর্মস্থানের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য প্রচুর বিত্ত দান করেছেন। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ 
বুদ্ধগয়া তীর্থের মোহস্তকে মস্তীপুর তারাদি নামক একখানি গ্রাম দান করেন। এ গ্রামখানি 
বুদ্ধগয়া তীর্থের অন্তর্গত। কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবেদিন প্রায়শই অমরনাথ ও সারদাদেবীর 
মন্দির দর্শন করতে যেতেন এবং শেষোক্ত স্থানে তিনি একটি যাত্রীনিবাস নির্মাণ করে 
দিয়েছিলেন। নাজিবাবাদের পাঠান নবাব হরিদ্বার তীর্থে একটি যাত্রীনিবাস নির্মাণ করে 
দিয়েছিলেন, এটি এখনও বর্তমান আছে। হায়দারাবাদের নিজাম এঁ শহরে সীতারামের 
মন্দিরের জন্য একটি জায়গীর দান করেন। তিনি উত্তর প্রদেশের মাহোরে আর একটি মন্দিরের 
জন্য এমন একটি জায়গীর দান করেন যার বার্ষিক আয় ষাট হাজার টাকা। নিজাম 
শিখগুরুদ্ধারকেও একটি জায়গীর দান করেন যার বার্ষিক আয় ছিল কুড়ি হাজার টাকা। 
ফাসীভাষায় লিখিত একখানি ফার্মান থেকে জানা যায় আহ্মদ্‌ শাহ্‌ গাজী নামক এক ভূত্বামী 
আকবরাবাদ জিলায় কস্বা আছরেনা নামক-স্থানে ঠাকুরজীর মন্দিরের দেবতার ভোগ ও 
নৈবেদ্যর ব্যয়নির্বাহার্থ দেবতার সেবাইত শীতলদাস বৈরাগীকে সতেরো বিঘা ভূমি দান 
করেছিলেন।১ বাদশাহ আওরঙ্গজেব এলাহাবাদের বিখ্যাত মহেশ্বরনাথের মন্দিরের পুরোহিতকে 
একটি জায়গীর দান করেছিলেন। সুলতান মুরাদবক্স উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকাল মন্দিরের 
ঘৃতদীপ জ্বালানোর উদ্দেশ্যে দৈনিক চার সের ঘ্ৃত সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা করবার অভিপ্রায়ে 
১১৫৩ হিজ্রী সনে একটি জায়গীর দান করেছিলেন ।" 

হিন্দু রাজা বা ভূম্বামীগণ মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করেছেন এবং মুসলমান শাসক ও 
ভূৃস্বামীগণ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেছেন ও উভয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কর্মচারীদের উপরে 
নির্ভরশীল থেকেছেন, তার অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এ কথা সত্য যে হিন্দু ও মুসলমান যে 
একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন, উভয় সম্প্রদায়ের পুরোহিত শ্রেণীর লোকেরা 
তা ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু গ্রামীণ হিন্দু ও মুসলমান, গৌঁসাই উট্টাচার্য ও মোল্লা- 
মৌলবীদের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে একে অপরের ধর্মীয় উৎসবে আনন্দে অংশগ্রহণ করবার 
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ব্যাপারকে একটি চিরাচরিত প্রথায় পরিণত করেছে। ধর্মীয় গৌড়ামি তাদের পারস্পরিক 
আনন্দ সম্ভোগ ও মৈত্রীবন্ধনের পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারেনি। গ্রামীণ মানুষ পুঁথিগত 
ধর্মের গোড়ামি অনায়াসে পরিহার করে পারস্পরিক উদারতা ও সহনশীলতার ভিত্তিতে 
নিজেদের জন্য এক লৌকিক ধর্ম রূপায়িত করে নিয়েছে। ধর্মীয় গৌড়ামি ধর্মের প্রাণবস্ত 
শোষণ করে নিয়ে তাকে কঙ্কালে পরিণত করে । সকল ধর্মেরই লক্ষ্য মানুষের জীবনকে 
পরিমার্জিতি করা, তাকে মহৎ করে তোলা, সামাজিক ন্যায় ও সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করা। পুরোহিত 
শ্রেণীর হাতে পড়ে কি হিন্দুধর্ম, কি ইসলামধর্ম, কি অপরাপর ধর্ম, সবই কতকগুলি বাধাধরা 
নিয়ে মাতামাতি করবার শিক্ষা দান করে অল্পবুদ্ধি সরল মানুষদেরকে বিপথে চালিত করেছেন, 
তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। এই বিভ্রান্তিই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির জন্মদান করে, তাকে পোষণ 
করে। সেই ভেদবুদ্ধি ধর্মের নামে হিংশ্রতাকে প্ররোচিত করে। 
গ্রামাঞ্চলের লৌকিক ভাষাগুলি হিন্দু বা মুসলমান কোন এক সম্প্রদায়ের ভাষা নয়। হিন্দু 
আমলের তৎসম, তদ্তুব শব্দবহুল বাংলা ভাষার মধ্যে অজস্র ফারসী ও উর্দু শব্দ অনায়াসে 
মিশে গিয়েছে__এমন ভাবে মিশেছে যে আমরা কেউ কখনও মনেও করিনা যে সেগুলি 
ংলা শব্দ নয়। আমরা “রোজ রোজ' “মেহনত করে 'কজি' "রোজগার" করছি, “আদালতে' 
যাচ্ছি, সেখানে “উকীল" নিযুক্ত করে 'আরজি বা দরখাত্ত' করছি, হাল” সনের “খাজানা' 
দিতে “জমিনদারের' কাছারীতে' ধর্ণা দিচ্ছি হাজার গন্ডা “ফ্যাসাদ" হাজার “খেজালত' সামলাতে 
নিত্য “হয়রান” হচ্ছি, জানালার পর্দা ছিড়ে গিয়ে, শোবার ঘরটা 'বে-আৰ্ু' করে দিয়েছে, 
বেআদপ ছ্ড়াগুলোর 'নজর' ভাল নয়। শুনছি, আজ নাকি বাজারে একটা “তাজ্জব” কান্ড 
ঘটে গেছে । আমার বরাত" খারাপ-আজ বাজারে যাওয়ার ফুরসুৎ হয়নি । কাশীবাবু দিল্‌"- 
খোলা মানুষ, “দেন্দারের' উপর “জুলুম' করেন না। নায়েব মশায়ের 'রোকা' নিয়ে “পেয়াদা, 
এসেছিল-_এ জাতীয় ভাষাও আমরা 'হরবখ্ত' বলছি, শুনছি। কোন্‌ হারামী" এমন “তাকতৃ 
আছে যে বাংলার গ্রামীণ মানুষের “ভাষা” থেকে এ সকল মুসলমানী “বয়ান্‌* খারিজ করে 
দেবে? 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মানুষেরা একটা সরল সহজ লৌকিক ভাষা 
তৈয়ার করে নিয়েছে যার মধ্যে হিন্দুর “বয়ান” ও মুসলমানী “বয়ান' পরস্পরে দোস্তি করে 
জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে। এটা হিন্দুর ভাষাও নয়, মুসলমানের ভাষাও নয় । এটা হিন্দু- 
সুসলমানের চলতি ভাষা, যা কথাভাষার খোলস খুলে ফেলে ইদানীং সাহিত্যের আঙ্গিনাতেও 
সমাদৃত হচ্ছে। 
সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে হয়ত এমন এক সংস্কৃতি রচিত হয়েছিল যাকে বিশুদ্ধ 'আর্ধ- 
সংস্কৃতি' বলে চিহিতত করা যায়। সেই সুদূর অতীতে হিন্দু বলে কোন সম্প্রদায় ছিল না, হিন্দু 
শব্দটিরও তখন জন্ম হয় নি। হিন্দু” শব্দটি মুসলমানের দান। সিন্ধু 
সংস্কৃতির শব্দ থেকে "হিন্দু, শব্দব্যুৎপন্ন হয়েছে একথা ভাষাতত্র পণ্ডিতমন্ডলীর 
& দ্বারা স্বীকৃত। ভারতে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার বনুপূর্ব থেকেই 
এদেশের উত্তর পশ্চিম সীমাত্তবর্তী ইস্লামিক দেশগুলির সাথে সিষ্ধুনদ ও তার 


সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ ১৩ 


অববাহিকাগুলির দাক্ষিণ্যপুষ্ট ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়েছিল, এটা সহজেই অনুমান করা যায়। খুব সম্ভবত পারসীক, আফগান এবং 
তুকীজাতির লোকেদের মুখে “সিদ্ধু' শব্দটির উচ্চারণ হত-__হহিন্দু"। প্রথম যুগের মুসলিম 
আক্রমণকারীগণ সেই হিসাবে ভারতবর্ষকে “হিন্দু” এবং তার অধিবাসীগণকে “হিন্দু” বলতেন। 
তখন হিন্দু" শব্দ কোন ধমীয়ি সম্প্রদায়ের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হত না। এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র 
মজুমদার বলেছেন £ 

“জাতিবাচক “হিন্দু” নাম প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। মুসলমানেরা ভারত 
অধিকার করার পর বিজিত ভারতবাসীকে এই নামে অভিহিত করে এবং এদেশের অধিবাসীদের 
সকলেরই ধর্মকে হিন্দু" এই সাধারণ সংজ্ঞা দেয়।.... মোটের উপর হিন্দু” কোন একটি 
বিশিষ্ট ধর্মের নাম নহে।”৮ মুসলিম জাতির প্রখ্যাত জননায়ক স্যার সৈয়দ আহমদ্‌ প্রথম 
জীবনে জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং সে সময়ে তিনি “হিন্দুজাতি' বলতে হিন্দু-মুসলমানের 
সম্মিলিত জাতি বোঝায়, এইরূপ বিবেচনা করতেন । এ বিষয়ে প্রমাণ ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের 
নিম্নলিখিত উক্তি ঃ 

"1710 (911 ১৪৮০৫ /৬1111760) ১৮5 9 1100191101151 8110 2 ০০0110৮0111) 110 1711110715 
017011005111715 001151110001176 01101701101) ৮1101) 100 ০91100 (17611171001 10110] 011 
10008010101 011) 06111 111)001191715 01 71100051017, ৯ 

ভারতীয় আর্গণ সভ্যতার প্রথম যুগে হয়ত বিশুদ্ধ আর্য সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন। 
কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির এই অবিমিশ্র আর্ষিকরূপ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। খগ্বেদে যাদেরকে 
দাস", দস্যু" বা অসুর” রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের একাংশ ছিল প্রাগার্য সিন্ধু-সভ্যতার 
ধারক আর একাংশ ছিল আদিম আরণ্যকগোষ্ঠী, এদেরকে সমষ্টিগতভাবে 'অনার্ধ' আখ্যায় 
অভিহিত করা হত। বহুতর দুর্ধর্ষ সংঘর্ষের পর সিম্ধু-সভ্যতার ধারকেরা পরাজিত হয়ে 
আর্যদের দ্বারা প্রবতিত প্রাগ্রসরণশীল কৃষি-অর্থনীতির শরিক হয়ে কালক্রমে আর্ধদের সাথে 
মিশে যায়। খগ্বেদীর যুগের পর থেকেই এই মিশ্রণ-প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনার্ধদের আর্ধীকবণ 
প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই আর্য ও অনার্ধ উভয় সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণ ও ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানাদির লেনদেন চলতে থাকে। বহুতর অনার্ধ আচার-আচারণ আর্ধদের সমাজে গৃহীত 
হয়। অনার্য দেবদেবীর আমকিরণ ঘটে । এইভাবে বৈদিকোকুর যুগে ভারতবর্ষে যে জাতীয় 
সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা আর্ধ ও অনার্ধদের মিশ্র সংস্কৃতি। ডঃ অতুল সুরের মতে পরলোকে 
বিশ্বাস,পিতৃপুরুষদের পূজা, পৌষপার্বণ, নবান প্রভৃতি উৎসব, মেয়েদের দ্বারা পালিত অনেক 
ব্রত, ধমীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসাবে চাউল, দুর্বা, কলাগাছ, কলা, পান 
সুপারি ও হরিদ্রার ব্যবহার ও হুলুধবনি আর্ধেতর জাতিসমূহের নিকট থেকে আর্যরা গ্রহণ 
করেছেন। উপাসা-দেবতা হিসাবে শিলা, বৃক্ষ ও শিশ্বপ্রতীকের উপাসনা আর্ধেতর জাতির 
সংস্পর্শে আর্দের ধর্মীয় আচারের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। শিবলিঙ্গপূজা আদিতে আর্ধ-উপাসনা 
পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। অনার্য অথবা আল্লীয় আর্যগোষ্ঠীভূত প্রাক-বৈদিক এক আর্যগোষ্ঠীর 
হাত দিয়ে লিঙ্গপূজা বৈদিক আর্ধদের সমাজে প্রবেশ করেছে। ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা, মঙ্গলচন্ডী 
প্রভৃতি নারীদেবতারাও আর্ধীকৃত অনার্যদেবতা।১ 


১৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


প্রাটীনযুগে যেমন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংশ্লেষের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি রূপায়িত 
হয়েছে, মধ্যযুগে অর্থাৎ মুসলমান শাসকদের আমলেও সেইরূপ হিন্দু সংস্কৃতির সাথে মুসলিম 
সংস্কৃতির সংশ্লেষের ফলে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতি নবরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এই মিশ্রণ 
এমনভাবে এবং এত বেশী পরিমাণে হয়েছে যে এখন আর তার মধ্য থেকে উপকরণ বাছাই 
করে নিয়ে ভারতবষীয়ি হিন্দু সংস্কৃতি ও ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতি নামক দু'টি পৃথক সংস্কৃতির 
পৃথক পৃথক চেহারা উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। “এক বস্তা বালিমিশ্রিত গুঁড়া চিনি কারও 
সামনে ঢেলে দিয়ে যদি বলা যায়-এ খেকে টিনি আর বালি বাছাই করে দুটি পৃথক পৃথক 
বস্তায় ভর্তি কর'__ তা হ'লে সেটা যেমন বাতুলের ফরমাইস বলে মনে হবে, মধ্যযুগ ও 
আধুনিক যুগের ভারতীয় সংস্কৃতিকে হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি নামক দুটি বিষয়ে 
পৃথক ভাগে বিভক্ত করার প্রয়াসও তেমনি বাতুলের প্রয়াস বলে মনে হবে। সাম্প্রদায়িকতা 
প্রভাবিত এক শ্রেণীর মুসলমান বুদ্ধিজীবী আরব, পারস্য, আফ্গান ও তুকী দুনিয়ার দিকে 
অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেন--এঁ ত আমাদের সংস্কৃতি-_ইস্লামিক সংস্কৃতি। বলা বাহুল্য এসব 
দেশেও সংস্কৃতির চেহারা পৃথক পৃথক। সংস্কৃতি শুধু ধর্মের বনিয়াদে রূপায়িত হয় না। ধর্ম 
ছাড়া আরও নানা উপাদান নিয়ে বিশেষ বিশেষ দেশের ও কালের সাংস্কৃতিক কাঠামো রচিত 
হয়। 

হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের সৃষ্ট একই যৌথ সংস্কৃতির ক্রোড়ে লালিত হয়েছেন, একই 
আর্থিক রীতির আশ্রয়ে তুল্য ভূমিকায় জীবিকা-জনে রত থেকেছেন, যুগ যুগ ধরে পরস্পরের 
মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তুলেছেন; একই স্থানে এক শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাসের 
বিরোর নি ফলে তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থসমূহ অপরিহার্য সামাজিক নিয়মে 
হেতৃগ প্রকৃতি. পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় অভিষিক্ত হয়েছে (775 967 ৮০7৫ 
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11101101000] 8170 11010100011191 1170016515) | তা হ'লে মাঝে মাঝেই এই দুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদের নানা কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করলো কিসের প্রভাবে? 
এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে পারিপার্থিক পরিস্থিতির আলোকে এ সকল অবাঞ্ছিত বিরোধের 
হেতু (০8859) ও প্রকৃতি (০1818016) নির্ণয় করতে হবে। 

মানুষে মানুষে বিরোধ-বিসম্ধাদ সর্বদেশে সর্বকালেই ঘটে থাকে। হিংসাদ্ধেষশূন্য, 
্বার্থপরতাশূন্য, অসাধুতা ও অবিচার থেকে মুক্ত একটা সার্বিক শুভবুদ্ধিমন্ডিত মানবসমাজ 
পৃথিবী আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেনি। সেরূপ আদর্শ সমাজ আজ পর্য্তও মানুষের কল্পনার 
আধারেই লালিত হচ্ছে। সর্বশুভময় আদর্শ সমাজ মানুষের চিরায়ত আকাক্কা। পূর্ণতার 
সন্ধানে মানুষ ছুটেছে নানা পথে সভ্যতার জন্মকাল থেকে । কিন্তু কতদিনে মানুষের সমাজ 
সেই পূর্ণতায় উপনীত হবে তা কেউ বলতে পারে না। 

আলোর অপর পিঠ যেমন অন্ধকার, ভাল'র অপর পিঠ যেমন মন্দ, তেমনি বন্ধুত্বের 
অপর পিঠ বৈরিতা, সম্প্রীতির অপর পিঠ বিরোধ-বিসম্বাদ। শ্রেণী-সমাজ অবলুপ্ত না হওয়া 
পর্যন্ত এ অবস্থার হেরফের হবে না। ততদিন পর্যন্ত মানুষের কাজ অশুভকে প্রতিরোধ করা,যা 
শুভ তাকে রক্ষা করা, তাকে বলীয়ান করা। | 


সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ ১৫ 


পূর্বেই বলেছি যে ধর্মীয় গৌড়ামি বা ধমেম্মাদনার প্রভাব তাড়িত কোন কোন মুসলমান 
শাসক এ দেশীয় হিন্দু অধিবাসীদের উপরে নানা নির্যাতনমূলক আচরণ করেছেন বলে ইতিহাসে 
যে সকল নজির আছে সেগুলি রাজকীয় বিপথগামিতা, সেগুলির জন্য সম্প্রদায় হিসাবে 
মুসলমানগণকে দায়ী করা যায় না। ধর্ময়ি গৌঁড়ামি ও ধর্মোন্মাদনা এক প্রকার ব্যাধি। এই 
ব্যাধির প্রকোপে ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক সদ্ুদ্ধি লোপ পায়। যে সকল শাসক ইস্লামের 
নামে কাফেরদের নির্যাতন করেছেন, শাসক হয়েও হিন্দু প্রজার উপরে পক্ষপাতমূলক আচরণ 
লিও করেছেন, বলপূর্বক হিন্দুগণকে ধর্মাস্তরিত করেছেন কিংবা অন্যবিধ হিংস্র 
মৃখল যুগের আচরণ করেছেন-_ধর্মান্বতাবশত তাদের চিন্তে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল 
শাসকবর্গ যে ইস্লামের সেবক হিসাবে এরূপ কার্য তাদের পবিত্র কর্তব্য-কারণইস্লামই 
একমাত্র সত্যধর্ম এবং যেন তেন প্রকারেণ কোন ব্যক্তিকে ইস্লামের ছত্রছায়ায় 
নিয়ে আসতে পারলে এঁ ব্যক্তির এহিক ও পারক্রিক মুক্তি হবে। হিন্দুর মন্দির ও বিগ্রহ 
ধবংসও এরূপ ধর্মান্ধতা প্রযুক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল। কারণ পৌত্তলিকতা (অর্থাৎ তারা যাকে 
পৌত্তুলিকতা বলে মনে করতেন সেই প্রকার ধর্মাচরণ) ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং রাজা 
হিসাবে আল্লাহ্‌-এর অনভিপ্রেত কার্য বন্ধ করা তার ধর্মীয় কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার 
কার্ষের মূল প্রেরণা হিংসা” নয়। এখানে মূল প্রেরণা ধর্মান্ধতা প্রযুক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস। এঁরা যে 
সকল ন্যায়বিরোধী কার্য করেছেন তাকে ব্যাধিপ্রস্থ ব্যক্তির কার্য বলে মনে করা যায়। বস্তুত 
আলাউদ্দিন খল্জি, ফিরোজশাহ্‌ তুঘলক ও সিকন্দর লোদী প্রভৃতি যে সকল শাসক হিন্দুপীডনের 
জন্য কুখ্যাত হয়েছেন, তাদের ধর্মীয় বিবেক একান্তভাবে উলেমাদের অর্থাৎ মুসলিম পুরোহিত 
শ্রেণীর) কবলিত ছিল। আর উলেমারা প্রায়শই ছিলেন ধর্মান্ধ_ইস্লাম ছাড়া অন্য সকল 
ধর্মকে তারা অধর্ম বলে মনে করতেন। এঁতিহাসিক অতুলচন্দ্র রায়ের লেখা থেকে আমরা 
জানতে পারি £ 
“মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিলে হিন্দুদের নিকট তিনটি পথ খোলা ছিল। ধর্মাস্তর 
গ্রহণ, জিজিয়া কর প্রদান অথবা মৃত্যু । .... সুলতানগণ অত্যন্ত কঠোরতার সহিত হিন্দুদের 
নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায় করিতেন এবং ইহাকে ইসলাম ধর্মের এক প্রধান অনুশাসন 
বলিয়া মনে করিতেন। .... হিন্দু নির্যাতন মুসলমান আইনজ্ঞগণ-কর্তৃক সমর্ঘিত হইত।”১১ 
অতুলচন্দ্র রায় আরও লিখেছেন, কাজী মুঘিস উদ্দিন নামক এক উলেমার কাছে আলাউদ্দিন 
খল্জী প্রশ্ন করেন-_ হিন্দুদের উপরে কিরূপ আচরণ করা উচিত।" উত্তরে কাজীসাহেব বলেন 
“হিন্দুদের একমাত্র কর্তব্য করপ্রদান। রাজস্ব কর্মচারী রৌপ্যমুদ্বা চাহিলে হিন্দুদের উচিত কোনরাপ 
প্রতিবাদ না করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা। ঈশ্বর হিন্দুদের জন্য চরম দুর্দশা ও দুঃখই বিধান 
করিয়াছেন।”১২ যে সকল ধর্মান্ধ শাসক উলেমাদের উপদেশ ঈশ্বরবাক্যের ন্যায় পবিত্র বলে 
মনে করতেন, তারা স্রান্ত ধর্মবিশ্বাসবশে হিন্দু নির্যাতন করেছেন- _ধর্মকার্য করছেন মনে 
করে । সুতরাং আলাউদ্দিন খল্জী প্রভৃতির হিন্দু নির্যাতন বিবাদ, বিরোধ বা হিংসার মনোভাব- 
প্রসূত ছিল না। ঈশ্বরের তুষ্টিজনক ধর্মাচরণ করছি' এই মনোভাবই এঁদের বর্বর আচরণের 
প্রেরণা ছিল। সুলতানী (পাঠান) আমলের শাসকেরা প্রায়শই হিন্দুদের প্রতি অনুদার নীতি 
বলম্বন করেছেন (মহম্মদ বিন তঘলক উদ্ধত ও খামখেয়ালী ছিলেন, কিন্তু ধর্মান্ধতা তার 


১৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


ছিল না)।কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর দিল্লীর সিংহাসনে পাঠান সুলতানগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
এই সময়ের মধ্যে ভারতে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট বর্ধিত হয়। রাজসভার বাইরে, 
একত্র বসবাসের ফলে হিন্দু-মুসলমানে খানিকটা সমঝোতা ও সহনশীলতার সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুগল শাসক বাবরের সিংহাসনারোহণের সময় থেকেই অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটে। বাবরই সর্বপ্রথম উদারচিত্ত মুসলমান শাসক। বাবর তার গোপন “উইল"-এ 
পুত্র হুমায়ূনের প্রতি যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ করে রেখে যান, তা খুব তাংপর্যপূর্ণ। 
উপদেশগুলির সংক্ষিপ্তসার নিমে দেওযা হল £ 

“পুত্র! ভারতরাজ্যে নানা ধর্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ঈশ্বরের অসীম করুণা যে এইরূপ 
একটি রাজ্যের অধিপতিত্ব তুমি লাভ করেছ। হৃদয় থেকে সর্বপ্রকার ধর্মীয় গৌড়ামি অপসৃত 
করা তোমার অবশ্যকর্তব্য। যার ধর্মে যেরূপ বিধিনির্দেশ আছে, সেই অনুসারেই তার প্রতি 
ন্যায়বিচার করবে । বিশেষ করে, গোবধ পরিহার করবে, তাহলেই তুমি হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের 
হৃদয় জয় করতে সমর্থ হবে এবং এ দেশীয় প্রজাগণ তোমার প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ 
হবে। রাজকীয় শাসন যারা স্বীকার করে নিয়েছে তারা যে ধর্মাবলম্বীই হোক্‌ না কেন তুমি 
তাদের মন্দির ধ্বংস করবে না কিংবা তাদের তীর্থস্থান কলুষিত করবে না.... অত্যাচারের 
তরবারির চেয়ে (প্রজাদের) আনুগত্যের তরবারি দিয়ে ইস্লামের সেবা উৎকৃষ্টতররূপে করা 
যায়। সিয়া ও সুন্নীদের বিবাদে মাথা গলাবে না__এঁ রূপ বিবাদ ইস্লামের দুর্বলতাই প্রকট 
করে ।”১৩ বাবরের পুত্র হুমায়ুন হিন্দুদলনের পথ গ্রহণ করেননি । হুমায়ুনের রাজত্বের মাঝখানে 
ছয় বছর পাঠান সমরনায়ক শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে এক্ সৃষ্টির চেষ্টা করেন, এবং রাজ্যশাসন ব্যাপারকে উলেমাদের প্রভাবমুক্ত করতে 
চেষ্ট৷ করেছিলেন। হুমায়ূনের পুত্র বাদশাহ আকবর ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষ । ইতিপূর্বে বাবরের 
যে উইল”-এর কথা বলা হয়েছে, সেই উইলে লিখিত পিতামহের উপদেশ সমূহের তাৎপয 
আকবর ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন- হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্্রীতি 
ও আনুগত্য লাভ করতে না পারলে ভারতবর্ষে সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্যশাসন যে প্রায় অসম্ভব, 
পিতামহের এই দৃরদর্শিতার উত্তরাধিকার আকবর ভালভাবেই বহন করেছিলেন। বস্তত 
রাজ্যশাসন ব্যাপারকে সম্প্রদায়িকতামুক্ত ও পুরোহিত শ্রেণীর অর্থাৎ উলেমাদের প্রভাবমুক্ত 
করতে আকবর যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সে সকল উদ্যোগের ফলে মুগলদের 
যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হয়। আকবর চৌদ্দ বংসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং একটু 
সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েই ২০ বৎসর বয়সে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর প্রথা রহিত করেন। এর 
পূর্বেই তিনি হিন্দুদের উপর আরোপিত '“তীর্থকর' রহিত করেন। আকবরের সময় থেকেই 
হিন্দুরা আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন না করে শাসনকার্ষে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। বাদশাহ 
আকবর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মস্থানের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য অনেক জায়গীর দান করেন। 
তিনি শিখণ্ডরু রামদাসকে ৫০০ বিঘা জমি জায়গীর দান করেন। সেই জমির উপরে রামদাস 
'অমৃতসর' নামে এক বিশাল সরোবর খনন করেন। বর্তমান অমৃতসর নামক শহর 'তার 
স্মৃতি বহন করছে। উচ্চপদে হিন্দু রাজকর্মচাবী নিয়োগও আকবরের আমল থেকেই চালু হয়। 


সাম্প্রদায়িকতার উতসসমূহ ১৭ 


ন্যস্ত করেন। ধর্মের ব্যাপারে আকবর ছিলেন উদার মতাবলম্বী। তিনি সার্বজনীন ধর্মে বিশ্বাসী 
ছিলেন। সকল ধর্মের মানুষের জন্য একটি সার্বজনিক উপাসনালয় বা 'এবাদংখানা' নিম্ণি 
করিয়েছিলেন আকবর । তিনি উলেমাদের প্রভাব খর্ব করেন। তাদের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা 
করে হিন্দুধর্ম, ইস্লাম ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের সারবস্ত নিয়ে 'দীন্‌ ইলাহি" নাম দিয়ে এক নৃতন 
ধর্মমত প্রচারের চেষ্টা করেন।আকবর হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুদের ধর্মগ্রস্থসমূহের ফাসীভাষায় অনুবাদ করানোর জন্য 
একটি অনুবাদ বিভাগ স্থাপন করেন। আকবরের উদার ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নীতি মুগল 
সিংহাসনের প্রতি হিন্দুদের আনুগত্য অর্জনে সমর্থ হয় এবং তার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি 
বৃদ্ধি হয় এবং তার ভিত্তি দৃটীকৃত হয়। 

তিনি গৌড়ামিমুক্ত এবং প্রমতসহিষু ছিলেন। সুতরাং বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উদার নীতির 
এঁতিহ্য বাবরের প্রপৌত্র জাহাঙ্গীরের কাল পর্যন্ত অটুট ছিল। বাদশাহ শাহজাহানের আমলে 
এই নীতিতে ফাটল ধরে। শাহজাহানের চরিত্রে নানা গুণ ও নানা দোষ একত্র সম্বদ্ধ ছিল। 
তার চরিত্রে আকবরের উদারতা ও আওরঙ্গজেবের সন্কীর্ণতার একক্রমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। 
তিনি হিন্দু বিদ্বংমন্ডলীর সমাদর কএতেন, উচ্চ রাজপদে হিন্দুদের নিয়োগে তার কৃপণতা 
ছিল না,আবার অন্যদিকে তিনি হিন্দুদের ধর্মাভ্তরীকরণে উৎসাহ দিতেন। তার আদেশে কাশীধামের 
অনেক হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা হয়। বাদশাহ আলমগীর বা আওরঙ্গজেব ছিলেন নৈষ্ঠিকভাবে 
গোঁড়া মুসলমান। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ইস্লাম অনুমোদিত চারিত্রিক শুচিতার আদ 
নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন, মদ্য স্পর্শ করতেন না, বিলাসবহুল আমোদ-প্রমোদের প্রতি 
তিনি নিস্পৃহ ছিলেন, আহারে ও পরিচ্ছদে সংযত ছিলেন, নিরামিষ আহার গ্রহণ করতেন, 
রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গ্রহণ করতেন না, বিবাহিতা পত্রী 
ব্যতীত অন্য নারীর সংসর্গ সযত্রে পরিহার করতেন। কিন্তু অপরের ধর্মমত সম্পর্কে তিনি 
ছিলেন অসহিষ্ণ এবং শক্রভাবাপন্ন। তিনি ছিলেন প্রকাশ্যত হিন্দুবিদ্বেষী। তিনি বিশ্বাস করতেন 
ইস্লামের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে কাফিরদের উদ্ধার করা (অর্থাৎ ধর্মীভ্তরিত করা), অন্যথায় 
তাদের নির্যাতন করা, ধমীয় নির্দেশ। ইসলামের আদর্শবিরোধী যাবতীয় ধর্মীয় আচার যথা 
দেবমূর্তির উপাসনা, সর্বপ্রকার পৃজার্চনা ইত্যাদি বিনষ্ট করা তার ধর্মীয় কর্তব্য। ইস্লামী 
মতের মধ্যেও আওরঙ্গজেব ছিলেন 'সুন্নী' সম্প্রদায়ভুক্ত। এজন্য তিনি হিন্দুদলনের সাথে 
সাথে “সিয়া” সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের উপরেও দলননীতি চালিয়েছেন। আকবর যে 
“জিজিয়া' কর রহিত করেছিলেন,আওরঙ্গজেব তা পুনঃপ্রবর্তন করেন। আওয়ঙ্গজেবের আমলে 
উচ্চ প্রশাসনিক পদে হিন্দুদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায় । হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শতকরা 
পাচ টাকা হারে এক বিশেষ শুল্ক আদায়ের আদেশ প্রদান করেন আওরঙ্গজেব (জিজিয়া 
করেরই অপর এক রকমফের)। তিনি হিন্দুদের বিদ্যালয় ও দেবমন্দিরসমূহ ধ্বংস করবার 
জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রতি হকুমনামা জারী করেন। এঁতিহাসিক অতুল রায় লিখেছেন £ 
“এক বৎসরের মধ্যে একমাত্র মেবারেই ২৪০-টি মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল।”১৪ ১৬৬৮ 
খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের সমস্ত ধর্মমেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। “কধিত আছে যে জিজিয়া করের 


১৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে সম্রাটের আদেশে বহু হিন্দুকে হত্যা করা হয়।”১৫ আওরঙ্গজেব 
এরূপ হুকুম জারী করেন যে হিন্দুদের “হোলি' “দেওয়ালী' প্রভৃতি উৎসব একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই 
অনুষ্ঠিত হতে পারবে, এবং সেরূপ অনুষ্ঠান হবে রাজকর্মচারীর অর্থাৎ মুসলমান রাজকর্মচারীর) 
নিয়ন্ত্রণাধীনে। আওরঙ্গজেব “বহু হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেন।”১১ শিখদের প্রতিও 
আওরঙ্গজেব দলননীতি প্রয়োগ করেন। তার আদেশে গুরু তেগ্বাহাদুরের শিরচ্ছেদ করা 
হয়। 

আওরঙ্গজেবের অতিশয়িত ধর্মীয় গৌডামি মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল নড়িয়ে দেয়। 
প্রকৃত পক্ষে আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যের কবর খোঁড়ার কাজ সম্পূর্ণ করে রেখে যান।তার 
পরে প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ থেকে সুরু করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ পর্যন্ত যাঁরা সম্রাটের পোষাক 
পরিধান করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন, শাসন করবার মত কোন “সাম্রাজ্য তাদের দখলে 
ছিল না। আর ছিল না অর্থবল ও সৈন্যবল। সুতরাং তাদের কথা আলোচনার বাইরে রাখছি। 

বাবর প্রবর্তিত ধর্মীয় উদারতার নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ শক্ত করেছিল-_তার 
বিপুল সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল। বাবরের পুত্রের প্রপ্বোত্র ধমীয়ি গৌড়ামির ভূতগ্রত্ত হয়ে সেই 
সুবিশাল ও সুদৃঢ়-সাত্রাজ্যের কবর রচনা করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তার আয়ু 
শেষের সাথে সাথে মুঘলবংশের গৌরবসূর্যও অস্তমিত হল। ক্রমাগত খামখেয়ালী সামরিক 
অভিযানে রাজকোষ শূন্য হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সকল গ্রন্থি শিথিল হয়ে গেল। বিশাল সাম্রাজ্য 
ভেঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাত-আট বছরের মধ্যেই দিল্লীর 
মানুষ দেখতে পেলো দিল্লীর রাস্তার ধারে সরাবখানা থেকে মাটির ভাড়ে মদ নিয়ে গলায় 
ঢেলে রক্ষিতা লাল কুঁয়রের গলা ধরে প্রকাশ্য রাস্তায় ধেই ধেই করে নাচছে_ সম্রাট শাহজাহানের 
প্রপ্রৌত্র, সম্রাট আলমগীরের প্রৌত্র মাস্তান- সম্রাট জাহান্দর শাহ্‌! 

ধর্মীয় গৌড়ামির কাছে আত্মসমর্পণের এই পরিণতি! ধর্মীয় গৌড়ামি ও ধর্মোন্মাদনা 
কদাচ শুভফলপ্রদ হয় না। ধমীয় গৌড়ামি মানুষকে অ-মানুষ করে, মনুষ্যত্বকে পঞ্চিল করে, 
সমাজকে ব্যাধিগ্রস্ত করে, রাষ্ট্র ধবংস করে, বিশাল সাম্রাজ্য ছারখার করে দেয়। 

মানুষে মানুষে বিরোধ-বিসম্বাদ মন্ষ্যসমাজে সততই ঘটছে। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত 
্বার্থবোধ, কোন কোন মানুষের মনের গঠন, অসামাজিক কর্ম, পাপকর্মের প্রতি কোন কোন 
মানুষের সহজাত প্রবণতা, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মান-অপমানের ব্যাপার-_ ইত্যাদি 
মানবমনের নানা ছিদ্রপথে, বিদ্বেষ, বিরোধ, কলহ ও হিংসাত্মক সংঘর্ষ ঘটে থাকে, সুস্থতা 
এবং ব্যাধিপ্রস্ততা- দুই যেমন মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি, তেমনি সম্প্রীতি ও বিরোধ 
মানবসমাজের স্বাভাবিক ব্যাপার ব্যাধি জিনিষটা যেমন কারও বাঞ্ছিত ব্যাপার নয়, তেমনি 
বিবাদ বিসম্বাদও কোন সামাজিক মানুষের অভিপ্রেত ব্যাপার নয়। তথাপি মানুষ ব্যাধির 
কবলিত হয়, মানুষে মানুষে বিবাদ বাধে, সে বিবাদ হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে 
হতে পারে । আবার হিন্দুতে মুসলমানেও হতে পারে। শুভে অশুভে স্থাপিত পাদপীঠের উপরে 
যে সমাজসৌধ অবস্থিত রয়েছে তার স্বাভাবিক ব্লীতিতে এ সকল বিরোধ, বিসম্বাদ ও সংঘর্ষ 
ঘটে থাকে। সুতরাং হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হলেই সেটা সাম্প্রদায়িক বিরোধ হবে এরূপ 
চিন্তা অসঙ্গত। সমাজের স্বাভাবিক রীতি অনুসরণ করে একই পরিবারের মধ্যে, দুই ভ্রাতার 


সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ ১৯ 


মধ্যে, পিতৃব্যে্রাতুষ্পুত্রে, দুই বন্ধুর মধ্যে, এমন কি পিতাপুত্রে, কি স্বামীন্ত্রীর মধ্যে বিরোধ 
বিসম্বাদ দেখা যায়। সম্পত্তির দাবি নিয়ে, ভূমির সীমানা নিয়ে, দুজনের আভিজাত্যের মান 
নিয়ে_ নানা ব্যাপার নানা সূত্র আশ্রয় করে যে সকল নিতানৈমিত্তিক বিরোধ হয় তার পরিমন্ডল 
থাকে ক্ষুদ্র, তাদের প্রভাব হয় ক্ষণস্থায়ী । বিরোধ হয়, দু'-দিন পরে আবার মিটে যায়। 

কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধের চরিত্র ভিন্ন প্রকার । কোন একজন ব্যক্তির খড়ের ঘরে 
দৈবাং আগুন উড়ে এসে পড়লে তার ঘরখানা জুলে ওঠে। গ্রামের লোক ছুটে আসে আগুন 
নেভাতে, কারণ তারা জানে আগুন বিস্তৃত হওয়ার আগে আগুন নিভিয়ে না ফেলতে পারলে 
সে আগুন গ্রামবাসীর সকলের ঘর গ্রাস করতে পারে-_ সকলের ঘর দগ্ধ করতে পারে। 
কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও হিংশ্রতার সময়ে মানুষের এই শুভবুদ্ধি লোপ পায়। ক্ষুদ্র একটি 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ে_ সে আগুন নেভাতে 
কেউ ছুটে আসে না। সাম্প্রদায়িকতার বিষ মানুষের মনে এমন এক সম্মোহ সৃজন করে যে 
সম্মোহের প্রভাবে মানুষ মনে করতে থাকে আগুন ছড়ানোই তার পবিত্র কর্তবা- আগুনের 
বিস্তারই কাম্য-_সে আগুনে যে নিজে এবং তার একান্ত আত্মীয়গণ ভক্ম হয়ে যেতে পারে 
একথা তার মনে উদয় হয় না। সাম্প্রদায়িক বিরোধ মুহূর্ত মধ্যে প্রচুরতম লোকের মধ্যে 
বিস্তৃত হয়। পৈশাচিক হিংসায় মানুষ উন্মন্ত হয়, নিরপ্রাধের শোণিতে পথের মাটি রক্তপন্কে 
পরিণত হয়। গৃহহীনের ও শোকাতুর নরনারীর হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হয়। 

যে ব্যাধি স্বাভাবিক পথে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে তার প্রতিষেধের উপায় থাকে । আরোগ্যেরও 
নানা সহজ উপায় থাকে ।কিস্তু ব্যাধির বীজ যখন কৃত্রিম উপায়ে সুকৌশলে মনুষ্যদেহে অনুপ্রবিষ্ঠ 
করা হয় তখন তার প্রতিষেধ ও প্রতিকার দুইই দুরূহ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবার 
উদ্দেশ্যে, কিংবা পঙ্গু করে দেওয়ার দুরভিসন্ধি প্রযুক্ত হয়ে অপর কোন ব্যক্তি যদি সুকৌশলে 
তার দেহে মারণ বিষ সংক্রমিত করে, তা হলে প্রায়শই সেই বিষের ক্রিয়া সর্বপ্রকার চিকিংসাকে 
হার মানায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সাম্প্রদায়িকতার বিধ্বংসী শক্তিও অতি প্রবল হয় 
এবং তা দুশ্চিকিৎসা হয়ে থাকে। এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতা জাতির দেহকে দুশ্চিকিংসরূপে 
বিষজর্জর করে তোলে। ভারতবর্ষে ইংরাজেরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের তাগিদে একদল 
শ্রেণীস্বার্থপরায়ণ প্রতিষ্ঠালোলুপ রাজনৈতিক নেতাকে বশীভূত করে তাদের মাধ্যমে সুদীর্ঘ 
পরিণতিতে ভারতবর্ষ হরেছে ছ্বিখন্ডিত, রক্ত ও অশ্রুর প্লাবনের মধ্য দিয়ে। 

ব্রিটিশ শাসনের আমলে সাম্প্রদায়িক হিংসার পৌনপুনিক তান্ডবে ভারতবর্ষ ক্ষতবিক্ষত 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে-সকল সংঘটনকে উপলক্ষ 
বিরোধের আপাত দৃষ্ট করে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে সেগুলি প্রায়শই গুরুত্বহীন 
উৎস সমূহ তুচ্ছ ব্যাপার। মুসলমানদের মসজিদের সামনে হিন্দুগণ কর্তৃক বাজনা 
শুজানো এবং মুসলমানগণ কর্তৃক খাদ্যের জন্য বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য গো-বধ, এ-দুটি 
ব্যাপার অনেক সময়ে যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু জনতার মনে সাম্প্রদায়িক হিংসার উত্তেজনা 
যুগিয়েছে। ক্কাচিং কখনও কোন অজ্ঞাতনামা দুষ্ট লোক ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মস্থানের পবিত্রতা 
নষ্ট করেছে, সে ক্ষেত্রে বিক্ষুন্ধ পক্ষ অপর সম্প্রদায়কে সমষ্টিগতভাবে এ অপকর্মের জন্য 


২০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


দায়ী করেছেন। তাই নিয়ে বাদবিতন্ডায় উভয় সম্প্রদায় উত্তপ্ত হয়েছে। পরিণামে এই বিতন্ডা 
ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হিংস্রতায় পর্যবসিত হয়েছে। কখনও নিতাস্ত ব্যক্তিগত কলহ, বা একের 
প্রতি অপরের ব্যক্তিগত অন্যায় অচরণের দায়িত্ব অন্যায়কারী যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের 
উপর আরোপ করবার ফলে বিস্ফোরণোম্মুখ (2301051০) পরিস্থিতির উত্ভুব ঘটেছে যা 
পরিণামে রক্তক্ষয়ী হানাহানিতে পর্যবসিত হয়েছে। কখনও বা নিছক ভূল বোঝাবুঝি থেকে 
সাম্প্রদায়িক বৈর সঞ্জাত হয়েছে। পরিণামে সে বৈর সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন উদ্দীরণ 
করেছে। 

ভাবতে গেলে আবাক লাগে যে এই দুটি ব্যাপার মেসজিদের সামনে বাজনা বাজানো 
এবং গো-বধ)-__যা অতি সহজেই মীমাংসা করে নেওয়া যেতে পারে, তা কি করে দীর্ঘকাল 
ধরে পৌনঃপুনিক অমানুষিকতাপ্রসূত সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের কারণ হচ্ছে। হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায় কেন স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই সকল সামান্য ব্যাপার নিজেদের 
মধ্যে মীমাংসা করে নিতে পারছেন না? যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে যুগ যুগ ধরে একই 
এলাকায় একত্র বসবাস করতে হচ্ছে, সেখানে প্রতোক সম্প্রদায়েরই অপর সম্প্রদায়ের ধমীয় 
মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অবশ্য কর্তব্য। গীতবাদা যদি ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ কর্ম 
বলে গণ্য হয়, তা হলেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা প্রত্যহ দেখতে পাচ্ছি, মুসলমানেরা 
সম্প্রদায় হিসাবে সে নিষেধ মেনে চলেন না। গান বাজনার প্রখ্যাত ওস্তাদগণ বেশীর ভাগই 
মুসলমান 'এবং মুসলমান নবাব-বাদশাহ জমিদারদের অকৃপণ আনুকুল্যের দ্বারা পুষ্ট হয়েই 
সঙ্গীতকলার অপরিমেয় শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। গীতবাদ্যের চর্চা ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির এক 
প্রধান অংশ। জনমনোরপঞ্জনকারী বিদ্যার এক প্রধান শাখা গীতবাদা এবং এই কলাবিদ্যার 
শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মুসলমানদের অবদান অসামানা। আকবর বাদশাহ থেকে সুরু করে অনেক 
বাদশাহ, লক্ষৌ-এর নবাববংশ এবং আরও অনেক মুসলিম শাসক ও অভিজাত মুসলমান 
গীতবাদ্যের অনুশীলনের পৃষ্ঠপোষকতা করে গিয়েছেন। উচ্চ-শব্দবহুল যে সকল বাদাভান্ড 
উতসবাদিতে জনমনকে আমোদিত করে, (যেমন ব্যান্ডবাদ্য, জয়ঢাক, বাঁশী, ব্যাগ্পাইপ প্রভৃতি) 
তার পরিবেশকদের শতকরা আশীভাগ মুসলমান । প্রকৃতপক্ষে মুসলমানেরাই কলাবিদ্যার এই 
শাখাকে বাচিয়ে রেখেছেন। সুতরাং সুদূর অতীতের নিষেধবাক্য মুসলমানগণের সাংস্কৃতিক 
অগ্রগতির বন্যান্নোতে ভেসে গিয়েছে। অথচ সঙ্ঘর্ষের অছিলা খুঁজতে গিয়ে মুসলমানগণের 
নিত্যনৈমিত্তিক আচরণের দ্বারা অসমর্ঘিত বহু শতাব্দী পূর্বের একটি বিস্মৃতপ্রায় শাস্ত্র নির্দেশকে 
কাজে লাগানো হয়। অবশ্য মসজিদে উপাসনার সময়ে মসজিদের সামনে যে কোন প্রকার 
হৈহল্লা নিন্দনীয় । হিন্দু বাড়ীতে যখন কোন হিন্দু ধ্যানরত রয়েছেন, কিংবা পূজার মন্ত্র উচ্চারণ 
করছেন, কিংবা চন্ডীপাঠ বা গীতাপাঠ করছেন, তখন যদি অপর কোন হিন্দু সেখানে গিয়ে 
বাদ্যভান্ড সহকারে উদ্দামনৃত্য করতে থাকেন কিংবা ঢাক পেটাতে থাকেন, তা হলে যে কোন 
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু এরূপ কার্য্যকে তিরস্কার করবেন। হিন্দুর বাড়ীর উপাসনাকালে হিন্দুরা 
যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন- মুসলমানের বাড়ীতে কিংবা ধর্মালয়ে উপাসনা চলতে থাকাকালে 
তার প্রতিও অনুরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য । এক শহরে বা এক গ্রামে যদি 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক পাশাপাশি বাস করেন তাহলে পরস্পরের ধর্মস্থান এবং ধর্মীয় 


সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ ২১ 


কাষেরি প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সেই একত্র বসবাসের একটা আবশ্যিক সর্ত। এই শ্রদ্ধা বর্জিত 
হলে তা মর্মান্তিক সামাজিক অকল্যাণের কারণ হয়। পক্ষাস্তুরে, পূর্বোক্তি রূপ শ্রদ্ধার অনুশীলনের 
দ্বারা আমরা ব্যক্তিগত ও পরিবার গতভাবেও একে অপরের সৌহার্দ অর্জন করতে পাবি। 
হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সৌহাদি ও সম্প্রীতি জাতির জীবনকে উন্নত করতে পারে। 
উভয় সম্প্রদায়ের লোকের সুখ, শান্তি ও কর্মশক্তি প্রবর্ধিত হয়, জীবনে নিরাপত্তা আসে। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মসজিদের সামনে গীতবাদ্যের সমস্যা সুবিবেচনা সম্পন্ন হিন্দু ও 
মুসলমান নাগরিকেরা অনায়াসে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতার মধ্য দিয়ে মীমাংসা 
হউন আর মুসলমানই হউন, আপৎকালে সকলেরই বিবেক জড়তার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। 

অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে যে দুই সম্প্রদায়ের শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সময়োপযোগী 
তৎপরতার অভাব ও সন্কটকালে তাদের নিষ্ক্রিয়তা প্রচন্ড হিংসাত্মক সঙঘর্ষের দ্বার উন্মোচন 
করে দিয়েছে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মানুষকে যে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক 
হিংস্রতার তান্ডব প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে তার মূলে ছিল একটি ক্ষুদ্র ঘটনা। এ সময়ে মন্টেু- 
চেম্সৃফোর্ড শাসন সংস্কারের ব্যবস্থানৃসারে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন 
১৯২৬ সালের ছিল প্রত্যাস্। পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচন__যা ১৯২৩-এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত 
ঝলকাতারদাঙ্গাগ হয়েছিল, তার ফল ইংরেজশাসক সম্প্রদায়ের প্রতিকৃূলে যায়-কারণ সেই 
তার পশ্চাংপট নির্বাচনে দেশবন্ধু চিত্তরপ্জনের দ্বারা পরিচালিত স্বরাজ্য দল নির্বাচনযোগ্য 

আসনসম্হের অধিকাংশ লাভ করে এবং ৩৯-টি নির্বাচনযোগ্য (619001৬০) 

মুসলিম আসনের একুশটি প্রাপ্ত হয় স্বরাজযদল। এই ঘটনা ইংরেজ শাসকবর্গের এবং 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের সবিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। ইংরেজ শাসক ও 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম রাজনীতিক--এ দুইয়ের পারস্পরিক মেলবন্ধনের উপরেই উভয়ের 
শক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করছিল। ১৯২৩-এর নির্বাচন প্রমাণ করলো যে মুসলমান 
ভোটদাতাগণের গরিষ্ঠাংশ ইংরেজবিরোধী ও কংগ্রেস সমর্থক। সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম 
52889485 দেখলেন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। এতদিন 
তারা ইংরেজের কাছে সুযোগসুবিধা লাভ করে আসছেন এই দাবির উপরে যে, মুসলিম 
জনয তদের পক্ষে ররেছে তারাই মলি যানের লিসা প্রতিনিধি ১৯২৩ 
নির্বাচনের ফল তাদের এই দাবিকে ধুলিসাৎ করলো। ইংরেজরাও প্রমাদ গণলেন। তারা 
দেখলেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতি (69186% 01 01100 071 1816) যা ভারতবর্ষে 
ইংরেজশাসনের ধারকত্ৃস্ত রূপে বিবেচিত হত, সেই তৃন্তে বিরাট ফাটল ধরেছে। 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী (অতএব রাজভক্) মুসলমানদেরকে সামনে ঠেলে দিয়ে ভারতবাসীদের 
জাতীয় স্বাধিকার লাভের অন্দোলনকে তারা এতদিন প্রতিরোধ করে আসছেন-__সে প্রতিরোধ- 
প্রাচীর বুঝি এবারে ধুলিসাত হয়। 

অতএব. পরবর্তী অর্থাৎ ১৯২৬-এর নিবা্চনের জন্য নির্ধারিত সময়ের কিছুকাল পূর্ব 
থেকে সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, মুদ্রিত ইস্তাহার, পীর ও উলেমাগণের নামাঙ্কিত “ফতোয়া' 
ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমান জনতার মধ্যে অজস্র ধারায় উগ্র-সাম্প্রদায়িকতাবোধের বিষবারি 


২২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


বর্ষণ শুরু হল। মোল্লা, মৌলানা ও ইংরেজের অনুগ্রহজীবী রাজনীতিকগণ গ্রামে, গঞ্জে 
ধর্মসভা' ডেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে লাগলেন। এই দূরভিসন্ধিপ্রযুক্ত ও সুপরিকল্পিত 
বিষ ছিটানোর অভিযানের পশ্চাতে যে শাসক ইংরেজের গোপন হস্তের সক্রিয়তা ছিল, তা 
সহজেই অনুমেয়-কারণ আসন্ন নির্বাচনে ১৯২৩-এর বিপরীত ফল অর্জন করতে না পারলে 
দুই পক্ষেরই ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিতরূপে বিপন্ন হবে। এ সম্পর্কে জনৈক বিদেশী গবেষকের মস্তব্য 
খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন £ 

"150 9011891 00৬91111710171 119 21৮01) 58107010171 11100)0611101)0 (0 00811) 
1৬10051111) 501010011: 1)0/6৮01 11015 ৮৮০01101701 ০০ 01 2175 [019001091 20৬81719152 
11710551176 ০017)110101)109 1880 51107010110 011110 210 00011110291 01020111500101 (0 ০01)- 
50810 (16 91901101) (0 1116 1,6101519(19 /১55011)01% 011010165011190165 ৮110 ৮০11৫ 
৮016 50175151011019 ৮101) (110 00৬6111117218(.... 111 11061981101 17916011925. (10০ 0০৬- 
০]11)1)011000100 10 19155 9 1181)0 11) 1115 ৬/0110 01 0118171590101.? * 

এই লেখক আরও লিখেছেন £ 

*[7101) 1924 00 1920 (170 00৬০011011)01)(011301159111560 105 [১০0৮৮০1 (0 01151]10 
11091 01)010 ৮৮95 10 50101) 001010910111150% 11) 115 [010৮11106. 911 /১0৫111 9111), 2 
০011)11)011)91151 10 116 ০010, ০91160 110 10906 9180 176 ৮/85 01060 9170 800110৫ 0৮ 
51)01151%1)16071111511 01601815. ১1 

সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও ইংরেজের অনুগ্রহজীবী মুসলিম নেতাদের সমকালীন মনোভঙ্গীর 
প্রমাণম্বরূপ ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের বার্ষিক 
অধিবেশনে স্যার আবদুর রহিম কর্তৃক প্রদত্ত “সভাপতির ভাষণটি'ও খুব তাংপর্যপূর্ণ। এ 
ভাষণ সম্পর্কে মিঃ ব্রম্স্ফিল্ড মন্তব্য করছেন £ “.....1091010115 ০0111101115 11911)110 
1100 ০0176 001 81) 01691115900 111)1 001 1৬1015111)11151705. 1150 70011110291 91519180001 
1106 ০011)11)01710% ৮৮25 61801010005 11117] 91101110115, 9700 1100 11010511115 70151 
19515111611 201)10৬611)61]1 5111) 6৮61৮ ৮/০01001) 88119010. 1110 11110775 ১০7০ 2 
1761200 10 (19 31101518 2110 1100 1৬101511171 21100. 11 0100 13111151) ৮৬০।110 ৬৬111117015 
০0170600019 1৬115111775 10051 0617177705, (10৬ ৬৬111119011) 1৬115111)) ০0711101111 
95 017017911% 11) 1180 ০017116 0910110. ১ 

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৯২৬-এর সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হওয়ার 
কালে ইংরেজ রাজশক্তি ও সাম্প্রদায়িকতাপন্থী ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদের একটা অশুভ 
আঁতাত রূপায়িত হচ্ছে। শাসকেরা জাতীয় স্বাধিকারের আন্দোলনের প্রতিপক্ষ রূপে এই 
মুসলিম রাজভক্তগণকে অন্ত্ররূপে ব্যবহার করে ুদ্ধজয়ের' সহজ পথ উদ্ভাবন করেছেন। 
ইংরেজভক্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন_ 


* এ সময়ে জাতীয় পর্য্যায়ে মুসলিম সমাজে দাবি নিষে একটা সমঝোতার চেষ্টা চলছিল। 
38)91) ০0171401155- বলতে লেখক সেই প্রয়াসফে লক্ষ্য করেছেন। 


সাম্প্রদায়িকতার উংসসমূহ ২৩ 


ইংরেজ ও মুসলমানগণের যৌথশক্র” (০0101101. 01011) হিন্দুদের (অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী 
হিন্দুদের) দমন ও দলনের ব্যাপারে, আর সেই সাথে এই নেতারা মুসলিম জনতার দিকে মুখ 
ফিরিয়ে হাক ছাড়ছেন-__হহিন্দুদের উচ্চাকাঙ্ষা মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে... যে 
কোন হাতিয়ার বাবহার করে এ বিপদ রোধ করতে হবে।'--'যে কোন হাতিয়ার” (৮€া” 
০0101 0৮8112010) কথাটিও গভীর তাৎপর্যমন্ডিত। নির্বাচনের আগে হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক 
হাঙ্গামা সৃষ্টির জন৷ প্রকাশ্যে ডাক দেওয়া হয়েছে। 

মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণার ফলে মুসলিম জনতার মন যখন প্রায় বারুদের ভূপে 
পরিণত হয়েছে সেই সময়ে আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটলো। ১৯২৩-এর জানুয়ারী 
মাসে স্যার আবদুর রহিম একটি উপনির্বাচনের মাধ্যমে বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সভ্যপদ লাভ 
করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ৫ই ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে হানাফী নামক সংবাদপত্রে মুসলিম সমাজের 
উদ্দেশ্যে সার আবদুর রহিমের একটি বার্তা 011055286) প্রকাশিত হয়। মুসলিম লীগের 
আলিগড় অধিবেশনের প্রদত্ত বক্তৃতার মত তীর এই বার্তাও ছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ এক 
বিষভান্ড। এই বার্তা প্রকাশের পরে মুসলিম সংবাদপব্রসমূহে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারিত হতে থাকে। 

এই অবস্থায় ২রা এপ্রিল ১৯২৬ তারিখে আর্ধসমাজের বার্ষিক শোভাযাত্রা বাহির হয়। এ 
শোভাযাত্রায় জয়ঢাক ও অন্যপ্রকার বাদ্যভান্ডের আয়োজন ছিল, হ্যারিসন রোড দিয়ে বাদ্যভান্ড 
শোভাযাত্রা পৌঁছোলে মসজিদ থেকে কিছু সংখাক মুসলমান বেরিয়ে এসে বাজনা বন্ধ করতে 
বলেন। বেশীর ভাগ বাদ্যকর তাদের অনুরোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বাজনা বন্ধ করে। 
কিন্তু সামনের দিকে কয়েকজন বাদ্কর এ অনুরোধ অমান্য করে জয়ঢাক বাজাতে থাকে। 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। বাত্যাতাড়িত অগ্নিশিখার মত দাঙ্গা অল্প 
সময়ের মধ্যে সারা সহরে ছড়িয়ে পড়ে । একটানা ১৪ দিন হানাহানি চলতে থাকে । ৫০ জন 
নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়, আহতের সংখ্যা ৭০০-তে পৌঁছোয়। বহু গৃহ ও ধর্মস্থান লুণ্ঠিত 
হয়। মিঃ ক্রম্স্ফিন্ড লিখছেন £ 91005 ৮১০10100160 010 00011: 10110105.1৬1050005 
21061 01110501905 ৮০19 1260 "১ ১৫ই এপ্রিল অবস্থা স্বাভাবিক হয় ।কিস্তব ২৪শে তারিখে 
রাজরাজেশ্বরী প্রতিমার ভাসানের দিন পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয় এবং আরও দুই সপ্তাহ চলে। 
আরও ৭০ জন নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়। 

এই ঘটনার মধ, থেকে দুটি ব্যাপার লক্ষা করবার মত। প্রথমত, আপাত দৃষ্টিতে মসজিদের 
সামনে বাজনা এ মর্মান্তিক ঘটনার কারণ বলে প্রতীয়মান হলেও এ ক্ষুদ্র ব্যাপারকে ঘটনার 
কারণ বলে বর্ণনা করা ঠিক হবে না। বিশেষ শক্তিশালী দুটি পক্ষ পরস্পরের সহযোগিতায় 
এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে অল্পবদ্ধি, সরল এবং ধর্মোন্মাদনা-প্রবণ মুসলিম 
জনতার সামনে ক্রমাগত উত্তাপ পরিবেশনের দ্বারা তাকে বারুদের সপে পরিণত করেছিল 
এবং এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যে কোন রকমে আগুনের একটি স্পর্শ পেলেই তা দাউ দাউ 
করে জুলে ওঠে। হিংস্র সঙ্ঘর্ষের প্রস্তুতি পিছন থেকে সম্পন্ন করে রেখেছিল স্থার্থসম্পন্ন দুটি 
পক্ষ__মসজিদের সামনে বাজনা একটা দৈবাগত উপলক্ষমাত্র। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িকতার 


২৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


বিষাক্ত মদ্যপানে বিবদমান দুই পক্ষেরই সাধারণ সুবিবেচনা লোপ পেয়েছিল--তা না হলে 
ঘটনার এতদূর অগ্রগতি ঘটতো না-সৃচনাতেই মিটমাট হয়ে যেতে পারত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দাঙ্গায় যারা লিপ্ত হয় তারা ছায়াবাজীর পুতুলের মত যবনিকার অস্তরালবর্তী কোন দুষ্ট হস্তের 
দ্বারা চালিত হয়-দাঙ্গার ফলে নিহত হয়, আহত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ- দাঙ্গার 
সাথে প্রায়শ তাদের কোন যোগ থাকে না, শুধু হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার 
জন/)ই তারা নিহত হয়, আহত হয়, নিঃস্ব হয়। 

আলোচ্য ঘটনায় আর্যসমাজের নেতারাও তাদের সামাজিকদায়িত্‌ পালনে শোচনীয়রূপে 
ব্যর্থ হয়েছেন। প্রচার কার্ষের ফলে মুসলিম মানস বিস্ফোবণোন্মুখ হয়ে রয়েছে, এটা তারা 
জানতেন । তৎসত্েও মসজিদের সামনে দিয়ে বাদাভান্ড সহকারে মিছিল নিয়ে যাওয়া তাদের 
ঘোরতর অবিমৃষাকারিতার কাজ হয়েছে। তা ছাড়া মসজিদের সামনে মিছিল পৌঁছোনোর 
কিছু আগেই বাজনা বন্ধ করে দেওয়া যেতো। তৃতীয়ত, যে কয়জন বাদ্যকর জিদ্‌ করে 
জয়ঢাক বাজাচ্ছিল তাদেরকে নিবৃত্ত করার দায়িত ছিল মিছিলের পরিচালকগণের। সে কর্তবা 
তারা পালন করেন নি। আর্ধসমাজীদের ও মুসলমানদের মতই ধরীয় গৌড়ামি আছে, 
সম্প্রদায়গত জাতাভিমান আছে। সম্ভবত সেই অভিমানই সাময়িকভাবে তাদের শুভ বুদ্ধি 
বিলোপ ঘটিয়েছিল। মুসলমানদের মন আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়েছিল । তথাপি তারা যদি মনে 
রাখতেন যে দাঙ্গা বাধলেই তার ফল হয় ভয়াবহ -_তাহলে এক শোচনীয় ধ্বংসলীলাকে 
প্রতিরোধ করে তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। জাভ্াভিমান মানুষের বুদ্ধিলোপ ঘটায়। 
নরম হলে বা নত হলে অনেক সময়েই অনেক কুৎসিত বিপর্যয় প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু 
তংসত্বেও আমরা নরম হতে পারি না। আমাদের মনের মধো থেকে দুষ্টসরস্কতী বা শয়তান 
আমাদের ধমক দেয় আর অমনি আমরা মনে করি--'আমি কেন আগে ছোট হব', একটুখানি 
নরম হলে বা নত হলে যাঁদ বহু মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা যায় তবে সেখানে নত 
হওয়া এক মহৎ কার্ধা। যথোচিত কালে মাথা নত করবার মত মনোবল যিনি আয়ত্ব করতে 
পারেন, পরিণামে তার মাথাই সবচেয়ে উচতে ওঠে। 

দাঙ্গা যখন ঘটে তখন সেটা যার দোষেই ঘটুক না কেন দাঙ্গায় কোন পক্ষেরই জয় হয় না। 
উভয় পক্ষই পরাজিত হয়। আর সবচেয়ে নির্দোষ মানুষেরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের (সপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বিহারে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
১৯১৭ সালের বিহাব হয়। বকরঈদ্‌ উৎসবে গো-বধ নিয়ে দাঙ্গা সুরু হয় । এই দাঙ্গাতেও বহুতর 
প্রদেশের দাঙ্গা [হন্পু-নুসলমান হতাহত হয় £ 
২৮ শৈ সেপ্টেম্বর শাহাবাদ (আরা) জেলায় ইহা আর্ত হয়। ২রা অক্টোবর সর্বত্র 
দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে। ছয়দিন অরাজকতা চলে । ৯ই অক্টোবর গয়া জেলায় ত্রিশখানি গ্রাম 
লুটপাট হয়। প্রায় ১০০০ লোক ধরা পড়িয়া নানাভাবে শাস্তি পায়। ইতঃপূর্বে হিন্দু-মুসলমান 
দাঙ্গা এমন ব্যাপকভাবে কখনও হয় নাই।"”* এই দাঙ্গায় বুলোক হতাহত হয়। 

গো-বধকে কেন্দ্র করে অগণিত নরঘাতকষক্ত প্রচুর সংখাক হিংস্র সঙখর্ষ ঘটেছে । একটি 
গো-জাতীয় পশু যদি কোন বাক্তি বধ করে তা হলে ভাব জবাবে ১০/২০-টি মনুষ্য বধ করা 
যাবে-এমন কোন বিধান হিন্দুশাঙ্তের ত্রিসীমানায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। গো-বধ নিয়ে যে 


সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ ২৫ 


সকল হিংসাত্মক উত্তেজনা ঘটে তারও কোন সমর্থন হিন্দুশান্ত্রে নেই। গো-বধ অবশ্যই 
হিন্দুশান্ত্ানুযায়ী নিষিদ্ধ ও পাপজনক। তেমনি মূর্তিপূজা ইত্যাদি অনেক কিছু হিন্দু আচার 
আচরণ মুসলমানদের ধর্মশান্ত্ানুযায়ী নিষিদ্ধ ও পাপজনুক। এ সব সত্ত্বেও আজ ৮০০ বছর 
ধরে হিন্দু-মুসলমান এদেশে একত্রে বসবাস করছে এবং ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত আচার 
আচরণ সম্পর্কে পারস্পরিক সহনশীলতার রেওয়াজ নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছে। ধর্ম 
সম্বন্ধে যাদের অন্ধতা ও নির্বুদ্ধিতা-প্রযুক্ত গৌড়ামি নেই তারা স্বীকার করবেন যে, কোন 
শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ চিরস্থায়ী হতে পারে না। যে সময়ে শান্ত্গুলি প্রণীত হয়েছে সেই সময়ে যে 
ধরণের সমাজ প্রবহমান ছিল-তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিধিনিষেধগুলি রচিত হয়েছিল। যে 
বছর। কিন্তু মানুষের সমাজ ত আড়াই হাজার বছর একই অবস্থাপুর্ধের ঘেরাটোপের মধো 
আবদ্ধ থাকে না। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মনুষাসমাজ চিরত্তনরূপে চলমান, প্রাগ্রসরণশীল। 
সমাজের যখন গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায় তখন পুরোনো নিয়মকানুন অচল হয়ে যায় নূতন 
অবস্থার সাথে সামঞ্জসাপূর্ণ নৃতন নিয়মকানুন মানুষ তৈরী করে নেয় । একটা মনুষাকে যেমন 
তার পাঁচ বছর বয়সের দেহের কাঠামোর মধো চিরকাল ধরে রাখা যায় না-পাচ বছর 
বয়সের জ্ঞানবুদ্ধির খাঁচায় তার মণকে বন্দী করে রাখা যায় না, তেমনি মনুর যুগে অর্থাৎ 
কাঁষসভ্যতা যখন কেবলমাত্র তার ব্যাপ্তিশীল উদাত্ত যাত্রা সুরু করেছে সেই যুগে যে সকল 
সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ তৎকালীন সামাজিক প্রয়োজন সমূহ নিম্পন্ন করত, 
আজকের পরিণত পুঁজিবাদের যুগে তার অনেকগুলিই সামাজিক পরিস্থিতির সাথে অসামঞ্জস্যপূণ 
ও সমাজ জীবনের পক্ষে অশ্রাসা্গক (171010511) হয়ে গিয়েছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশান্ত্ে 
ত হাজার রকমের “বিধি' নিষেধ লিপিবদ্ধ আছে তার মধ্যে মোট কয়টি বিধি" বা নিষেধ' 
আমরা এখন মেনে চলি বা মেনে চলা যায়? মনুসংহিতা-র পঞ্চম অধায়ে খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে 
যে সকল বিধি নিষেধ আছে তার কয়টি নিয়ম আমরা আজকাল পালন করি £ মনু--যেমন 
গ্রামা কুক্কুট” ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন, তেমনি এ একই শ্লোকে হাস, চড়ুই, সারস ও ডাহকের 
মাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ করেছেন।+ কিন্তু গৌঁড়া হিন্দুদের মতে মুগী খেলে জাত যায়, হাসের 
না'স নিরুপদ্রবে হেঁসেলে প্রবেশ করে। মনু বলেছেন 'পলালডু' ও “লসুন" (রসুন) ভোজন 
করলে পতিত হতে হয় (অর্থাং জাতি যায়)।* আজকাল কতজন হিন্দু এ নিয়ম মানছেন? 
'মনু' ত বৃথামাংসের' (অর্থাৎ যে পণ্ড যজ্জে নিবেদিত হয়নি-শুধু খাদ্যার্থে নিহত হয়েছে, 
তার মাংসের ) ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা কতজনে এই নিষেধ আজকাল মেনে চলছি? 
মনুর নিয়ম মেনে আট থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে কন্যার বিবাহ কি আমরা দিতে 
পারছি? 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে প্রত্যহই কষাইখানায় বহু সংখ্যক গো-জাতীয় পশু নিহত হচ্ছে 
খাদ্যের জন্য, নিত্য প্রকাশ্যে গো-মাংসের ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে আমরা প্রত্যহ চোখে দেখছি। গো- 
মাংসের দোকানের সামনে দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যাচ্ছি, কই, সে সময়ে ত আমরা এমন 
উত্তেজনা অনুভব করি না যে লাঠি নিয়ে গো-মাংসের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাথা ভাঙতে 
যাওয়া অবশ্যকর্তব্য বলে মনে হয়। গো-চর্মে প্রস্তুত পাদুকাও আমরা সতত ব্যবহার করি। 


২৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


তা হলে অকস্মাৎ কোন একদিন কোন একস্থানের একটি বা দুটি গো-বধকে কেন্দ্র করে মাঝে 
মাঝেই রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে কেন ?স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে গো-বধকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানে 
যে সকল রক্তাক্ত সঙ্ঘর্ষ হয় সে সব ক্ষেত্রে মুসলমান কর্তৃক গো-নিধনই সম্ঘর্ষের প্রকৃত 
কারণ নয়। হয় ত কোথাও অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পূর্ব থেকে উত্তাপ 
সঞ্চিত থাকে । গো-বধ নামক উপলক্ষ সেই উত্তাপকে অগ্নিতে পরিণত করে । কোথাও বা 
্বার্থসম্পন্ন ব্যান্ডিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত প্ররোচনা এ ধরণের সঙ্ঘর্ষের 
কারণ হয়। কোথাও বা দুর্বৃ্ধিপ্রসূত ধশীয়ি অভিমান ও জিদ্‌ থেকে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। 
আর সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন একবার প্রজ্ছুলিত হলে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সেই 
আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও তার নির্বাপন একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। 

আরও বিস্ময় ও কৌতুকের বাপার এই যে. সারা পৃথিবীতে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে 
গো-মাংস ভক্ষণ প্রচলিত আছে। কিন্তু সঙ্ঘর্ষ ঘটে শুধু হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে। গো-বধ বা গো-মাংস ভক্ষণের বাপার নিয়ে হিন্দুতে __খিস্টানে সঙ্ঘর্ষ হয়েছে 
এরূপ ঘটনা একান্ত বিরল। 

অনেক হিন্দুই হয়ত খবর রাখেন না যে গো-বধ বা গো-মাংস ভক্ষণ চিরদিন হিন্দু 
সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যজ্ঞে গো-বধ হত এবং গো-মাংস খাদ্য 
হিসাবেও ব্যবহৃত হত।২৯ (যদিও গো-হত্যা ও মনুষা হত্যা থেকে বিরত থাকবার উপদেশও 
ঝগ্বেদে আছে।১ বশিষ্ঠসংহিতা-য় আছে বাড়ীতে সম্মানিত অতিথি এলে-“মহাজং বা 
মহোক্ষং বা ঘাতয়েৎ” (বৃহৎ ছাগ অথবা বৃহং বৃষ বধ করবে)। 

মহাভারতে বিচখ্য নামক এক প্রাচীন রাজার কাহিনীতে বর্ণিত আছে এবং সেখানে বলা 
আছে তিনি একবার ষাট হাজার গরু বধ করে সেই মাংস রান্না করে বিরাট ভোজ দিয়েছিলেন । 
কালিদাসের বিখ্যাত কাবা মেঘদুত-এ রাজা রস্তিদেব কর্তৃক গো-মেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথা 
আছে। মনু গো-বধকে মহাপাতকের পর্যায়ভুক্ত করেন নাই। মনূর মতে 'গো-হত্যা' একটা 
উপপাতক।১* কিন্তু মনুর শাস্ত্র অনুসারে “সুরাপান” ব্রন্মহত্যা, গুরুপতুীগমন ইত্যাদি “চারি 
প্রকার মহাপাতকের' মধ্যে অভ্ভর্ভূত্ত।* : অথচ সুরাপান বর্তমান কালে হিন্দুদের মধ্যেও বহুল 
প্রচলিত। এ কার্ধকে আদৌ পাপ বলে বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু কোন মুসলমান একটি 
গো-বধ করলে আমরা এতদূর উত্তেজিত হই যে এ ক্ষুদ্র ঘটনার প্রতিশোধার্থে বুলোকের 
প্রাণবধ, সম্পত্তিলুষ্ঠন এবং গৃহদাহ প্রভৃতি সামাজিক পাপের অনুষ্ঠান করতে দ্বিধাবোধ করি না। 

ভারতবর্ষে প্রাগ্রসরণশীল কৃষি অর্থনীতির স্বার্থে যখন কৃষিকার্ষে অধিকতররূপে পশুশ্রম 
নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখনই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে এ দেশে গো-বধ 
নিষিদ্ধ হয়েছে। তখন এদেশে মুসলমান ছিল না। অনাদিকে মুসলমানেরা যে সকল দেশ 
থেকে এসে ভারতে বসতি স্থাপন করেন, সে সকল দেশ ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশ ছিল 
না। সে সব দেশে মাংসই ছিল দরিদ্রের প্রধান খাদা। আর অন্য মাংসের চেয়ে গরুর মাংসের 
দর অনেক কম। এই কারণে মুসলমান ও হিন্দু এই দুই সম্প্রদায়ের মনে গো-হত্যার পক্ষে ও 
বিপক্ষে একটা জিদের ভাব দাঁড়িয়ে গিয়েছে। 

দুঃখের বিষয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কতকগুলি বদ্ধমূল ধমীয়ি ধারণা থাকে, যা 


সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ ২৭ 


শান্ত্রবিহিত ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অনেক ক্ষেত্রেই এই ধারণাগুলি এমন, যার পিছনে 
কোন শান্ও নেই, যুক্তিও নেই। শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা অসমর্থিত এই সকল ধারণার বশবতী 
হয়ে মানুষ নানাবিধ অপকর্মকেও সুকর্ম বলে মনে করে। এই সব ভ্রান্ত অথচ দুরপনেয় 
লৌকিক ধারণার উপরে আঘাত লাগলে মানুষ চিত্তের স্থৈর্য ও বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে 
এবং পশুত্বকেও মনুষ্যত্ব বলে মনে করতে থাকে । মসজিদের সম্মুখে বাজনা ও গোহত্যাকে 
ঘিরে লৌকিক মানসে এইরূপ অনুচিত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে-শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
হিন্দু বা মুসলমান কেহই নিজ নিজ সম্প্রদায়ভূক্ত জনতার মন থেকে এইরূপ ধারণার 
অপসারণের জন্য উদ্যোগী হননি__যদিও তারা সকলেই জানেন যে এই ধরণের ভরাত্তবুদ্ধি 
পুনঃ পুনঃ রক্তাক্ত সঙঘর্ষের কারণ হচ্ছে আর সেই সঙ্ঘর্ষ জাতীয় সংহতি বিদ্মিত করছে। 

কিন্ত গত ৮০০ বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান একত্র বসবাস করতে করতে যেমন বহু 
ব্যাপারে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহনশীলতার কতকগুলি রেওয়াজ নিজেরাই রচনা করে 
নিয়েছেন, এই ব্যাপারেও সেইরূপ একটি রেওয়াজ বা অলিখিত চুক্তি অনায়াসেই উভয় 
সম্প্রদায় মেনে নিতে পারেন। ধর্মীয় উৎসবের জন্য বা খাদোর জন্য কোন মুসলমান 
গো-হত্যা করলে-তা যদি কোন প্রকাশ্য স্থানে না করা হয় তা হলে তাহিন্দুদের কাছে আপত্তিকর 
হওয়া উচিত নয়। যে কার্য খ্রিস্টান বা অন্য কোন সম্প্রদায় করলে হিন্দুরা নির্দিধায় সহা করে 
থাকেন সে কার্য মুসলমান করলেই আপত্তিকর হবে কেন? কোন হিন্দুর মনে অযথা আঘাত 
দান বা তিক্ততা সৃষ্টির বিরুদ্ধে মুসলমানদেরও সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। পরধর্মের 
প্রতি এবং ভিন্রধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই অবশ্য 
কর্তব্য। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের 
মধ্োও শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি বর্ধিত হয়। বর্তমান জগতে পরঘত সহিষুতা আয়ত্ব করতে না 
পারলে শাভ্তিতে বেঁচে থাকা যায় না। একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ধর্ম, রাজনীতি বা 
সামাজিক আচার আচরণ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন_ এতটা আমরা সর্বদাই দেখতে 
পাচ্ছি। একই বাড়ীতে কেউ নিরামিষাশী, কেউ হয় ত মাংসভোজী, রাজনীতিতে দুইজন হয়ত 
দুই পরস্পরবিরোধী দলতুক্ত। সে সব ক্ষেত্রে যে সহনশীলতায় আমাদেরকে অভ্যস্ত হতে হয়, 
হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রেও সেই প্রকার পারস্পরিক সহনশীলতা অভ্যাস করা এমন কিছু 
কঠিন ব্যাপার নয়। 

ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ গো-রক্ষা সম্পর্কে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন এবং 
তাদেরকে মাঝে মাঝেই গো-রক্ষার আন্দোলনে উৎসাহী হতে দেখা যায়। মুসলমানেরা এই 
আন্দোলনকে ভাল চোখে দেখেন না ।ত্তারা মনে করেন এ ধরণের আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতাবাদী। 
'গো-রক্ষা'-আন্দোলন যদি একটা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত করা হয়, তবে হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতামূলে সেরূপ আন্দোলন সংগঠিত হতে পারে। প্রকৃত 
পক্ষে গো-রক্ষার প্রশ্নটি অর্থনৈতিক প্রশ্ন, তার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ভারতবর্ষের 
অনেক অঞ্চলে গো-প্রজন্ম অতি নিম্নমানের । অথচ জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থে জাতীয় গো- 
সম্পদের সুরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার । আমীদের দেশে চাষের বলদগ্ডলি 
দুর্বল, তাদের শ্রমক্ষমতা প্রায় নগণ্য, অস্ত বঙ্গদেশে, গাভীদের দুগ্ধাদান ক্ষমতাও অত্যন্ত 


২৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


সীমিত, গো-প্রজননে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা আদৌ মাথা ঘামাই না। 
গো-পরিচর্যায় হিন্দু বা মুসলমান উভয় সম্প্রদায় প্রায় তুল্যরূপে উদাসীন । জাতীয় স্বাস্থ্য 
পরিকল্পনার স্বার্থে ও জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে গো-দুগ্ধের সরবরাহ এবং 
চাষের জন্য সুস্থ ও বলশালী বলদের প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্ষ। এ ব্যাপারে হিন্দু বা মুসলমান 
উভয়েই সমস্বার্থ-সম্পন্ন। কিন্তু গো-রক্ষা আন্দোলন যখন এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু গো-বধ-নিরোধের আন্দোলনে পরিণত হয়, তখন তার সাম্প্রদায়িক 
অভিসন্ধি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং মুসলমান সমাজেব কাছে স্বাভাবিক ভাবেই সেটা হিন্দুদের 
সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে প্রতিভাত হয়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে গো-রক্ষা আন্দোলন 
সংগঠন করবার সমস্ত প্রয়াসে এ আন্দোলনের সফলতার প্রয়োজনে মুসলমানগণের সহযোগিতা 
অর্জনের চেষ্টা হওয়া উচিত। কারণ জাতীয় গো-সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের পক্ষেই কল্যাণকর । এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থনযুক্ত 
মিলিত আন্দোলন সংগঠিত করতে পারলে মুসলমানগণ নিজেরাই খাদ্যের জন্য গো-বধ 
যথাসম্ভব সীমিত করবার দিকে মনোযোগী হবেন বলে আশা করা যায়_ বস্তৃত গো-রক্ষা 
আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় মনোভঙ্গী থেকে মুক্ত করে তাকে নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলন 
রূপে সংগঠিত করতে না পারলে সে আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে না এবং সেক্ষেত্রে 
এরূপ আন্দোলন সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ হতে পারে। 

পূর্বোক্ত দুটি ব্যাপারকে (অর্থাং গো-বধ ও মসজিদের সাননে বাজনা) বাদ দিলে আর যে 
সকল কারণে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন ভ্রলে ওঠে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি 
ব্যক্তিগত কলহ বা বাক্তিগত অন্ায়-আচরণের ব্যাপার । সম্পন্তিগত স্বার্থ নিয়ে, কিংবা 
ব্যক্তিগত আক্রোশ ও বৈরিতা থেকে, কিংবা কোন ব্যক্তির কোন অন্যায় বা অবিবেচনাপ্রযুক্ত 
কার্ধকে কেন্দ্র করে হিন্দুতে-হিন্দুতে ও মুসলমানে-মুসলমানে বিবাদবিসম্বাদ ঘটে । কিন্তু সেই 
ধরণের বিবাদে যখন এক পক্ষ হয় হিন্দু এবং অপর পক্ষ মুসলমান, তখন নির্বোধ বা দুষ্টবুদ্ধি 
লোকের প্ররোচনা অথবা কোন রাজনৈতিক প্রভাব তার মধ্যে অবাঞ্ছিত উত্তাপের সৃষ্টি করে 
তাকে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে পরিণত করে এবং একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার যখন বাহিরের 
কৃত্রিম উত্তাপের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন এইরূপ ঘটনার ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ের প্রশ্ন 
সম্পূর্ণ অবান্তর হয়ে যায় এবং উভয় পক্ষে স্বাজাতাভিমানই প্রাধানা লাভ করে; তার ফলে 
আদিতে যা ছিল ব্ক্তিগত কলহ সেটা সাম্প্রদায়িক কলহের রূপ গ্রহণ করে- আর সে 
কলহের পরিণতি ঘটে উন্মন্ত সাম্প্রদায়িক হিংসার মধ্য দিয়ে । কখনও বা দুই পক্ষের মধ্যে 
সম্পত্তিগত স্বার্থদ্ন্ধ, কখনও বা উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বাগ্বিতন্ডার সূত্রে এক 
পক্ষ কর্তৃক বিপক্ষ যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের সম্পর্কে কোন অশালীন মন্তব্য, 
আবার কখনও বা কোন অসতর্ক বা অবিবেচনাপ্রসূত আচরণ- কখনও বা দুই প্রতিবেশী 
ছেলেমেয়ের ভালবাসার ব্যাপার--এই সমস্ত থেকেই ঘটনার সূত্রপাত হয়। তারপর সেই 
কেঁচো দেখতে দেখতে বিষধর সর্পে পরিণত হয়। অধ্যাপক হুমায়ূন কবির বলেছেন £ 
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ব্যক্তিগত কলহ বা বিরোধকে সাম্প্রদায়িক কলহ ও বিরোধে পরিণত করবার একটা 
গুরুতৃপূর্ণ ফল হল এই যে, অন্যায়কারী পক্ষ আর লোকচক্ষে অন্যায়কারী বলে প্রতিভাত হয় 
না। অন্যায়কারীর কোন শাসন হয় না, অন্যায় কার্ষের কোন প্রতিকার হয় না। অনায়কারী স্ব- 
সম্প্রদায়ের দশজনের সাথে মিশে গিয়ে তাদের সহযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যে ব্যক্তির 
নিন্দিত হওয়া উচিত ছিল, সে স্ব-সন্প্রদায়ের লোকদের প্রশংসা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। 
একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটাকে আর একটু পরিষ্কার করা যেতে পারে। নারীহরণ অথবা নারী 
ধর্ষণের ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চরা যাক। নারীহরণ ও নারীধর্ষণ যে জঘন্যতম কুকার্য, সে 
বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ নেই। সকল সমাজেই দুষ্টলোক থাকে, অপরাধপ্রবণ লোক থাকে। 
চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রবঞ্চনা (010091111/).ভালিয়াতি ইত্যাদির মত নারীহরণ নারীধর্ষণের 
কু্থসত প্রবৃত্তি বিকৃত, অশুচি ও অসামাজিক মানসেই লালিত হয়। এরূপ জঘন্য কার্ষে যার 
প্রবৃণ্তি জন্মে, সে তার নিজ সম্প্রদায়ের মধোও অসং লোক বলে পরিচিত ও ধিকৃত হবে 
এটাই স্বাভাবিক। সে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই গণ্য হবে না। সভাসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন 
(15019100) হয়ে যাবে-__যে কোন সং মানুষ এটাই আশা করবে। তার সংশোধনের জন্য, 
ভার সম্ভাব্য শিকারদের নিরাপত্তার জন্য এবং সামাজকে কলুষমুক্ত করবার জনা অপরাধীর 
এইরনপ বিচ্ছিন্নরকরণ (15019110701 1110 01111011721) একাত্ত প্রয়োজন । দুশ্চরিত্র অপরাধকারী 
এবং তার শিকার-_উভয়েই যদি এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, তাহলে পূর্বোক্তরূপ স্বাভাবিক পথে 
জ্নমানসে প্রতিক্রিয়া ঘটে, সামাজিক শাসন এবং রাজকীয় বিচারশালার মাধ্যমে অপরাধী 
বাক্তির দন্ডদানের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। বিস্ত অপরাধী ও তার শিকার ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত 
হলে ভিন্নরূপ পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। কোন দুশ্চরিত্র মুসলমান কোন হিন্দুনারীকে 
হরণ বা ধর্ষণ করলে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোক অবিবেচনা ও মুর্খতাবশত এ জঘন্য 
অপরাধের জন্য সমগ্র মুসলমান সমাজকেই দায়ী করে বসে। যেই এমনটি ঘটলো-__অমনি 
অপরদিকে যুসলমানেদের স্বাজাত্যাভিমানে আঘাত পড়লো। আর সাথে সাথে অপরাধকারী 
স্বসম্প্রদায়ের আশ্রয়লাভ করলো, তার কুকার্য “বাহাদুরি 'র কাজ বলে প্রশংসিত হতে লাগলো, 
মপরাধকারী নিন্দিত ও ধিকৃত হওয়ার পরিবর্তে হিরো? হয়ে গেল! আর, দাঙ্গা বেধে 
উঠলো; দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নরঘাতন, লুঠন, ঘরভ্বালানি চলতে থাকলো অব্যাহত গতিতে। 
হিন্দুরা বুঝলেন না যে একজন পাপিষ্টের ব্যক্তিগত অপরাধের দায়িত্ব সমগ্র মুসলমান সমাজের 
উপরে আরোপ করে তারা পাপিষ্ঠ ব্যক্তির অনুকূলে একটা গোটা সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জিতি 


৩০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। পাপিষ্ঠ দর্ডিত, নিন্দিত বা ধিকৃত ত হলই না উপরন্তু সে 
সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হল এবং তার ফলে উক্তরূপ কুকার্ষের পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তির 
দ্বার উন্মোচিত হল। তারা যদি পাপিষ্ঠের কুকার্ষের সাথে তার সম্প্রদায়কে যুক্ত না করতেন 
তাহলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অনেক মুসলমান হয়ত অপহৃতা বা ধর্ষিতা নারীর পক্ষাবলম্বন করতেন। 
মুসলমানেরা বুঝলেন না যে পাপিষ্ঠকে সামাজিক আশ্রয় দান করে, তার মস্তুদক বীরের 
মুকুট পরিয়ে দিয়ে তারা আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক কুসিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যার 
ফলে তাদের সম্প্রদায় বিপন্ন হল। কারণ এঁ ধরণেব কাজ যারা করে তারা সুযোগ পেলে নিজ 
সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদেরকেও রেহাই দেবে না। 

ব্যক্তিগত অপরাধের সাম্প্রদায়িবীকরণ যেমন নিন্দনীয় তেমনি অনিষ্টকর। কোন কোন 
সময়ে ভ্রাস্তবুদ্ধি যে কতদূর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে পৃবেক্ডি আলোচনার ফলে সেটা 
পরিস্কার হয়েছে বলে আশা করি। 

অনেক সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা দাবি উত্থাপনের ব্যাপার 
নিয়েও হিন্দুতে মুসলমানে বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। শান্তিপূর্ণভাবে এধরণের অধিকার বা 
সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য আন্দোলন করা আপত্তিকর নয়। দাবিগুলি যদি সম্প্রদায়ভিত্তিক 
না হয়ে শ্রেণীভিত্তিক হয়__অরাঁৎ হিন্দু-মুসলমান হিসাবে দাবি উত্থাপন না করে যদি অনগ্রসর 
শ্রেণী' বা শোষিত শ্রেণী হিসাবে উত্থাপন করা যায় তা হলে তার সফলতার সম্ভাবনা বেশী 
থাকে। কারণ তা হলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সদবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্ক্িরাও এরূপ অন্দোলনের সাথে 
যদি শিক্ষা, জীবিকার্জনের ও অত্সবিকাশের সুযোগসুবিধা, সামাজিক বিকাশ ইত্যাদি বাপারে 
অনগ্রসর থাকে তবে সেই জনগোষ্ঠীকে অগ্রসর শ্রেণীর সমপর্যায়ে উন্নীত করবার দায়িত্ 
রাষ্ট্রের একটি বিশেষ দায়িত্ব বলে বিবেচিত হওয়া উচিত, কিন্তু ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি- 
ভঙ্গী থেকে এ সমস্যাগুলির বিচার বিবেচনা জাতির পক্ষে অস্বাস্থ্যকর এবং জাতীয়সংহতির 
ক্ষয়সাধক হয়। কোন মানুষের দেহে যদি দৈহিক পুষ্টি যথাযথরূপে সকল অঙ্গপ্রত্ঙ্গে বিস্তৃত 
নাহয়, এবং দেহের কোন কোন অঙ্গপ্রতাঙ্গ অতিপষ্ট হয় ও অপরাপর অঙ্গপ্রত্ঙ্গগুলি অপুষ্ট 
থাকে, তা হলে সে অবস্থা যেমন সমগ্র দেহের অপ্ষ্টি ও ব্যাধিগ্রস্তুতার নির্দশন হয়, তেমনি 
একটা জাতির দেহে স্বাভাবিক পুষ্টির অসম বিস্তার কোন অংশের অতিপুষ্টি ও অপর কোন 
অংশের শোচনীয় অপ্ষ্ঠি জাতির ব্যাধিগ্রস্তুতার পরিচায়ক। এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
জাতির অনগ্রসর অংশকে উন্নীত করবার চেষ্টা করা উচিত এবং এ কার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ 
জাতীয় কর্তব্য। কিন্তু এই কার্ধের প্রধান লক্ষা হল সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জ্ঞাতির সর্ব- 
অঙ্গের বিকাশকে সম্পূর্ণ করে তোলা । এ প্রশ্নের সাথে কোন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বা বর্ণভেদগত 
বিচার বিবেচনা মিশিয়ে দিলে গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ তাবাদের বিষমিশ্রণের ফলে যা রোগনিরাময়ের 
ওঁষধ সেটা বিষে পরিণত হয় এবং উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল প্রস্তুত হয়। সুতরাং মুসলমান বা 
শিখ বা অপর কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্রনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় উন্নয়নমূলক প্রয়াসের 
ভাগ বাঁটোয়ারার দাবি উত্থাপন কখনই উচিত নয়। ভারতীয় ক্রাতিকে একটি সুসংহত জাতি 
হিসাবে বিবেচনা না করে কতকগুলি পৃথক পৃথক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের একটা যৌথ ও 


সাম্প্রদায়িকতার উৎসসমূহ ৩১ 


সরিকানী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান রূপে দেখা জাতির পক্ষে সর্বনাশকর। একটি যৌথ পরিবারের 
অর্থও সম্পন্তি অন্ক কষে, দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে বিভিন্ন সরিকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া 
যায়।কিস্তু মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিবারের সামূহিক বিকাশের উপযোগী 
উদ্যমশীলতা, সামাজিক মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা__ এগুলি প্রত্যেক সরিকের সরিকানী অংশানুযায়ী 
ভাগ করে দেওয়া যায় না। একটা জাতির সামূহিক বিকাশের জন্য যে মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, 
জনসংখ্যার অনুপাতে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে 
যেমন একটি পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির মেধা, প্রতিভা ও দক্ষতা প্রভৃতি তুল্যমানের হয় 
না__একের সাথে অপরের মেধা, প্রতিভা বা দক্ষতা ইত্যাদির প্রচুর হেরফের থাকে, জাতির 
ক্ষেত্রেও কোন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত জনসংখ্যার অনুপাতে এ 
গুরুত্বপূর্ণ মানবিক বৃত্তিগুলি বিতরিত হয় না। শুধু দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের উপযোগী 
রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাগুলি সকলে যাতে তুল্যরূপে ভোগ করতে পারে-__ সে ব্যবস্থা করা 
যায়, এবং সে ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য । ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির জনসংখ্যার অনুপাতে 
উচ্চ-নিন্নপদ নির্বিশেষে সমস্ত চাকুরী, শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি 
শিক্ষালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর আসন-সংখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে 
ভাগ করে দেওয়ার দাবি অবার্তব। 

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পার্শী প্রভৃতি ধর্মীয় 
সম্প্রদায়গুলির কোন একটিকে সামগ্রিকভাবে অগ্রসর" ও অপর কোন একটিকে “অনগ্রসর, 
বলে চিহ্নিত করা চলে কি? হিন্দু হলেই যে সেই ব্যক্তি 'অগ্রসর' শ্রেণীভুক্ত হবে আর 
মুসলমান হলেই তাকে অনগ্রসর" শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে এরূপ ধারণা অযৌন্তিক। 
হিন্দু'নামীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রচুর সংখ্যক দরিদ্র, নিরন্ন ও শোষিত মানুষ রয়েছে__ 
তা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে হিন্দুর মধ্যে দ্ররিদ্রশ্রেণী 
বলতে বুঝায় নিম্মবর্ণের মানুষদেরকে । অর্থাৎ যাঁরা উচ্চবর্ণ বলে পরিচিত-_ সেই ব্রাহ্মণ, 
বৈদ্য, কায়স্থ এরা সব অগ্রসর" শ্রেণীভুক্ত। হতে পারে যে এক কালে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ 
প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা সকলেই মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ ছিলেন।কিস্তু এখন আর 
সে দিন নেই। এখন বামুন কায়েতের ঘরের ছেলেরা হাজারে হাজারে__আপিসের চাপ্রাসী, 
কারখানার শ্রমিক, মাসিক ১৫০।২০০ টাকা আয়ের ছোট দোকানদার-_এই সকল কাজ 
করে নিত্য নিত্য ঘর্ম ও অশ্রুসিক্ত অন্ন গলাধঃকরণ করছে। এছাড়া হিন্দু সমাজের প্রচুরতম 
অংশ যে খেটে খাওয়া মানুষ" এতে অস্বীকার করবার উপায় নেই। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের 
মধ্যে যে সবাই অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত এ কথাও সত্য নয়। মুসলমান সমাজে হিন্দুদের মত 
জাতিভেদ না থাকলেও বংশগত ভাবে একই পেশায় রত থাকার ফলে, মুসলিম সমাজের 
নীচুতলায় অনেক 'জার্তি' বা 085৩-এর সৃষ্টি হয়েছে__যেমন কলু, জোলা, দর্জি, বাজন্দার, 
পাইক, পেয়াদা, ইত্যাদি। এ ছাড়াও প্রচুর সংখ্যক মুসলমান আছেন যাদেরকে গতর খেটে 
দৈনন্দিন ঘর্মসিক্ত উদরানন সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু তেমনি মুসলমান সমাজের উপরতলায় 


৩২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক বাজনীতি 


ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ও উচ্চপদের সরকারি চাকুরিয়া প্রভৃতি । সুতরাং অন্ধের মত 
নির্বিচারে সকল মুসলমানকে অনগ্রসর" শ্রেণীভুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায় না। সাম্প্রদায়িব 
ভিত্তিতে যে সকল চাকুরী বা সুযোগ সুবিধার দাবি নিয়ে হিন্দুতে-মুসলমানে বিসম্বাদ ঘটে, 
তার প্রায় সবগুলিই উচ্চমধ্যবিত্ত ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (অর্থাৎ 01010 17110010 01853 
ও [010570011৮0 00101 1110010 01755-এর) শ্রেণীস্বার্থের দাবি । উনিশ শতকের মধ্যভাগ 
থেকে আমাদের দেশে যে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়, তার প্রথম দিকে যেমন ইংরেজ 
শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শ্রেণীস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশাসনিক উচ্চপদে ভারতীয়দের 
নিযুক্তির অধিকার, ইন্ডিয়া কাউন্সিল ও প্রাদেশিক কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্যর সংখাবৃদ্ধি, 
হত, সরকারি চাকুরীতে মুসলমানদের জনসংখ্যানুপাতিক আসন সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচনের 
মাধ্যমে প্রাদেশিক বাবস্থাপক সভা ও জেলাবোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে মুসলমানগণের 
জন্য জনসংখানুপাতিক আসনসংখ্যা নির্দষ্টকরণ ইত্যাদি দাবিগুলিও সেই প্রকার উচ্চমধ্যবিত্ত 
ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত মুসলমানগণের শ্রেণীস্বার্থের দাবি । সুতরাং দেখা যাচ্ছে চাকুরীর 
ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে বিরোধ বিসম্বাদ চলেছে, 
সেটা আসলে উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পিঠাভাগের' অস্তর্দন্ব (1710া- 
01959 00101) ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে মুসলমানদের অনুকূলে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
প্রচলিত ছিল, তার শতকরা ৯৫ ভাগ সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন মুসলিম উচ্চবিভ্ুশ্রেশী। 
দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমানেরা এবং জোলা, কলু প্রভৃতি পূর্বোক্ত সামাজিক মর্যাদা-বর্জিত 
মুসলমানেরা এ সকল সুযোগ সুবিধার শতকরা পাঁচ ভাগও ভোগ করেছেন কিনা সন্দেহ। 
সুতরাং অনগ্রসরশ্রেণীর অনুকূলে বিশেষ সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি যেমন জাতীয় স্বার্থেই বাঞ্ছনীয়, 
তেমনি সেই সকল সুবিধা যাতে প্রকৃত অনগ্রসর-জনশ্রেণীরই লভ্য হয়, সে ব্যবস্থাও 
সুনিশ্চিতরূপে হওয়া দরকার, এবং তা করতে “গলে তার নিরীখ হবে শ্রেণীভিত্তিক, (01955 
02500). সম্প্রদায় ভিত্তিক (00171111611 005৩0) নয়। এখানে শ্রেণী বা 0185 বলতে 
অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হচ্ছে। 

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দাবিদাওয়া নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে যে সকল বিরোধ 
ও সঙ্ঘর্ষ ঘটে তার উৎসগুলি নিয়ে এখানে যে আলোচনা করা হল তা থেকে এটা সুস্পষ্ট হবে 
যে উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিসম্পনন লোকেরা একটু সতর্ক ৬ সহনশীল হলে এবং যখোচিত 
কালে হস্তক্ষেপে উদ্যোগী হলে কলঙ্কজনক পৌনঃপুনিক নরঘাতন নিষ্ঠুরতা পরিহার করা 
সম্ভব হয়। ইংরেজ শাসনকালে কিন্তু শুধু এই দুই পক্ষই ছিল না! সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধে 
দুই সম্প্রদায়ের পশ্চাতে একটি শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষ নিরস্তর ক্রিয়াশীল ছিল। সে তৃতীয় 
পক্ষ হল-_সাম্রাজাবাদী বিদেশী রাজশন্তি। এই শক্তি তার সাম্রাজাবাদী স্বার্থের রক্ষা ও 
পুষ্টির জন্য ভারতের এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়েছে__ 
এদেব মধ্যে পুনঃ পুনঃ পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষের প্ররোচনা দান করেছে। পুতুল নাচের খেলায় 
যেমন অস্তরালবর্তী পরিচালকের হস্তধৃত সুতার টানে পৃতুলগুলি আসরে প্রবেশ ও প্রস্থান 


সাম্প্রদায়িকতার উতসসমূহ ৩৩ 


করে, নাচে, যুদ্ধ করে, তেমনি অস্তরালবততী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হস্তধৃত সুতোর টানে হিন্দু- 
মুসলমান পুতুলগুলি পরস্পরের প্রতি তরবারি আস্ফালন করেছে, একে অপরকে আঘাত 
করেছে, হত্যা করেছে। শুধু তফাৎ এই যে পুভুলনাচের খেলায় ছায়াবাজীর পুতুলগুলির 
পারস্পরিক লড়াইটা কৃত্রিম। আর ইংরেজ পিছন থেকে সুতো টেনে যে হিন্দু মুসলমান 
পুতুলগুলিকে নাচিয়েছে তারা বা তাদের অন্ত্রঝনংকার, তাদের যুদ্ব_-এর কোনটাই কৃত্রিম 
নয়__একাস্ত বাস্তব, রূঢ় করুণ নিষ্ঠুর বাস্তব। 

সাম্প্রদায়িকতা একটি ব্যাধি, এবং এমন একটি ব্যাধি যা এককালে সমষ্টিগতভাবে বহুজনকে 
অক্রমণ করে, আক্রমণের মুহূর্তে প্রতিষেধক ওঁষধ প্রয়োগ করতে না পারলে, অতি অল্পকালের 
মধ্যে মহামারীর আকার ধারণ করে, গ্রাম নগর ছারখার করে, শত শত নিরপরাধের দেহ 
শৃগাল শকুনির ভক্ষা হয়, মনুষ্য বসতি ভস্মীভূত হয়, শত শত নারী, শিশু, বালক ও বৃদ্ধ 
উন্মন্ত পৈশাচিকতার শিকার হয়, মনুষাত্ব ভূলুষ্ঠিত হয় । এ এমন বাধি যামৃহূর্ত মধ্যে বিবেকবান 
মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে। জাতির দেহে এ ব্যাধি একবার প্রবেশ করলে দূরারোগ্য 
দুর্দৈবকে জন্ম দেয়। সাম্প্রদায়িকতার পাপ জাতীয় চরিত্রকে কলুষিত করে। সাম্প্রদায়িক 
দুর্বদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে এবং যে কোন নাগরিকের পক্ষে অমার্দণায় অপরাধ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে গ্রেট ব্রিটেন নামক একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ-_যার আয়তন অনেকটা 
অবিভক্ত বঙ্গদেশের ঢাকা বিভাগের সমতুল এবং যার লোকসংখ্যা বিশাল ভারতবর্ষের 
লোকসংখ্যার শতাংশের একাংশ বললেও অত্যুক্তি হয় না, সেই দ্বীপের শাসকেরা ভারতবর্ষ 
নামক উপমহাদেশ দখল করে সেখানে সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, এবং নির্বাধায় তার সম্পদ 
লুষ্ঠন করবে__এটা প্রায় অভাবনীয় ব্যাপার ৷ অথচ সেই অভাবনীয় ব্যাপারই ঘটলো । হাতী 
পাকে পড়লে চাম্চিকেও তাকে লাথি মারে-_এটা যদিও নিছক প্রবাদবাক্য, সামস্ততান্ত্রিক 
অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারত নামক মহাগজের পদচতুষ্টয় অবক্ষয়ের পাঁকে প্রোথিত থাকবার 
সুযোগে সাগরপারের এক নগন্য বিহঙ্গ ঠোটে করে শিকল বয়ে নিয়ে এসে তার গলায় পরিয়ে 
দিল- এটা প্রবাদবাক্য নয়_ নির্মম ইতিহাস। 
এবং ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার জন্য কুটিল চক্রান্ত-_ ইত্যাদির রন্বপথে ইংরেজের 
সিংহাসন ভারতের বুকের উপরে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এতবড় একটা দেশ- এদেশের ভূগোল, 
জনচরিত্র, লোকব্যবহার, অর্থনীতির হালচাল, পরিবেশ সবই ইংরেজদের অপরিচিত। দেশের 
সন্নিহিত মুসলিম এলাকাগুলি থেকে স্বধর্মীয় লোকজন আমদানি করেছিলেন। ইংরাজের অত 
লোকবলই বা কোথায়, আর প্রায় অর পৃথিবী পাড়ি দিয়ে প্রচুর সংখ্যক স্বজাতীয় মানুষকে 
ভারতে টেনে এনে এদেশে বসতি করানোর মত সুযোগই বা কোথায়? অতএব এ দেশে 
বিদেশী শাসন সুপ্রতিষ্ঠ করতে হলে তার আবশ্যিক সর্ত হচ্ছে দেশীয় মানুষদের মধ্য থেকেই 
একটি শক্তিশালী ইংরেজ সমর্থক রাজভক্তের দল সংগঠিত করা । ভারতীয় জনগণের কোন্‌ 
অংশ থেকে এ রকম একটা স্থায়ী রাজানুরাগী দল সৃষ্টি করা যায় এ প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরে আগন্তক 
ইংরেজদের মস্তিস্ককে পীড়িত করেছিল। 

দুটি কারণে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ইংরেজের প্রতি আনুগত্যশীল 
একটি জনগোষ্ঠী সংগঠনে ইংরেজদের তত্কালীন মানস সায় দিতে পারেনি। প্রথমত,ইংরেজেরা 
বিজেতা ইংরেজ কর্তৃক মুসলমান শাসকদের হাত থেকে ছলে বলে, কৌশলে রাজ্যের রশি হস্তগত 
ভারতবর্ষে একটি করেন ।কিঞ্জিদিধিক সাড়ে পাঁচ শত বৎসর ভারতবর্ষ ছিল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 
ইংরেজভক্ত স্স্ক্রদায় মুসলমান শাসকদের শাসনাধীন। এই দীর্ঘ সার্দপঞ্চশতাব্দীকাল ধরে 
সৃষ্টির প্রয়াস। মুসলমান অভিজাতশ্রেণী রাজার জাতির মর্যাদা ও সেই সাথে নানা 
আনুষঙ্গিক সুযোগ ভোগ করে এসেছেন । এই দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীই ছিলেন 
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সিংহাসনের কাছাকাছি, বাদশাহ ও নবাবদের বিশ্বাসের পাত্র ও তাদের উপদেষ্টা। আওরঙ্গজেব 
বাদশাহের মৃত্যুর পর থেকে দিল্লীর সিংহাসন প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর 
হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যায়। বাবরবংশীয় কোন একজনকে শালগ্রামশিলার মত জড়পদার্থের 
আকারে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে প্রকৃত রাজকীয় ক্ষমতা ওমরাহ্গণই পরিচালনা করতে 
থাকেন এবং সিংহাসনে বসানোর জন্য পুতুল-সম্রাটদের নির্বাচনের ব্যাপারটাও ওম্রাহদের 
অভিরুচির অধীন হয়ে পড়ে-_অনেক ক্ষেত্রে পুতুল-সম্রাটের আয়ুক্কালও হয় চক্রান্তকারী 
মুসলিম অভিজাত গোষ্ঠীর অভিরুচিব অধীন। অতএব শাসনের রজ্ছু যখন হস্তাস্তরিত হয়ে 
ইংরেজের করধৃত হল-_-তখন প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাচ্যুত হলেন এদেশের মুসলিম 
আভিজাতশ্রেণী__যারা অবক্ষয় যুগের বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থার মধ্যে নিজেদেরকে বিশেষ 
সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । সুতরাং যে ইংরেজ মুসলিম অভিজাত 
শ্রেণীর হাত থেকেই শাসনের দন্ড কেড়ে নিয়েছে সেই ইংরেজের পক্ষে সদ্য ক্ষমতাচ্যুত 
মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্য অর্জনের আশা বাতুলতার নামান্তর । ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম 
অভিজাত শ্রেণীর মানসে ইংরেজের প্রতি অসস্তুষ্টি ও বিদ্বেষ দীর্ঘস্থায়ী হবে এটাই স্বাভাবিক, 
সুতরাং তাদেরকে বিশ্বাস করাও ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
দ্বিতীয়ত, এদেশের অধিবাসীদের মধ্য থেকে একটা ইংরেজভভ্ত ব্লক তৈয়ার করবার নানা 
পরিকল্পনার মধ্যে ভারতবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে খিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার 
একটা পরিকল্পনা প্রথম থেকেই ইংরেজদের মস্তিক্ষেস্থান পেয়েছিল ।এ ব্যাপারে 
ভারত্ীয়গণের সফলতা অর্জন করতে পারলে ইংরেজরা একটা পুরুষানুক্রমিক ইংরেজভক্ত 
িস্টানীবরণ প্রয়াস গোষ্ঠীকে তাদের সিংহাসনের রক্ষক হিসাবে লাভ করতে পারবেন। যারা 
ধর্মাত্তরিত হবে তারা দেশীয় লোকদের থেকে এমনিতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, কারণ ধর্মান্তর 
গ্রহণের ফলে তাদের পূর্বের সমাজ তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হবেও দেশীয় সমাজ থেকেতারা বহিষ্কৃত 
হবে । তখন ইংরেজের প্রতিনির্ভরশীল হওয়াছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা থাকবে 
না।আর ধমীয়ি স্বাজাত্যবোধের ফলে খ্রিস্টানীকৃত ভারতবাসিবা ইংরেজদেরকে “স্বজাতি” বলে 
মনে করতে অভ্যন্ত হবে। মুসলিম বাদশাহগণের মধো অনেকে এদেশের অধিবাসীদের 
ইস্লামীকরণের অভিযান চালিয়েছিলেন। সেখানে মূলপ্রেরণা ছিল ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রসৃত।কিস্তৃ 
ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সম ্রনপুষ্ট যে খিস্টানীকরণঅভিযান পরিচালিত 
হল, তার মধ্যে ধর্মীয় বোধের প্রাধান্য ছিল না- সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধিই ছিল সে অভিযানের 
মূল প্রেরণা । ইংরাজেরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই খ্রিস্টানীকরণের 
প্রয়াস ফলপ্রসূ হতে পারে । মুসলমানরা ছিলেন স্বধর্ম সম্পর্কে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল ।তাদের 
চরিত্রে জঙ্গী মনোভাবের প্রাধান্য ছিল এবং সেই সাথে, তাদের হাত থেকেই ইংরেজরা রাজদন্ড 
ছিনিয়ে নিয়েছে বলে মুসমলানদের চিত্তে ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রবলতা ছিল। 
এমতাবস্থায় মুসলমানদের ধর্মাস্তরীকরণের প্রয়াস ইংরেজ শাসকশ্রেণী বিপজ্জনক বলে মনে 
করেছিলেন । তা ছাড়া, জাতিভেদপ্রথা ও নানা উপসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের ফলে হিন্দুসমাজ ছিল 
শতধাবিভভ্ত। সেজন্য 'ধর্মবিজয়ের অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে ইংরেজেরা হিন্দুসমাজকেই 
আক্রমণের উপযোগী এলাকা (৬17518015 8168) হিসাবে বেছেনিয়েছিলেন। 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৩৭ 


একদিকে যেমন ইংরেজরা মুসলমান সমাজ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানের নীতি গ্রহণ 
করতে লাগলেন। ইংরেজ ও হিন্দু__এই উভয় সম্প্রদায়ের নৈকট্য সযত্রে বর্জন করে 
মুসলমানেরা প্রায় ১০০ বংসর যাবং আপন কোটরে বদ্ধদ্বারের অন্তরালে অবস্থানের (20110 
011980191 9901005107-এর) নীতি আঁকড়ে রইলেন। 

পক্ষান্তরে, হিন্দু অভিজাত শ্রেণী এবং একশ্রেণীর কুটবুদ্ধি, ভাগ্যান্বেষী মধ্যবিস্তশ্রেণীভুক্ত 
হিন্দু নূতন অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে সৌভাগ্যশিকারে যত্রবান হলেন। ইংরেজদের সান্নিধ্য 
ও সহযোগিতার মাধ্যমে এশ্বর্ধয ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের নূতন পথের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ 
হল। 

সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃটাকরণের অভিপ্রায়ে ভারতে 'ধর্মবিজয়” অভিযান পরিচালনা ব্রিটিশ 
সরকারেরই সুপরিকল্পিত কৌশল ছিল। ভারতে পাল্রী-প্রেরণ ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য গ্রেট 
ব্রিটেনের রাজকোষ থেকে সুপ্রচুর অর্থ বায় করা হয়। ভারতীয় জনগণের একাংশের 
খিস্টানীকরণের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যক পাদ্রী-প্রেরণ যে সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিপ্রসূত 
একটি কুটকৌশল, তার নানা দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যাবে মেজর বামনদাস বসু কর্তৃক 
লিখিত 1115107) ০1159291101: %71927 176 £75/ 17016 (০071727/ নামক পুস্তকে ।১ 
ভারতবাসী হিন্দুগণের খিস্টানীকরণ অভিযান প্রথমদিকে বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করে। 
উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আত্মগর্ব অনুভব করতে 
থাকেন) দৃষ্টাত্তম্বরূপ প্রসনকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ গুডিভ্‌ চক্রবর্তী প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করা যায়। ধর্মাত্তরীকরণ অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যে উচ্ছৃসিত হয়ে বড়লাটের 
এক পত্রে জানান যে £ “আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি, তাতে আশা করা যায় যে আগামী 
৩০ বছরের মধো ভারতবর্ষে একজনও পৌত্তলিক অর্থাৎ হিন্দু) থাকবে না।” 

কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হতেই ইংরেজরা বুঝতে পারলেন তারতের বিপুল জনসংখ্যার 
গুরুত্বপূর্ণ অংশের খ্রিস্টানীকরণ সম্ভব নয়। প্রথমত, মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে এ ব্যাপারে 
আদৌ কোন সাড়া পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দু সমাজের ইংরেজী শিক্ষিত অংশের মধ্যে 
প্রাথমিক সাফল্যের জোয়ার অল্পদিনের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে আসে । শহরবাসী ২/৪ জন 
বিত্তবান হিন্দু সাগ্রহে ধর্মাস্তর গ্রহণ করেন। কিন্ত গ্রামীণ হিন্দু সমাজে খৃস্টানীকরণ অভিযানের 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ দানা বাধতে থাকে। মফস্বল শহরে-_এমন কি বড় বড় গ্রামে বহু 
অর্থব্যয়ে মিশন হাউস্‌ স্থাপন করে, নানা জনহিতকর কাজে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অর্থব্যয় 
করেও যেটুকু ফললাত ঘটে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। হিন্দুসমাজে জীতিভেদ প্রথা বর্তমান 
থাকায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রথমে কিছুটা খ্রিস্টানী অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্ত 
নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও স্বাজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধ্রিস্টানীকরণের প্রতিরোধ 
করতে থাকে। কোন কোন স্থানে এমন ঘটেছে, একজন নমঃশূদ্র বা কৈবর্তকে ধর্মাস্তরিত 
করবার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সঙ্ঘবদ্ধ নমংশূদ্র সম্প্রদায় বা কৈবর্ত সম্প্রদায় শুধুস্বধর্মত্যাগী 
ধর্মাস্তরিত ব্যক্তিকে ভিটাছাড়া করেই ক্ষান্ত হয় নাই, পাত্রীদের আস্তানা ভেঙ্গে চুরে পুড়িয়ে 


৩৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। তৃতীয়ত, ধর্মীস্তরিত ভারতবাসীরা দেশীয় সম্প্রদায় কর্তৃক 
সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হওয়ায় দেশীয় জনগণের উপরে কোন প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তাদের 
থাকে না। তার ফলে খ্রিস্টানীকরণের গৃঢ় অভিসন্ধি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। 

তখন এদেশে একটি স্থায়ী ইংরেজভক্ত গোষ্ঠী সৃষ্টি করবার জন্য ইংরেজরা নৃতন পথের 
সন্ধানে রত হয়। অনেক চিস্তা ভাবনা করে যে নূতন ও কার্যকরী পন্থা ইংরেজরা উদ্ভাবন 
করে সেটা সাধারণত ০৪110018] ০0110151 বা “সাংস্কৃতিক বিজয়ের' পথ বলে আখ্যাত হয়। 
বিকল্প পথ হিসাবে ভারতে ব্রিটিশ জাতির উপনিবেশ স্থাপনের (0910715961017-এর) চিত্তাও 


এই সময়ে ইংরেজদের মস্তিষ্ক আলোডিত করতে থাকে। 
রাজ্যের রশ্মি ইংরেজদের হস্তগত হওয়ার ৬০/৭০ বৎসর পরেও যে ভারতীয়গণের 


স্বতঃ প্রণোদিত আনুগত্য অর্জনে ইংরেজেরা সমর্থ হতে পারেননি তার কিছু কিছু প্রমাণ মিলবে 
ভারতের অভাস্তরে তাতকালিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নানা আলোচনা থেকে। এইচ. 
ইংরেজ কলোনী এল্‌.ভি.ডিরোজিও-র সম্পাদনায় ?/6 /2/6179500/6 নামে একখানি 
স্থাপনের ভাবনা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। 
পত্রিকাখানির অবশ্য শৈশবমৃত্যু ঘটেছিল। অর্থাৎ বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই 
মৃত্যু ঘটেছিল । এই পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় জনৈক ইংরেজ লেখক মন্তব্য করেছেন £ 

+৬/০ ০91011016 (00 11010] 10001) 010০ [100111% 0110 011901)170171 01 001 11911৬0 
501016015.11815 15 11011921, 015111107105060 0170 1111010617019 70601101) (0৮/9105 015. 
€815111)0 11) (17611 1111105 : 2110 ৮০ 00116৮০, 001 1010 017 11)2]) 211505 1101 50 18)6101) 
174 50 0116011% হো) 1106 61516109 011110509 01091111095 11) (11611 00501759507) 
20501016 027 2110 00111101101 001 70৮/01 (01171110911) 0101 21801101115 70011 0179৬ 
0910211% 50115101 1100615160 11 007০৩109811, 1115 01710011 (0 900011)1 01001) 21৬ 
1210101191 2110 ০011211) [011110100105, 10৮৮ 1( 17010100175 (1501 ৮1)21661 ৮৮০ 91৩ 11101৮০0 
1] 9 ০0110510105 €৮11)09 50 111116 11101661610 210 ০01011655 101 105 165111, 2170 
৬/110]) ৮/৩ ০0০11011060 8 10916141 4110 (৩1110901415 1৬1১০ 11011061416 ৮/0] ৮৮111) (10৩ 
13811710059 1105 2%11090 180 81911], 0152101011111170111 01 01511655 91 0] 01525101.”? 

সুতরাং, ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী ইংরেজানুগত ব্লক সৃষ্টির নৃতন উপায় সম্পর্কে ইংরেজদের 
চিন্তা ভাবনা সুরু হল। মুসলমান শাসকদের অনুকরণে ইউরোপায় শ্বেতাঙ্গ জাতিভুক্ত লোকদের 
ভারতে নিয়ে এসে এদেশে তাদের স্থায়ী বসতি স্থাপনের পরিকল্পনাও (670ঠাঞাাযা)6 01 
(01017158101) 01001062175 11 11019) যে এই সময়ে আলোচিত হয়েছিল, তারও প্রমাণ 
পাওয়া যায় পূর্বোক্তি /5/21705201০ পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রবলী থেকে। এ পত্রিকার দ্বিতীয় 
সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৮২৯) জনৈক পত্রলেখক ভারতে ইউরোপায় শ্বেতাঙ্গজাতির কলোনী- 
স্থাপন সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র উল্লেখ করে লিখছেন £ 

1105 17895 500010191 00561911019 707০61%0 (1)0( 11019 15 11191111211100 11) 
51101601101) 0181 0৮ 101111215 001০৩--৮/10110185% 11, 2110 1176 0025160 01111101) 01 
[106 1717(1565, 11751590০01 90102011111, 01410 11111190191215 [00৮০ (10 02050 01 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৩৯ 


11161 570৮0110101) 06 [110 15701)116. 1115 56115190115 10)0%/, 210 ০৮০1) ০010105556৫ 
0% 00171701515 11)91 11) 910111 0111051)81155, 111 (106 00191 0010৬178555 21) 10911100101, 
15 01151181179 0০1 7০9০০৪০1০. ৬/5 19৬6 190619 1690 110 0106 01 1180 19917515 11180 9৫ 
10101010%%. 00011119 (119 /,10/017%71. ট89015 ৮0761900116] 5910 001 (199 ৫5511000101 
0110) 00101021055 50৬61711101. 0৮, 1115 0%100171 01091 11 218156 [009৩1 0 
[51010195915 ৮৩ 8110/60 10 991116 11016 ০010111%, (1)6% ৮0]0 (0োয়া) ৪ ০01011001090156, 
11) 50175 09169, 10 1180 1)050110 15095111011 01 (116 19110 581019015. 110 1] ০85৫ 
01 071 11100178] ০0111101101), 01010010161) 111%251010. (1)0% ০1110 0 10701) (0 ০৩ 
1115 01015 1১011101) 01 1180 11)11201191115 11891 51110681615 00019919195 117 (150 ৫0616109 
01116 7171151) 50৬01018171%."”? 
এই পত্রলেখক অবশ্য ভারতে শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কেও 
আলোচনা করেছেন। বলেছেন যে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ভারতের মানুষদেরকে 
ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করে তুলেছে। এ ধরনের ইংরেজরা ভারতে বসতি স্থাপন করলে 
সম্পত্তিগত স্বার্থ নিয়ে দেশীয় লোকদের সাথে ইংরেজদের বিবাদ বিসম্বাদ বাধবে-_তার 
ফলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দে, ইত্যাদি । নানা কারণে ভারতে শ্বেতাঙ্গ জনবল রপ্তানীর 
(20011 01201000217 1191000%/1-এর) নীতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনঃপৃত হয় নি। 
অতএব ভারতবর্ষের সাম্রাজাবাদী দখলদারী সুরক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে অধিকৃত দেশে 
একটি স্থায়ী ইংরেজভক্ত ব্লক সৃষ্টির নূতন কৌশল উদ্ভাবিত হল। ভারতবাসী উচ্চ-মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর প্রতিভাবান সম্তানগণকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে মনেপ্রাণে ইংরেজানুরাগী 
করে তোলা। ধর্মের দীক্ষা নয়, দীক্ষা হবে বিলাতি কাল্চারের। তারা ইউরোপীয় বিদ্যায় 
পারদর্শী হবে, ইংরেজের আচার আচরণ অনুরকরণ করবে, ইংরেজকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি 
বলে মনে করবে। ইংলন্ডের ও পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির প্রতি ভক্তিতে 
টা বি বিগলিত চিত্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশকে, নিজদেশের এতিহ্যকে, 
ভারতবাসীন ইঙ্গী- দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে অপাংক্তেয় বলে মনে করবে, 
কমণ অভিযান নিজদেশকে বর্বরের দেশ বলে মনে করবে, দেশবাসীকে অসভ্য ও কুৎসিত 
বলে বিবেচনা করবে এবং মনে করবে যে ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করেছে 
এক অধঃপতিত বর্বর জাতিকে উদ্ধার করবার মহত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে__ভারতে ইংরেজদের 
দখলদারী ভারতবাসীর প্রতি বিধিদত্ত আশীর্বাদ, ইংরেজ ঈশ্বরপ্রেবিত দূত হয়ে এসেছে 
অসভ্য ভারতবাসীর মধ্যে সভ্যতার আলোক বিতরণের জন্য। সুপরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীর 
মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়গণের পূর্বোস্ত রূপ মানসিক গঠন সম্পূর্ণ 
করবার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হল ০8]1018] ০01)0095% বা “সাংস্কৃতিক 
বিজয়” । ভারতবাসীর একাংশের খরিস্টানীকরণের বদলে ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর ইঙ্গীকরণ। 
ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী সম্মানজনক রাজকীয় পদে নিযুক্ত হবে__তার ফলে 
তারা হবে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী । যে ব্যক্তি যত ইংরেজানুরাগী হবে তার 
সামাজিক মর্যাদা তত উর্ধ্বগামী হবে। অতএব উপরে ওঠার লোভে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়েরা 


৪০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


পরস্পরের সাথে ইংরেজভভ্তির ও ইংরেজীয়ানার প্রতিযোগিতায় রত হবে । এদিকে তৎকালীন 
অবক্ষয়জর্জর ভারতীয় সমাজের পঙ্থিল জীবনে যে সকল কুপ্রথা ও কুসংস্কারের কীট অনুপ্রবেশ 
করেছিল সেগুলিকে প্রাধান্য দান করে নানা রচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনজীবনের একটা 
অতিশয়িত পঙ্কিল চিত্র তুলে ধরা হবে ভারতবর্ষের ও সারা পৃথিবীর শিক্ষিত জনমানসের 
সমক্ষে। যার ফলে ভারতবাসী শিক্ষিত সমাজ নিজেদেরকে হীন, অসভ্য ও বর্বর বলে মনে 
করতে অভ্যস্ত হবে। ভারতীয় জনমানস একটা হীনমন্যতা ও স্বজাতিবৈরের ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে 
ইংরেজকে উদ্ধারকর্তা বলে বিবেচনা করতে থাকবে এবং পৃথিবীর কাছে ইংরেজরা বুক 
ফুলিয়ে প্রচার করতে পারবে যে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন অধঃপতিত জনগোষ্ঠীকে সভ্যমানুষে 
পরিণত করবার মহান ব্রত তারা গ্রহণ করেছে। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী লুষ্ঠক চরিত্র লোকচক্ষে 
ধরা পড়বে না। ভারতের মানুষ আধুনিক অর্থাৎ পুঁজিবাদী যুগের দর্শন বিজ্ঞানের খবর রাখে 
না। তারা অসভ্য আরণ্যক জাতির মত গাছ-পাথর ও পুতুল পূজা করে। তারা নারীদেরকে 
বনা পশুর মত নির্ধাতন করে । একজন পুরুষ ১০০ / ২০০ নারীকে বিবাহ করে। পুরুষের 
মৃত্যু ঘটলে তাদের পত্রীদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারে, তারা অর্থ-উলঙ্গ অবস্থায় পথে ঘাটে 
বিচরণ করে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করে, তারা কদর্য, কুৎসিত ও নকারজনক আহার্ষ 
গ্রহণে অভ্ন্ত, ব্যাধিগ্রস্ত হলে গাছপাতার রস প্রয়োগ ও পুতুল ও পাথর দেবতার কাছে 
প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন প্রকার চিকিংসা জানে না। পুতুল দেবতার কাছে সন্তান বলি 
সম্পর্কে ইংরেজ পাদ্রীরা বিদেশের পত্রিকায় এমন প্রচারও করত যে ভারতবর্ষের মানুষ শিশু 
সম্ভানকে হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করে। 

ইংরেজ যখন ভারতের রাজশক্তি হস্তগত করে তখন ভারতবর্ষের “সামস্ততান্ত্রিক সভ্যতা"র 
সমস্ত গৌরব অস্তগত হয়েছে । সমাজ তখন অবক্ষয়ের পাকে আবক্ষপ্রোথিত। সুতরাং নানা 
কদর্যতার কীট যে অবক্ষয়ের বদ্ধজলার মধ্যে বংশবৃদ্ধি করছিল এ কথা মিথ্যা নয়। সামস্ততান্ত্রিক 
স্তর থেকে পুঁজিবাদী স্তরে সমাজের উত্তবাণেব উপযোগী সমস্ত উপাদান ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে সাঞ্চিত থাকা সত্তেও পুঁজিবাদী উদ্যম (0810119119110 110111201৬৩) না থাকার ফলে 
সমাজ অবক্ষয়ের পাঁকে ডুবে যেতে লাগলো ।অবক্ষয় যুগের ভারতবর্ষের যে বর্ণনা ইংরেজদের 
লেখনীপ্রসূত হয়ে এদেশে ও বিদেশে প্রচারিত হতে লাগলো-_তার মধ্যে অনেক সত্য ছিল 
সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষ যত মলিনই হোক না কেন-_এ বর্ণনাই তার প্রকৃত 
স্বরূপবর্ণনা নয়। মহাত্মা গান্ধীর অননুকরণীয় শব্দচয়ন অনুসরণ করে এ বর্ণনাকে ৫911) 
17501011510 আখ্যা দেওয়া যায় এবং গান্ধীজীর ভাষাতেই প্রশ্ন করা চলে-_লন্ডনের 
নর্দমার পাক এক জায়গা জড়ো করে যদি বিশ্ববাসীকে ডেকে বলা যায়, '091)0101.01700111--_ 
তা হলে কি সেটা উচিত কাজ হবে? রংচড়ানো সত্য তার সত্যতা হারিয়ে ফেলে। বক পাখীর 
ঠোঁটটা ছুরির মত__ এটা সত্য। কিন্তু যদি বলি বকপাখী ছুরির মত-_ তবে সেটা সতা হবে 
না। একটা বস্তুর একাংশের বূপকে এ বস্তবর সম্পূর্ণরূপ বলে প্রচার করলে তাকে সত্যপ্রচার 
বলা যায় না। ইংরেজরা ভারতবর্ষের আদাড়, আস্তকুঁড় ঘেঁটে আবর্জনা জড়ো করে বিশ্ববাসীকে 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৪১ 


এবং ভারতবাসীকে ডেকে বলতে লাগলো :8০11010 [170191-__ এই দেখো ভারতবর্ষ? এই 
সুকৌশলী মিথ্যা প্রচারণা ইংরেজের “সাংস্কৃতিক বিজয়ের” একটি ফলপ্রদ হাতিয়ার রূপে 
ব্যবহৃত হয়েছে। 

ভারতীয়গণের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় উচ্চ শিক্ষার প্রচার যে ভারতীয় জীবনে নবযুগের 
উদ্বোধন করে, আমাদের জাতীয় জাগৃতির মূলে যে ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার প্রচন্ড 
অবদান রয়েছে একথা অবিতর্কিত সত্য । কিন্তু গোড়ায় ভারতে উচ্চপর্যায়ের ইংরেজীশিক্ষা 
প্রচার সম্পর্কে বিলাতের গভর্ণমেন্ট আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। ভারতবাসীগণের মধ্যে 
উচ্চপর্যায়ের পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রচারের ব্যাপার নিয়ে বিলাতের শাসকশ্রেণীর মধ্যে অনেক তর্ক 
বিতর্ক হয়। একদল ইংরেজ অভিমত প্রকাশ করেন যে ভারতীয়গণকে পাশ্চাত্যশিক্ষায় 
উচ্চশিক্ষিত করবার ৪ নেই। তারা বলেন শুধু ছোটখাটো কেরাণী পর্যায়ের কাজ 
র্যায়েরই রা পক্ষে বিপজ্জনক হবে । অপর একদল অভিতম প্রকাশ 
করেন যে, যে সকল ভারতবাসী ইংরেজী উচ্চশিক্ষা লাভ করবে তারা স্বভাবতই ইংরেজানুরাগী 
হবে ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভরূপে বিরাজ করবে । এই বিতর্ক পরে উপস্থাপিত হয় 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্স্‌ সভায় । একদল বক্তা এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে ভারতে 
ইংরেজী উচ্চশিক্ষা প্রচারের মাধ্যমেই ভারতবাসী শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে 
শক্তিশালী ইংরেজভগ্ড ব্লক সংগঠিত করা সম্ভব। তারা বলেন-__ রোমানগণ যখন ইংলন্ড 
জয় করে তখন তারা ইংরেজ জাতির “রোমীয় করণে” মনোযোগী হয় (৬1007 1180 [3010015 
০0100000760 1712170111০ ০০৮৭1 10 [২018211150 05)। তখন রোমীয় শিক্ষায় শিক্ষিত 
রোমান রীতিনীতি, আচার আচরণের প্রতি তাদের অন্তরে এক অতিশয়িত শ্রদ্ধার জ্যোতির্বলয় 
সৃষ্ট হয়। রোমের বীরগণ তাদের উপাস্য হয়, এবং তারা সর্বপ্রকারে রোমীয় অনুকরণকেই 
জীবনবেদ বলে গ্রহণ করে। সেইরূপে ভারতে উচ্চপর্যায়ের ঠা 
যে সকল ভারতবাসী ইংরেজীশিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হবে, তারা ইংরেজকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে 
রা লিডার কারিগররা ও আচার আচরণের 
প্রতি বিশ্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধায় তাদের অস্তর আপ্লুত হবে। লন্ডনকে তারা স্বর্গ বলে মনে করবে, 
ইংরেজীয়ানা হবে তাদের জীবনবেদ। ইংরেজদের সাথে তুলনা করে নিজের দেশ ও দেশবাসীকে 
তারা হীন ও জুগ্তক্সিত বলে মনে করবে-_ 474 (10 ০00109660 01755 8111011151110111. 
11)0৮176 11701011011 016৬91101) 017 001 111105. 12515 018 015. ৮111 1180011911৬ 01117 (0 
15. 

সুতরাং হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা ও ভারতে ইংরেজী উচ্চশিক্ষার প্রচারব্যবস্থাকে আমরা আধুনিক 
কালে ভারতের জাতীয় জাগৃতির উদ্বোধক বলে যত গর্বই করি না কেন ইংরেজদের এ 
প্রয়াসের মূল প্রেরণা ছিল সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি। ইংরেজীশিক্ষিত ভারতবাসীদের নিয়ে 
ভারতবর্ষে একটি স্থায়ী ইংরেজানুগত ব্লক সৃষ্টিই ছিল ভারতে ইংরেস্ী উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের 
মৌলিক উদ্দেশ্য । অবশ্য, একথা সত্য, যে ইংরেজেরা তাদের সিংহাসনে নিরাপত্তার স্বার্থে যে 


৪২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


প্রয়াস শুরু করেছিল তার ফল তার উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে গিয়েছে এবং পাশ্চাত্যশিক্ষার 
আলোকধারার গর্ভ থেকেই পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতের নব জাগৃতিক উদ্যম জন্মলাভ 
করেছে। 

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে অবক্ষয়-জর্জর সামস্ততান্ত্রিক সমাজের মুমূর্ষু অবস্থার গর্ভজাত 
সামাজিক ধ্যান ধারণা ও আচার আচরণসমূহ বাস্তবতাবিরোধী, প্রগতিবিরোধী ও নানা 
ভারতীয়শিক্ষিত _ কদর্যতাযুক্ত হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে 
শ্রেণীরইঙ্গীকরণ সামস্ততান্ত্রিক সভ্যতার ভূমিকা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সমাজ উন্নততর 
অভিযানে ইংরেজ- স্তরে উত্তরণের অপেক্ষায় থাকে এবং সেই উন্নততর ত্র হল পুঁজিবাদী 
দের প্রাথমিক সাফল্য স্তর। অতএব অবক্ষয়দুষ্ট সামস্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙাচোরা ব্যাধিগ্রস্ত 
চেহারার পাশে উন্মেষশীল পুঁজিবাদী সমাজের ভাবমুর্তি নিঃসন্দেহে অনেক বেশী উজ্জ্বল ও 
আকর্ষণীয় হয়। ভারতবর্ষের সামস্ততান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয় যুগ শুরু হয়েছে বাদশাহ 
আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশ থেকে অর্থাৎ ধ্রিস্টায় ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে। 
দীর্ঘ দুই শতাব্দীবাপী একটানা অবক্ষয়ের অস্তিমলগ্নে শাসনদন্ড ইংরেজের হস্তগত হল। 
ইউরোপীয় দেশসমূহ তথা গ্রেট ব্রিটেন ততদিনে দ্রুত প্রাগ্রসরণশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতির 
অঙ্কাশ্রিত হয়ে নৃতন সভ্যতার জয়পতাকা উড়িয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। নৃতন অর্থনীতির 
গর্ভজাত নানা প্রগতিশীল ধ্যান ধারণা প্রাগ্রসরণশীল পুঁজিবাদী দেশে নৃতন জীবনের জোয়ার 
এনেছে। তংকালীন ইংলন্ডের পাশে তৎকালীন ভারতবর্ষকে এক পংক্তিতে দাড় করানো যায় 
না। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় নবীন 
ইংলন্ডের আত্মিক ও বাস্তৃব এশ্বর্ষের সমারোহ দেখে ভক্তিতে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। 
নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের চোখে ইংরেজেরা জ্যোতির্মপ্ডিত স্বর্গের দেবতাদের মত প্রতিভাত 
হলেন। ইংলব্ডকে তারা স্বর্গ মনে করতে লাগলেন। বৃদ্ধা ভিখারিনীর মত আমাদের দেশমাতাকে 
মেজে ঘষে সভ্য সমাজের সামিয়ানার এককোণে দাঁড় করানোর মত যোগ্যতা দান__একমাত্র 
ইংরেজরাই করতে পারে । অতএব ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল ইংরেজের অভিভাবকত্বাধীনে থাকতে 
হবে--এ বিশ্বাস নব্যশিক্ষিতদের মনে বদ্ধমূল হল। ইংরেজীশিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় 
বিদগ্ধজনের ইঙ্গীকরণ অনায়াসেই সম্পন্ন হল। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি আশাতীতরূপ 
সফলতা লাভ করলো । ইংরেজরা সুকৌশলী প্রচারকার্য্ের মাধ্যমে ভারতীয় মানসে জাতীয় 
হীনমন্যতার দুষ্ট ব্যাবি অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিল। 

বলা বাহুল্য ইঙ্গীকরণ অভিযানে ইংরেজদের টাগেঁট ছিল প্রধানত উচ্চবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের 
উঠৃতি যুবেকরা। এ ব্যাপারে ইংরেজেরা মুসলিম সমাজের দিকে আদৌ হাত বাড়ান নি। 
মুসলমানেরা সযত ইংরেজীয়ানার সংস্পর্শ পরিহার করেছেন এবং সেই সাথে যুগোপযোগী 
আধুনিকতার ছোয়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। 
অভ্তরে উচ্চাকাক্ষার বীজ বপন করলো। প্রশাসনব্যাপারে ইংরেজ রাজপুরুষদের জুনিয়র 
সরিক হওয়ার দাবি, বিলাতী পার্লামেন্টের দেশীয় ক্যারিকেচার-_পার্লামেন্টারী ক্ষমতাবর্জিত 
ইন্ডিয়া কৌন্সিল ও প্রাদেশিক কৌজ্সিলের ২৪টি সদসাপদ, স্থানীয় স্বায়ত্শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৪৩ 


কর্তৃত্বের ছিটেফৌটা অংশ এই সকলের যতটা সম্ভব অর্জন কারে সামাজিক কৌলিন্যে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার প্রয়াসী হলেন নব্যশিক্ষিত নকল সাহেবসম্প্রদায় । ইংরেজী শিক্ষাই তাদের মনে এই 
নবান্যাশালি্ট  নৃতনতর সামাজিক কৌলিন্যের লোভ জাগিয়ে দিল। আর সেই কৌলিন্য 
গোষ্ঠীরউত্বও অর্জনের সোজা পথ হয়ে দাঁড়ালো রাজভক্তির রসে ডোবানো চোস্ত 
ভারতীয় কংগ্রেসের ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক সমস্যা ও দাবি দাওয়া নিয়ে অতি 
জল্ম। সতর্ক ভাষণ দান ও আরজি রচনা এবং নিষ্ঠাবান হিন্দুরা যেমন মাঝে 
মাঝে বারানসী বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থ ভ্রমণের দ্বারা মানসিক তৃপ্তি লাভ 
করেন তেমনি মাঝে মাঝে “হোম অর্থাৎ ইংলন্ড ঘুরে আসা । ইংরেজেরাও এই সব তথাকথিত 
সম্মান ও সৌভাগ্যের টোপ ফেলে নব্যশিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর রুইকাতৃলাদেরকে বড়শীতে 
গেঁথে নিজেদের খাঁচায় পুরতে লাগলেন। এই নূতন দেশনায়কদের নিজম্ব সভা-_ ব্রিটিশ 
ইন্ডিয়ান্‌ আসোসিয়েশন সম্পর্কে লিওনার্ড. এ. গর্ডন মন্তবা করেছেন £ 
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এই নব্য নায়কদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তার অনবদ্য ভাষায় যে তীক্ষ বিদ্ূপ বাণ নিক্ষেপ 
করেছেন তার মধ্যেই এদের স্বরূপ যথোচিত রূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে ঃ 
প্রভুর পদে সোহাগমদে দোদুল কলেবর।। 
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি-_ঘৃণায় মাথা অন্ন খুঁটি 
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি, যেতে ফিরি ঘর।। 
**  ঘরেতে বসি গর্ব কর পূর্বপুরুষের-__ 
আর্ধ্যতেজদর্পভিরে পৃথথী থরথর।। 
ইঙ্গীকরণ প্রত্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চমধ্যবিশ্ত পরিবারের ইংরেজী শিক্ষিত সন্তানেরা তাৎকালিন 
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ইউরোপের প্রাগ্রসরমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির গর্ভজাত রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার সাথেও 
পরিচিত হলেন এবং এইভাবে বিলাতের অনুকরণে ভারতবর্ষেও কিছু কিছু লোকমত প্রকাশের 
মাধ্যম হিসাবে সভাসমিতি গঠন, ছোটখাটো স্বাধিকারের দাবি দাওয়া উত্থাপন, প্রশাসনিক 
ব্যাপারে ভারতীয়গণের নিজস্ব মতামত প্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ছাঁচে 
ঢালাই করা প্রকৃত ক্ষমতাবর্জি্ত টুটো জগন্নাথ গোছের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কৌন্সিলগুলিকে 
কাজে লাগানো ইত্যাদি প্রচেষ্টার সূত্র ধরেই এদেশে বিলাতী ধরণের 'ন্যাশনালিষ্ট' ভাবধারার 
পুষ্টি ঘটতে থাকে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম এই ভাবধারারই এঁতিহ্যবাহী। 
কংগ্রেসের জন্মযুগে ধারা এই প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা ও লালন-পালন কর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হন 
তাদের প্রায় সকলেই উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ইঙ্গীকৃত ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসী । দেশের 
স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেও এঁরা ভয় পেতেন। সুতরাং কংগ্রেস যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 
উপর দাঁড়িয়ে ছোটোখাটো দাবিদাওয়া সকাতর নিবেদনের ভাষায় মহামান্য ভারত সম্রাটের 
গোচরীকৃত করা ছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অনেকেই জানেন যে 
১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্বোহ ইংরেজ শাসকবর্গকে বিশেষভাবে আতঙ্কিত করে এবং 
ইংরেজের প্রতি আনুগত্যশীল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোকদের নেতৃত্বে একটা তথাকথিত 
করে। তাদের ধারণা হয়েছিল এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে ভারতবাসীর সম্ভাব্য বিদ্বোহ- 
প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির কাজে লাগবে। 

কংগ্রেসের জন্ম ইতিহাসের সাথে অবসরভোগী ইংরেজ সিভিলিয়ান স্যার আর্থার 
আক্টুভিয়াস্‌ হিউমের নাম জড়িত হয়ে রয়েছে। হিউম সাহেব কিছুটা ভারতপ্রেমিক ছিলেন-_ 
এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবরীয় ধর্মীয় চিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত মাদাম 
ব্লাভাটক্কি, কর্ণেল অলকট্‌ (001. 01001) প্রভৃতি ভারতপ্রেমিক 
থিয়োসফিস্ট (100050101)15)-দের সাথে হিউম সাহেবের ঘনিষ্ঠতা ছিল। 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় জনমত প্রকাশের একটি প্রতিনিধিঘূলক প্রতিষ্ঠান সংগঠনের 
চিন্তা হিউম সাহেবের মস্তিক্ষে স্থান লাভ করেছিল। তার এই চিন্তার কথা তিনি ভারতের 
তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিণের কাছে ব্যক্ত করেন। হিউম সাহেব প্রস্তাব করেন যে, এরূপ 
প্রতিষ্ঠান চরিত্রগত ভাবে একটি সামাজিক সওঘ (900191 00171070110) হবে । কিন্তু বড়লাট 
লর্ড ডাফুরিণ তাকে এ ধরণের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উপদেশ দান 
করেন। 

"110 ৬10010৬ 00৬1500 17111 110৮০৮০0] (0119৮0 2 1901101021 001119101709 111510510. 
$110]। ৮4010 5৮011859980 ৬৪1৮০001110 81015] 2011717151131101." *লর্ড ডাফৃরিন 
মনে করেছিলেন ইংরেজের প্রতি আনুগতাশীল অভিজাত ভারতবাসীদের নিয়ে একটি 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হলে একদিকে যেমন শাসক ও শাসিতদের মধো 
ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়ে সাম্রাজ্গোর ভিস্তি সুদৃঢ় হবে _অন)দিকে তিমাঁন ৪রমপন্থী অসম্ভোষ ও 
বিদ্রোহ প্রবণতার বিরুদ্ধে এ প্রতিষ্ঠান একটি শক্ত প্রতিরোধের দুর্গের কাজ করবে। সুতরাং 


কংগ্রেসের জন্ম কথা 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৪৫ 


দেখা যাচ্ছে আদিতে কংগ্রেসের পত্তন হয়েছিল ইংরেজের সাত্রাজ্যবাদী স্বার্থের পোষকরূপে 
এবং ইংরেজ বড়লাটের আশীর্বাদধন্য হয়ে । প্রথম যুগের কংগ্রেসের খ্যাতনামা সংগঠকদের 
নিজস্ব উক্তি থেকে কিছু কিছু উদ্ধতিকে এ সংগঠকদের মনোভাবের দর্পণরূপে বিবেচনা করা 
যায়। 

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি, ইঙ্গীকৃত ভারতীয় সমাজের 
বিশিষ্ট নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬/. 0. 801)6100) যে ভাষণ দান করেন, তার 
রিপোর্ট থেকে পাচ্ছি £ 

10010 ৬/91০ 110 11101 (11010015111 10৮21 8170 ০0115151011 5$৩11-%151)915 01 
11108111151) 00৬০111117011( [11017 ৬619 1)11115011 0110 11)0 (191705 9100180 1)111)..... 
1৬০1) 195 ০০০1) 00116 0৮ 01921 8111211 (01 11)0 ০০170101101 111019 0110 (10 ৮%1)016 
০001011 ৬95 10115 010100101 (01061 10111. 91791790510) 11017) 01৫01. 51)0 110৫ 
9101) (10011 10115505, 0110. 90900 911. 5116 180 01৮01) (180]]) [100 11105111117010 
016551175 01 ৮০51011) ০0)0911017.....110 (11001151)1 11)617 005110 (0 ০০ £0৬17100 
10001011710 110 10095 01 0০0৬611711101)1 [06৮9101)1 11) 12111000 ৬৮৪5 11) 180 ৬৬2৬ 
111001)0000110]0 ৮৮111) (11011 01701011807 10৮21 00 0150 11151) 00৬611)17)61)1. 11170 
0150715510175 01191 ৮৮010 1910 [01700 11 (1015 001751955, ৮৮08110. 1)0 ০০110৮9৫. 6০ 
29 20210126015 (0 1150 [২11111)0 91101)0110105 05 1)0 ৮/25 5116. 11 ৮৮০৪] 0৩ (0 1100 
0001010 91121)0. 

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্াজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির 
সভাপতি স্যার টি. মাধব রাও তার ভাষণে বলেন £ 

12118710105 19106] 005 111 1161 90501] 0170 019111)5 05 25101 ৮৮01). ৬/০ 71)00)1 
[0101 0৮ 1100 5৮৮001651, (110 £011(1051. 11)6 1617061091 81)0 ৮61 ৮৮11189810৮ (10 177051 
0019016 01011 1105 +৮1)101) 01105 11101110110 1101 01500111119 (0 ০0110 110)01) 015 0100 
111951111101010 0001) 01101010501)1011৮0 111501001010175 2170. 1 211) 57116. 5৮ 51211 1701 
2100০201117 ৮০11. 

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আহ্‌মেদাবাদে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন £ 

01 105911% 15 00171111001 50 501011110. 50 0621) 9110 50 11)1011561% 109115110 
11191০5৮917 1116 9০016191 01১19601710 110 00110004101) 0111. ....1 ৮/01010 ৮/৩1০07716 
21) 11170110119) 5৮1)1017 ৮50110 019৮৮ 05 1702161 (0 8110917) 0৮1195 018 ০0011111101) 
০1112011511 9170 ৬1001) 01110 ০11107709 0101 50117165060 0% 11890101115 105 1001 11191 
০016 02111010)00015 111 1110 00110015551)011676 019116191) 60001... * 

দাবিদাষ্য়া উত্থাপনের বেলায় [1017 01 93617591 সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠের 
সিংহগর্জন মার্জারের মিউ মিউ শব্দে পরিণত হল £ 


-৬/০ 19৮০ 18010151101 99011810101) (1017 (101৮0 51101010 0০ 201111160 11100 (10৩ 


৪৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


51551 ০0110600190 01 59177001711 5081065 01 ৮/1)101) 16115191015 1179 81551 
[1011)01. ৬৬০ 165001150 11981 01১6 100116% [0৮%9109 11)6 065(11160 9091 11115! 
79065521115 05 510 211 (1101 (190 0165560 ০01751011)17)91101) ০21) 0111 ০০ 810811160 
2001 010101760 10101090191101) 8110 10001109015 210101611110951)1]). 301 9 02511111115 
1195 10 0৩ 111906.... ১০ 

এ কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে (কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ১৮ বছর কাল অতীত হয়ে 
যাওয়া সত্তেও) সুরেন্দ্রনাথ দ্বার্থহীন ভাষায় চিবন্তন ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকাই ভারতবাসীর 
জাতীয় লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন, তিনি বলেন ঃ 

+*৬$০ 010 9116270 51)1701061)11% 10591- _571010101711% 92019016010 1176 13111151) 
০0111901101). 8001 ৮০ 210 017510115 101 1100 [00117181)0109 01131111518 10116 [01 0101 
[01711017010 111001001811017 1110 1170 01091 00100906190% 01115 13111151) 111010110-- ১১ 

সুতরাং ভারতবর্ষে একটি প্রভাবশালী ইংরেজানুরাগী ব্লক গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজরা 
উচ্চশিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে উচ্চমধ্যবিস্ত সমাজভুক্ত ভারতীয়গণের ইঙ্গীকরণের যে অভিযান 
উনি জারী পরিচালনা করেন তা ইংরেজগণকে যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য দান করে 
জাগৃতির দ্বৈতচরিত্রও এবং বিভিন্ন লেখক এই সাফল্যকেই ভারতবাসীর উপরে ইংরেজের 
বিভক্ত নেতৃত সাংস্কৃতিক বিজয়" বা ০0111 ০010095( নামে অভিহিত করে থাকেন। 

সাংস্কৃতিক বিজয়; প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে বিশেষ শ্রেণীর রুই 

কাত্লাদেরকে ইংরেজেরা আপন খাঁচায় পুরতে সমর্থ হন তারা প্রায়শই ছিলেন উচ্চবর্ণের 
হিন্দু। আর্থিক বিচারে এঁরা ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত । পেশায় এঁদের বেশীর ভাগ 
বুদ্ধিজীবী (যদিও এঁদের শিকড় প্রোথিত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদপুষ্ট ভূস্বামীতান্ত্রিক 
অর্থনীতির মধ্যে), উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার চোখ ধাঁধানো চাকচিক্য এবং অনেকক্ষেত্রে উচ্চ 
পদাধিকার এদের ব্যক্তিত্বকে ঘিরে এক নতুন আভিজাত্যের জ্যোতির্বলয় রচনা করেছিল। 
তৎকালীন ভারতীয় সমাজের বিচিত্র গঠনভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে এঁরা যে প্রচুর সামাজিক মর্যাদার 
অধিকারী হয়েছিলেন এ কথা অনস্বীকার্য । এই সম্প্রদায়কে ভাবতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত 
রক্ষক হিসাবে লাভ করে ইংরেজরা স্বস্তি অনুভব করেছিলেন সন্দেহ নাই। ইংরেজরাও 
মাঝারীস্তরের উচ্চপদে নিয়োগ, কৌল্সিল কর্পোরেশন ইত্যাদি রাষ্্ীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই 
শ্রেণীর লোকদের সুযোগ করে দেওয়া, নানা রাজকীয় উপাধির তাজ এঁদের মস্তকে স্থাপন 
করা ইত্যাদির মাধ্যমে এঁদের মানমর্যাদা বৃদ্ধির প্রতি যতুশীল হয়েছিলেন! উনিশ শতকে 
ভারতে ইংরেজের অধিকৃত এলাকার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে । তার ফলে মাঝারীস্তুরের প্রশাসনিক 
পদ পুরণের জন্য ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় কর্মচারীর চাহিদাও বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে 
ইংরেজানুরাগী নব্য সম্প্রদায়ের দ্রুত সম্প্রসারণও ঘটতে থাকে! 

দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই সম্প্রদায়ের করায়ত্ত হোক এটা ছিল ইংরেজদের একান্ত 
অভিপ্রায়। তাহলে এরাই দেশের নেতা বলে গণ্য হবে এবং সার৷ পৃথিবীর লোক দেখতে 
পাবে যে ভারতবাসীদের অনুমোদনক্রমেই ভারতের মঙ্গলের জন্য ইংরেজরা ভারতবর্ষে 
ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। যদিও দেশের জনসাধারণের সাথে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৪৭ 


কোন যোগাযোগ ছিল না তথাপি ইংরেজ এদেরকেই জাতির প্রতিনিধি বলে সর্বত্র জাহির 
করতে লাগলো। 

স্বাভাবিক ভাবেই বিলাতী কায়দায় “ন্যাশনালিজ্‌ম্‌ প্রচারে এই নব্য সম্প্রদায় ব্রতী হলেন। 
দেশের দুর্দশা নিয়ে কিছু অশ্রু বিসর্জন, প্রশাসনে দেশীয়দের অধিকার ও মর্যাদাকে একটু 
একটু করে বাড়ানো, ২৪টা প্রশাসনিক অপকর্মের সমালোচনা-__এইসব নিয়ে ইঙ্গভারতীয় 
ন্যাশনালিজ্মের গোড়াপত্তন । তার প্রধান মঞ্চ হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস- পাশাপাশি 
মত কিছু কিছু সভাসমিতি। ইংরেজের প্রতি অকুষ্ঠ আনুগত্য হল এই নব্য ন্যাশনালিজমের 
করবার মত সাবালকত্ব অর্জন করতে পারবে না_ এই মৌলিক বিশ্বাসের উপর নব্য 
ন্যাশনালিজ্মের ভিত্তি স্থাপিত হল। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
এই নব্য ন্যাশনালিজ্মের নেতৃত্ব অটুট ছিল। 

ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে যুক্তিবাদ, গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ, জাতীয় আত্মসচেতনতা প্রভৃতি 
পুঁজিবাদের গর্ভজাত উন্নত ধ্যানধারণা নবশিক্ষিত সমাজের মানসকে অভিসিক্ত করে । তার 
ফলে ইংরেজের “সাংস্কৃতিক বিজয়" পরিকল্পনার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দানা বাধতে থাকে ইংরেজী 
শিক্ষিত সমাজের অপর এক অংশের মধ্যে । শিক্ষিত ভারতবাসীর চিন্তকে জাতীয় হীনমন্যতার 
দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখবার প্রয়াসে ইংরেজ পান্দ্রী ও লেখকগণের নিয়ত প্রচার ভারতবাসীর 
জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধকে প্রতিনিয়ত আহত করছিল। এই আঘাত থেকেই উত্তৃত হল 
ইংরেজানুগত্যের রাঙ্তামোড়া, ব্রিটিশ ট্রড্মার্কযুক্ত ন্যাশনালিজ্মের প্রতিকূল ভাবন্নোত। 
সিপাহী বিদ্রোহের প্রচন্ড আলোড়ন ও তার ব্যর্থতার পর ইংরেজদের পৈশাচিক প্রতিহিংসার 
অভিযান জাতীয়মানসে আত্মমর্যাদাবোধ উদ্দীপ্ত করলো। জাতীয় হীনমন্যতার বিরুদ্ধে দৃপ্ত 
বিদ্রোহ মাথা উঁচু করে দীড়ালেন একদল বিদগ্ধ ভারতবাসী ! বঙ্কিমচন্দ্রকে এই নৃতন ভাবস্রোতের 
ভগীরথ বলে বর্ণনা করা যায়। ভারত হীন নয়, বর্বর নয়, ভারতবর্ষ মানবসভ্যতার ইতিহাসে 
এক সমুজ্জল এতিহ্যর উত্তরাধিকারী-_ভারতবর্ষের কাছে পাশ্চাত্যজগৎ জ্ঞান ও জীবন 
সাধনার দীক্ষা নিতে পারে_ শিক্ষিত ভারতবাসীরা দৃপ্ত কণ্ঠে এই সকল কথা প্রচার করতে 
লাগলেন। এই ভাবন্নোত একদিকে যেমন জাতীয় হীনমন্যতার কলুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, 
অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ সামস্ততান্ত্রিক যুগের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিকে হৃদয়ের উচ্ছৃসিত 
ভক্তির রঙে রাঙিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে প্রযত্ুশীল হল, আর তারই পাশাপাশি 
প্রাবাহিত হতে লাগলো পরাধীনতার বেদনা ও পরশাসনের প্রতি নিন্দা ও ধিক্কারের স্বোত। 
এই নতুন ভাবশ্নোতই উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী নবজাগৃতি নামে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
আখ্যাত হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদী ভাবের বন্যার সূচনা হয় উনিশ শতকের ষাটের দশকের 
প্রারস্ত থেকে। কবিতা, গান, লোকসঙ্গীত, প্রবন্ধ কথাসাহিত্য, নাটক-_এই সকলের মধ্য 
দিয়ে এই ৰুন ভাবস্রোত খরবেগে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র জাতীয় মানসকে প্লাবিত করলো। 

ইঙ্গীকৃত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্কন্ধবাহিত “মেড্-ইন্‌-ইংল্যান্ত' ছাপমারা ন্যাশনালিজ্মের 
সাথে এই জাতীয় আত্মসচেতনতাদৃপ্ত জাতীয়তাবাদী ভাববন্যার চরিত্রগত বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। 


৪৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


পূর্বোক্ত ন্যাশনালিস্টদের বোধ ও চেতনা ছিল ইংরেজানুগত্যের তবকৃমোড়া, তাদের ধারণায় 
ইংরেজরা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। ইংরেজের অভিভাবকত্বকে তারা ভারতের জাতীয় 
উন্নতির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করতেন- _ইংরেজের সম্পর্ক বর্জিত স্বাধীনতার কথা 
চিন্তা করতেও তাদের বুক কেঁপে উঠতো। প্রকৃত প্রস্তাবে যা কিছু আন্দোলন এই শ্রেণীর দ্বারা 
পরিচালিত হচ্ছিল তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নামগন্ধ ছিল না। ইংরেজী শিক্ষিত 
উচচমধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের যাবতীয় দাবি দাওয়ার তালিকা 
ভারতীয়করণ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কৌন্সিলসমূহে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যাবৃদ্ধি, ভারতবর্ষে 
সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগসমূহে (17 ০0111010181 
8170 11010051191 17091011595) শিক্ষিত ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার লাভের সুযোগ, 
পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি দাবিগুলির লক্ষ্যস্থল আন্দোলনকারী উচ্চমধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর সন্তানগণের ভবিষ্যত নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। মধ্যে মধ্যে এঁদের কণ্ঠ 
থেকে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য আর্তি ধ্বনিত হত বটে কিন্তু সে ছিল নিতান্তই মায়াক্রন্দন। পূর্বোক্ত 
শ্রেণীর কবলিত কংগ্রেস ১৮৮৫ থেকে ১৯১৭-১৮ পর্যস্ত যে আন্দোলন করেছে সে আন্দোলন 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ছিল না-_-তা ছিল ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ পোষণের আন্দোলন। 

পক্ষাত্তরে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসন ও 
ইরেজীয়ানার বিরোধী । জাতীয়তাবাদী ভাবস্রোত যে নৃতন স্বদেশচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করলো, 
সে চেতনায় “স্বদেশ' শুধুমাত্র একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমাবেষ্টিত ভূখন্ড নয়_-“স্বদেশ' 
আমাদের জননী, আমাদের উপাস্যা দেবী- দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়-_“দেবী আমার, সাধনা 
আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।” এই নূতন জাতীয়তাবাদ ছিল অতিশয়িত রূপে জাতিগর্ব 
ও দেশগর্বের ভাবালুতায় মন্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ভারতমাতাকে অভিনন্দিত করলেন “ভুবন 
মনোমোহিনী” বলে, মানব সভ্যতার জননী বলে, আরও কত শত অনবদ্য বিশৈষণে বিভূষিত 
করে। দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন £ মহিমার তুমি জন্মভূমি মা এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।' প্রাচীন 
ধরে সগর্বে ঘোষণা করলো “এই আমাদের ভারতবর্ষ ।” পরাধীনতার নিন্দা ও ধিকারে মুখর 
হয়ে উঠলো নবীন জাতীয়তাবাদ । সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গীকৃত ইংরেজানুরাণী ন্যাশ্নালিস্ট 
দেশনায়কগণের- _কম্প্রবক্ষ-যুক্তকর' আবেদন নিবেদনের রাজনীতিও জনমানসে জুগুন্সা 
জাগাতে সুরু করলো । বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে ইংরেজী শিক্ষালব যুক্তিবাদের সাথে তার প্রগাঢ় 
পান্ডিত্য মিশিয়ে যেমন প্রাচীন ভারতের অনবদ্য ভাবমূর্তি গড়ে তুললেন, অন্যদিকে তেমনি 
'লোকরহস্য” ও 'কমলাকাল্তের দপ্তর" প্রভৃতি অনবদ্য ও সুতীক্ষু ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে ইংরেজ 
ও ইংরেজীয়ানার প্রতি অনুরাগকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। এতদিনের মোহগ্রস্ত ঘুমন্ত জাতি 
সদর্পে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাড়ালো । বঙ্কিমচন্দ্রের অসমাপ্ত কার্যটুকু সুসম্পন্ন করলেন 
উনিশ শতকের আর এক মহামানব স্বায়ী বিবেকানন্দ । তিনি খুমণ্ড নিবীর্ধ জাতিকে প্রচন্ড 
কশাঘাতে প্রবুদ্ধ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তিনি 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৪৯ 


একদিকে যেমন ভারতবর্ষকে আত্মসচেতনতায় উদ্ুদ্ধ করলেন অন্যদিকে তেমনি সারা পৃথিবীকে 
ভারত-সচেতন করলেন। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচার এবং তার “সাংস্কৃতিক বিজয়ের' 
দ্বারা অর্জিত ফল সব নিরর্থক হল। 

ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হয়ে ভারতীয় মানসে জাতীয় হীনমন্যতার 
ঘুমপাড়ানী নির্যাস সিঞ্চন করে ভারতবাসীকে সুদীর্ঘকাল আত্মবিস্থৃত ও লঙ্জাবনত করে 
রাখবার যে চক্রান্তজাল বিস্তার করেছিল, উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাববন্যা এলো 
ইংরেজের সেই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃপ্ত, উদ্ধত ও উদ্দাম প্রতিক্রিয়ার রূপ নিয়ে। এই নবজাগৃতির 
প্লাবন যে অনেকখানি ভাবোম্মাদনার ব্যত্যাতাড়িত ও রোমান্টিক ভাবালুতায় মন্ডিত ছিল এ 
সত্য সর্বথা স্বীকার্য__কিস্তু একটা আত্মবিস্মৃত জাতি যখন অকস্মাৎ আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ 
হয় তখন একসাথে জেগে ওঠার উন্মাদনা স্বভাবতই তাকে অস্থির করে তোলে এবং সেই 
অবস্থায় যুক্তিবাদের বাঁধা পথে পা টিপে টিপে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না; 
এবং একথাও অনস্বীকার্য যে জাতীয় হীনমন্যতা ও আত্মাবমাননার অভিশাপকে ধুলিলুঠিত 
করবার জন্য এ প্রকার দৃপ্ত এবং ভাবোন্মাদনাসমৃদ্ধ সমুখানের একাস্ত প্রয়োজন ছিল। 

প্রায় ২০০ বৎসর যাবৎ ক্রমবৃদ্ধিশীল সামাজিক অবক্ষয়ের পন্ধকুন্ডে প্রোথিত তৎকালীন 
ভারতবর্ষের “বর্তমান' ছিল নানা সাম।জিক দুষ্টব্যাধি কবলিত এবং কুৎসিত। সেই “বর্তমানকে' 
বিশ্ববাসীর সমক্ষে গৌরবের পতাকার আকারে তুলে ধরা যায় না। তাই অপরিহার্য প্রয়োজন 
বশেই “বর্তমানকে ছেড়ে দিয়ে ভারতের গৌরবময় অতীতকেই ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর 
সমক্ষে তুলে ধরতে হল জাতীয় গর্বের নিদর্শন রূপে । তার ফলে উনিশ শতকের ভাবালুতাপূর্ণ 
জাতীয় জাগৃতির মধ্যে এমন কিছু প্রবণতা দেখা দেয় যা অবাঞ্িত এবং প্রগতিশীলতার সাথে 
সামঞ্জস্যহীন। যে সমৃদ্ধ সামস্ততান্ত্রিক যুগের ভারতবর্ষকে মহিমামন্ডিত করে আমাদের জাতীয় 
উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী গর্বের নিদর্শন রূপে আমরা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলাম সে 
চেতনাও কর্মোদম স্বাভাবিক ভারতকে যে কিছুতেই আর ফিরিয়ে আনাযায় না-_ভাবোন্মাদনাবশত 
কারণেই হিন্দু-পুনরভ্যুখখান- একথা আমরা বিস্মৃত হলাম__একদিকে যেমন এই জাতীয়তাবাদী 
বাদ বা [71100 16%1%৪- ভাবন্বোতের মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করলাম আত্ম-সচেতনতা, 
1157-এব বর্ণে রঞ্জিত আত্মগৌরববোধ ও আত্মবিশ্বাস, যার ফলে হীনমন্যতার কৃষ্ণমেঘ 
হয়েছিল অপসূত হয়ে আমাদের চিত্ত প্রগাঢ় দেশপ্রেমের আলোকে উত্তাসিত 
হল,অন্যদিকে তেমনি আমাদের মন হল আধুনিকতার বিরোধী । তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল পিছনের 
দিকে--সুদূর অতীতের স্বপ্নমায়াজড়িত এক কল্পনার ভারতের দিকে, জাতির দৃষ্টি সামাজিক 
বিবর্তনের স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করে সম্মুখের দিকে প্রসারিত হল না। তবে সুখের বিষয় এই 
যেস্বল্পকালের মধ্যেই স্বপ্রমায়াজড়িত অতীতের সম্মোহনজাল থেকে ভারতীয় মানস নিজেকে 
মুক্ত করে নিতে পেরেছিল । ইংরেজের দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত “সাংস্কৃতিক বিজয়ের”অভিযানকে প্রতিহত 
করতে গিয়ে অনিবার্ষ প্রয়োজনের তাগিদেই অতীত যুগের ভারতের গৌরবগাথাকে এই নব্য 
জাতীয়তাবাদী! চেতনার বাহন রূপে গ্রহণ করতে হয়েছিল। অতীতের ভারতের সেই গৌরবময় 
যুগের সাথে মুসলমানগণের কোন সংস্পর্শ ছিল না। অতীত যুগের ভারতবর্ষের মহিমা কীর্ততনে 
যেসকল উপাদানকে গ্রহণ করতে হয়েছে সেগুলি হিন্দুভারতের লুপ্তমহিমার দ্যোতক। অতএব 


৫০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণা যদিও ছিল বিশ্ববাসীর এবং বিভ্রান্ত ভারতবাসীর সামনে ভারতের 
প্রাচীন সভ্যতার গৌরবকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে ভারতবাসীর মনে স্বদেশ প্রীতির উদ্বোধন ও 
বিদেশীদের মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সম্ত্রমবোধ সৃষ্টি করা, তথাপি প্রাচীন ভারত বলতে যেহেতু 
হিন্দু-ভারত বোঝায় সেই হেতু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীদের চোখে প্রাচীন ভারতের জয়গান 
হিন্দুত্বের জয়গান রূপে প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার পুষ্টিসাধনের 
জন্য কাব্যে, নাটকে, কথাসাহিত্যে এমন অনেক কাহিনীকে প্রচার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হলযা 
প্রত্যক্ষতঃ মুসলিমবিরোধী । পৃথ্িরাজ চৌহান, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম 
রায়, রাজপুত ও মহারাষ্ত্রীয় বীরগণ ইত্যাদি ধাদেরকে দেশপ্রেমিকরূপে চিত্রিত করে কাব্য, 
নাটক, উপন্যাসারি প্রচারিত হতে লাগলো, তাদের সংগ্রাম হয়েছে মুসলমানদের সঙ্গে । অর্থাৎ 
মুসলমান রাজশক্তির প্রতিপক্ষ রূপে ফাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদেরকেই আমরা স্বাধীনতাকামী 
জাতীয় বীর রূপে চিত্রিত করে জনমনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করতে যত্বুবান হলাম। 
সুতরাং যে দেশপ্রেমের উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে আমরা উক্তরূপ সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হলাম, 
মুসলমানগণতাকে হিন্দুদেশপ্রেম বলে এবং মুসলিম বিরোধী প্রচারণা বলে মনে করতে লাগলেন । 
ভাবোন্মাদনার বশে হিন্দু লেখকেরা হয় ত তাদের রচনার এ ধরণের সম্ভাব্য ফলের কথা আদৌ 
বিবেচনা করেন নি। তাংকালিন রাজনৈতিক অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনকে আক্রমণ 
করে ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিয়ে সাহিত্য প্রচার সম্ভবপর ছিল না। 
সেইজন্য মুসলমানকে ছদ্মশত্র রূপে খাড়া করে সেই নকল শক্রর উপর শর নিক্ষেপের মাধ্যমে 
আসল শক্র ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় মানসকে উত্তেজিত করবার কৌশল অবলম্বন করতে 
বাধ্য হয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী লেখকগণ। মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদী আক্রমণের লক্ষ্যস্থল 
ছিলেন না। ইংরেজের “ডামি” (৫1701) হিসাবে প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে 
মুসলমানগণকে প্রতিপক্ষরূপে ব্যবহার করা হয়েছে ।আলোচ্য সময়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে জাতীয় 
মানসকে উত্তেজিতকরণের কোন প্রয়োজন বা প্রাসাঙ্গিকতা ছিল না; কারণ তখন মুসলমানগণের 
কৃত পক্ষে মুসলমানকে হস্তে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ন্যস্ত ছিল না।এ সকল কাহিনী পাঠ 
আত্রল্মণ করা হিন্দু করে পাঠকমানসেও মুসলিম বিবোধী প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয়নি ইংরেজ 
লেখকগণেরউদ্দেশ্যছিল ও ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধেই জাতীয় মানসে উত্তেজনার সঞ্চার ঘটেছে। 
না। পরিস্থিতির চাপে তৎকালীন লেখকগণ মুসলমানগণকে ইংরেজের 
0101111% রূপে বাবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবিষয়ে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে 
পারে । কৰি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত, কবিতায় পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাতীয় 
মানসকে উত্তেজিত করবার দৃপ্ত প্রয়াস লক্ষিত হয়। এ কবিতা প্রকাশের জন্য যখন ভুদেব 
মুখোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় প্রেরিত হয় তখন তার মধ্যে কোথাও এমন 
ইঙ্গিত ছিল না যে কোন মহারাষ্ট্রীয় যুবক কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে স্বজাতীয়গণকে 
উত্তেজিত করছেন ।কিস্তু এ কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহের আহ্বান ঘোষিত হওয়ায় ভুদেব 
মুখোপাধ্যায় এ কবিতা তার পত্রিকায় প্রকাশ করতে সাহসী হন না। কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
এই সংবাদ পূর্বোহ্কে অবগত হন। তখন হিতৈষী বদ্ধুগণের ও ভুদেববাবুর নির্বন্ধাতিশয্যে 
হেমচন্দ্র এ কবিতায়-_“এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলি” ইত্যাদি 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৫১ 


দুটি স্তবক যোগ করে দেন ও কবিতার শিরোভাগে একটি ভূমিকা যোগ করেন যার ফলে এরূপ 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় যে কবিতাটির আখ্যান বস্ত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নয়। 
কবিতাটি যে মুঘল শাসনকে লক্ষ্য করে লিখিত হয় নাই তার অনেক প্রমাণ কবিতাটির মধ্যেই 
ছড়ানো রয়েছে।কিস্ত রচয়িতাগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাই হোকৃনা কেন কাব্য, নাটকে,কথাসাহিত্যে 
বিলুপ্ত হিন্দু গৌরবের" উচ্ছৃসিত জয়গান ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাতীয় মানসে উত্তেজনা 
সৃষ্টির জন্য মুসলমান প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে শরক্ষেপণ স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম-মানসে অসন্তোষ 
ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি তাদের মানসিক বিরূপতা উৎপাদনের কারণ হয়েছিল। 
হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ” 'ভারতভিক্ষা” কালচক্র" প্রভৃতি কবিতায় ব্রিটিশ শাসনকেইআক্রমণ 
করা হয়েছে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে 
কোন কোন লেখক 'ভারতীয়ত্ব" ও “হিন্দুত্ব-কে এমনভাবে একত্র করে ফেলেছেন যে পাঠকের 
কাছে এ দুটি শব্দ সমার্থক বলে প্রতিভাত হতে পারে এবং ভারতে প্রাচীন যুগের পুনরুদবোধনের 
আহ্বান পাঠকের কর্ণে হিন্দু-ভারতের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আহ্বান রূপে ধ্বনিত হয়। আমরা পূর্বেই 
উল্লেখ করেছি যে প্রাচীন যুগের পুনরুদ্‌বোধনের কল্পনাটাইঅবাস্তব।কারণ ইতিহাস যে সামাজিক 
স্তরকেঅতিক্রম করে এসেছে,ইতিহাসকে পিছনের দিকে ঠেলে তাকে পুনরায় সেইস্তরে ফেরৎ 
পাঠানোযায় না।কিস্তু তৎকালিন ভাবালুতার শ্নোতোবেগ সাময়িক ভাবে বিজ্ঞান সম্মতযুক্তিবাদকে 
ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। 

মুসলমানগণ যদি একশো বছর যাবৎ পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও 
সামাজিক আলোড়ন থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের চতুর্দিকে প্রাচীনতাজী্ণ 
সমাজবোধ ও ধরমীয় গৌঁড়ামীর প্রাচীর তুলে স্বরচিত কারাকক্ষের মধ্যে আবদ্ধ করে না 
রাখতেন তা হলে হয় তো ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সর্বাঙ্গে হিন্দুত্বের রং মেখে ভূমিষ্ট হত না। 
উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনা শুধু হিন্দু মস্তিষ্কের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল বলেই 
তার গায়ে বেশ খানিকটা হিন্দুয়ানির রং লেগেছিল। (সিপাহী বিদ্বোহকে এই আলোচনার 
বাইরে রাখছি। সিপাহী বিদ্রোহ একটাভিন্ন প্রকৃতির বিস্ফোরণ। সিপাহী বিদ্বোহে বহু মুসলমান 
যোগদান করেছিলেন)। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবোন্মাদনার এই হিন্দুত্বপন্থী বহিরাবরণ 
অবাঞ্থিত হলেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে অপরিহার্য ছিল। এ বিষয়ে অধ্যাপক নীহারপঞ্জন রায় 
মন্তব্য করেছেন ঃ 
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এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের মনে আসে। মুসলমানেরা 


৫২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


কি ভারতবর্ধকে সত্য সত্যই তাদের স্বদেশ বলে মনে করতে পেরেছিলেন? যদি সত্য সত্যই 
তারা ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করে থাকেন তা হলে ভারতবর্ষের 
অতীত গৌরবকে শ্রদ্ধা করতে পারবেন না কেন? আজ আমরা কেউ যদি হিন্দু হয়েও 
ইরাণের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে সেখানেই পুরুষানুক্রমিক রূপে বসতি করতে থাকি তা হলে 
মুসলমাণগণ ইস্লাম ইরাণের অতীত গৌরবকে কেন আমরা স্বদেশের গৌরব বলে মনে 
ধর্মকে জাতীয়তাবোধের করব না এবং সেই গৌবৰে কেন নিজে গৌরববোধ করব না? প্রাচীন 
ভিত্তি বলে মনে করেছেন ভারতের এ্রতিহ্যের মধ্যে যদি কিছু গৌরবজনক থাকে তা হলে 
ভারতবাসী মাত্রেই সে গৌরবের অংশীদার । সে গৌরব শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাপ্য নয়-_ 
এ ধারণা ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, সকলেরই চিত্তে উদ্‌গত হওয়া উচিত। 
অবশ্য এ বিষয়ে শুধু মুসলমানগণকেই দোবী করা যায় না। হিন্দুরাই কি কখনও এটা অনুভব 
করতে পেরেছেন যে প্রাটীন ভারতের গৌরবের সরিকানা অহিন্দুরাও দাবি করতে পারেন? 
যাতে অহিন্দু ভারতবাসীগণ প্রাচীন ভারতের গৌরবের এঁতিহ্যকে তাদের জাতীয় গৌরব 
বলে অনুভব করতে পারেন, সে বিষয়ে হিন্দুরা কতটুকু চেষ্টা করেছেন? শুধু মুসলমানদেরকে 
দোষ দেবো কেন? ভারতীয় খ্রিস্টানগণ এবং আযাংলো ইন্ডিয়ানগণ এরাই কি কখনও 
ভারতবর্ষকে “স্বদেশ” বলে মনে করতে পেরেছেন? জানি, যে সব দেশেরই প্রাটান গৌরবের 
সাথে সেই প্রাটীনকালে সে দেশে যে ধর্ম অনুসৃত হত সেই ধর্ম জড়িয়ে রয়েছে। সেইজন্য 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন না। জাতীয়তা (790011)000)- 
কে ধর্মীয় বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার মত মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা এই আধুনিক 
কালেও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আয়ত্ব করতে পারেন নি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার বন্ধু 
রাজনারায়ণ বসুর কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন £ 

“| ০8916 1801 2. 71105 15680 001 ৮001 11111001151, 0810 | 20110116 1176 22170 
[1%11101059 01 0121 21805650015.” 

_ আর এই মনোবৃত্তিই ছিল তার “মঘনাদবধ' ও ব্রজাঙ্গনা” “বীরাঙ্গনা” ইত্যাদি রচনার 
প্রেরণা। হিন্দু না হয়েও স্বদেশের প্রাচীন এতিহ্যকে শ্রদ্ধা করা যায়। 

তবে যুক্তির কথা যা-ই হোক্‌ না কেন উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী সাহিত্য ও প্রচারণা 
অতিশয়িত রূপে হিন্দুত্বের রঙ্গে রঞ্জিত হওয়ার ফলে মুসলিম মানসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 
সম্পর্কে প্রতিকুলতা জন্মেছিল, এটা সত্য কথা । ইংরেজরা এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সুযোগ 
গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ কথাও সত্য, জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের লেখকগণ বা জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের সংগঠকগণ- এঁদের কারও মনে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কোন স্বপ্র ছিল না। 
জাতীয়তাবাদীগণের পক্ষ থেকে যে স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হয়--সে দাবির মধ্যে ভারতবাসী 
কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার কোন প্রকার গুপ্ত ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল না। “দেশের 
স্বাধীনতা” বলতে জাতীয়তাবাদীগণ গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত স্বাধীনতাই বুঝেছিলেন। ভারওবাসীর 
স্বাধীনতাই আন্দোলনের লক্ষ্যস্থল ছিল- কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার কথা কেউ 
চিন্তা করেন নি। 

ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে যে মুসলমান সমাজ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৫৩ 


আন্দোলন সম্পর্কে কখনও উদাসীন এবং কখনও প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন থাকলেও উনিশ 
শতকেই নির্ভেজাল মুসলিম নেতৃত্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে । ইতিহাসে 
ওয়াহাবী আন্দোলন, এগুলি, ওয়াহাবী বিদ্রোহ ১৮২৪-১৮৬১),তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩১- 
ফারাজী আন্দোলনবা ১৮৩২) এবং ফারাজী আন্দোলন (১৮৩৮-১৮৫৭) নামে পরিচিত 
তিতুমীরের বিদ্রোহ হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে কোন কোন লেখক 
এগুলি ভারতবর্ষের 'এগুলিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ হিসাবে চিত্রিত করতে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের চেষ্টাকরেছেন। আমরা কোনমতেই এইবিদ্রোহগুলির একটিকেও ভারতের 
১ স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশরূপে চিত্রিত করবার অনুকূলে কোন সমর্থন 
| খুঁজে পাচ্ছি না, যদিও তিনটি বিদ্রোহই মুসলমানদের নেতৃত্বে পরিচালিত 

হয়েছিল এবং এতে যোগদানকারীগণ সকলেই ছিলেন মুসলমান। 

ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অবদুল ওয়াহাব ছিলেন মিশর দেশের অধিবাসী। তিনি 
একটি মতবাদ প্রচার করেন যার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, নানা বহিরঙ্গ আচার অনুষ্ঠান ও 
পুরোহিততন্ত্রের প্রভাব ইস্লামের প্রাণশক্তিকে খর্ব করেছে-_অতএব ইস্লামের বিশুদ্ধি 
ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রয়োজন এবং এই বিশুদ্ধিকরণ অভিযান সার্থক করতে হলে সর্বত্র 
বিবরণ ইস্লামিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই মতবাদকে ভিত্তি করে 
যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার নামই ওয়াহাবী আন্দোলন। এই আন্দোলন ছিল সর্বতোভাবে 
ইস্লামিক ধর্মীয় আন্দোলন এবং শুধু যে ভারতের সীমার মধ্যেই এই আন্দোলন নিবদ্ধ ছিল 
এমন নয়, বিভিন্ন ইস্লামিক দেশেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । আন্দোলনের চরিত্র ছিল 
পুরোপুরি প্যান-ইস্লামিক্‌” ৮১৪1-151211০)। ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন 
বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অধীন রায়বেরিলির অধিবাসী সৈয়দ আহম্মদ ব্রেল্ভি। ১৮২২-২৩ 
খ্রিস্টাব্দে তিনি মক্কায় যান ও সেখানে গিয়ে ওয়াহাবী মতবাদে দীক্ষিত হন। কিন্তু পূর্বোক্তি 
মতবাদ মক্কাসরিফের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত ছিল না।'ারা সৈয়দ আহম্মদকে মক্কাসরিফ 
থেকে বহিষ্কৃত করেন। 

ওয়াহাবী মতবাদ অনুসারে যারা মুসলমান নয়- অর্থাৎ হিন্দু, শিখ, খিস্টান প্রভৃতি-_ 
তারা সকলেই 'দার্‌-উল-হাবাব্‌' ঈশ্বরের শক্র)। তাদের বিরুদ্ধে “জেহাদ্‌* (ধর্মযুদ্ধ) প্রত্যেক 
মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। ভারতবর্ষে ফিরে এসে সৈয়দ আহম্মদ ব্রেল্ভি নিজেকে “ইমাম' 
(ধর্মগুরু) বলে ঘোষণা করেন। 

সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি সম্পর্কে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন £ 
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পেশোয়ারের সন্িহিত উপজাতি অধুযষিত এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে সৈয়দ আহম্মদ 
১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তৎকালীন ইংরেজ সরকার এই যুদ্ধের 
সংবাদ অবগত হয়েও প্রথমদিকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন। বহুতর নরহত্যার পরে ওয়াহাবীরা 


৫৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


পেশোয়ার অধিকার করে এবং কোয়ায়ে উপত্যকার অন্তর্বর্তী সিস্তানা নামক স্থানে একটি 
কুদ্র ওয়াহাবী রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়। এ সম্বন্ধে উইলিয়াম হাণ্টারের বর্ণনা £ 
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পাটনায় বিলায়েৎ আলি ও এনায়েৎ আলি নামে দুই ভ্রাতা বিহারী মুসলমানগণকে সিত্তানার 

রাজ্যে গমনের প্ররোচনা দান করে এক 'হিজ্রাত” আন্দোলন গড়ে তোলেন। 

ওয়াহাবী বিদ্রোহ সম্পর্কে, বিশিষ্ট মুসলিম জননায়ক স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ কর্তৃক 
উর্দূভাষায় লিখিত একটি রচনার অংশবিশেষের অনুবাদ উদ্ধৃত করে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
লিখেছেন £ 
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সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্ততি ৫৫ 
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এক বছরের মধ্যেই সিস্তানার ইস্লামিক বাদশাহীর পতন ঘটে ও সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি 
যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু তারপরও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ওয়াহাবীদের বিদ্বোহমূলক 
অভিযান চলতে থাকে এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবীরা সিস্তানা পুনর্দখল করে। এতদিনে 
পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং তখন থেকে ওয়াহাবীদের লক্ষ্য হয় পাঞ্জাব 
ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করে সেখানে ইস্লামিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করা। বহুতর সঙ্ঘর্ষের পর 
ওয়াহাবীরা পরু'দত্ত হয় ও ভারতসম্ত্াঙ্জ্ীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অনেক 
ওয়াহাবী বিদ্রোহী প্রাণদন্ড ও দীর্ঘমেয়াদী কারাদন্ডে দন্ডিত হয়। 

ওয়াহাবী বিদ্রোহের এই পর্যায়ে “জেহাদ্‌* পরিচালিত হয় খ্রিস্টান শাসনের উচ্ছেদপূর্বক 
ইস্লামিক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে । ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন ? 
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বঙ্গদেশে তিতুমীরের বিদ্রোহ এবং ফারাজী আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলনেরই অন্তর্ভুক্ত 
ছিল। তিতুমীর একজন সঙ্গতিপন্ন মুসলমান ছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মীর" পদবী 
আভিজাত্যের চিহ্বাহী। তিতুমীর “হজ' করবার জন্য মক্কায় যান। সেকালে মক্কাসরিফে 
তিতুমীর বিছোহ গিয়ে হজ করা অত্যস্ত ব্যয়সাধ্য ছিল এবং কেবলমাত্র অর্থশালী ব্যক্তিরাই 

| 'হাজী” হওয়ার সুযোগ পেতেন। মক্কাসরিফে অবস্থানকালে তিনি ওয়াহাবী 

মতবাদে দীক্ষিত হন এবং দেশে ফিরে এসে ওয়াহাবী মতবাদ প্রচারের একটি দল গঠন 
করেন। সাধারণ মুসলমানদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে তিতুমীর অলৌকিক শক্তির অধিকারী। 
মিক্ষিন্‌ শাহ নামক এক ফকির দলে যোগদান করায় তার প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ওয়াহাবীরা 
জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের রক্ষা.করবার চেষ্টা করত। এ সময়ে জমিদারদের 
ক্ষমতা ছিল অনিয়ন্ত্রিত প্রজার স্বার্থরক্ষা করবার জন্য আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি ১৭৯৩ 
সালের পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট রেগুলেশনের মধ্যে ছিল কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার 
পরেও পয়মন্্রি বংসর যাবৎ ইংরেজ শাসকগণ প্রজার স্বার্থরক্ষা বিষয়ক কোন আইন প্রণয়নে 
মনোযোগী হন নাই। প্রথম রেণ্ট আ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয় ১৮৫৯ ধ্রিস্টাব্দে। তার ফলে তিতুমীরের 
সময়ে জমিদারেরা জমির খাজনা ইচ্ছামত বৃদ্ধি করতে পারতেন এবং প্রজার উপরে ভূমিরাজস্ব 
ছাড়াও নানা অতিরিক্ত কর আরোপ করতে পারতেন। নারিকেলবাড়িয়ার নিকটবর্তী পৃঁড়া 
গ্রামের জমিদার কৃষ্জদেব রায় তার মুসলমান প্রজাদের উপর “জিজিয়া' করের অনুকরণে 
'দাড়ির খাজনা" নামে এক অতিরিক্ত কর আরোপ করেন। দাড়ি রাখলেই তাদের মাথা পিছু 
বার্ষিক আড়াইটাকা হিসাবে অতিরিক্ত কর দিতে হবে। কৃষ্জদেব রায়ের এই কার্য যে নিন্দনীয় 
এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত ছিল এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। ওয়াহাবীদের 
পক্ষে দাড়ি রাখা ছিল ফরজ" (অবশ্য কর্তব্য)। সুতরাং তিতুমীর কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে 
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বিদ্রোহের জন্য গ্রামীণ মুসলমান প্রজাগণকে উত্তেজিত করতে থাকেন। তিতুমীর নিজের 
দলবল নিয়ে কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ি আক্রমণ করেন কিন্তু কৃষ্দেব সে আক্রমণ প্রতিহত 
করতে সমর্থ হন।১* 

এর পর ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীর নিজেকে বাদশাহ" বলে ঘোষণা করেন। বাদশাহীর 
এলাকাভুক্ত ছিল দশ ক্রোশ পরিমাণ এলাকার মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম। নারিকেলবাড়িয়া 
তার রাজধানী । তার ভাগিনেয় মাসুম খাঁ তার সেনাপতি। হিন্দু জমিদারদের প্রজাবর্গের 
নিকট থেকে তিনি কর আদায় করতে থাকেন। তিনি টাকী ও গোবরডাঙ্গার জমিদারদের 
কাছে কর দাবি করেন-_অবশ্য জমিদারেরা সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। গ্রাম থেকে বহুতর 
বাঁশ কেটে বাঁশের গায়ে যাতে আর একটা বাঁশ সংলগ্ন থাকে এইভাবে বাঁশের প্রাচীর দিয়ে 
খানিকটা জায়গা ঘিরে নিয়ে তিনি তার কেল্লা বা দুর্গ প্রস্তুত করেন। অন্ত্র হিসাবে ব্যবহারের 
জন্য প্রচুর পরিমাণ কাচা বেল কেল্লার মধ্যে মজুদ্‌ করা হয়। তিতুমীরকে দমন করতে এসে 
সরকারি বাহিনী কয়েকবার পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। তিতুমীরের সাথে এক সংঘর্ষে গোবরডাঙ্গার 
জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। পরে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড বেণ্টিক্কের আদেশে 
জনৈক ইংরেজ কর্নেলের নেতৃত্বে কামান সহকারে এক সৈন্যবাহিনী তিতুমীরের বিরুদ্ধে 
প্রেরিত হয়। প্রথম নিক্ষিপ্ত গোলাটি কেল্লার প্রাটারের একটু দূরে পড়ে । তিতুমীর তার কেন্প্ার 
মধ্যস্থিত অনুগতদের বলেন, 'উ গোলা হাম্‌ খা ডালা”। অনুগতেরা বিশ্বাস করত তিতুমীর 
আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রথম গোলাটি এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় কেল্লার মধ্য থেকে খুব 
জয়ধ্বনি উঠতে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় গোলা নিক্ষিপ্ত হলে তিতুমীর সেই গোলায় নিহত হন ও 
আগুন লেগে বাশের কেল্লা ধ্বংস হয়। কেল্লার পতন হলে কেল্লার মধ্যে অবস্থানকারী ৩৪০ 
জন ওয়াহাবী “সৈন্য” গ্রেপ্তার হয়, ১৪০ জন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন ও 
তিতুমীরের ভাগিনেয় ও “সেনাপতি” মাসুমের ফাঁসী হয়। ক্ষুদ্র কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত 
তিতুমীরের ইস্লামিক বাদশাহীর আয়ুস্কাল ছিল সর্বসাকুল্যে বছর খানেক। এই এক বছরে 
তিতুমীরের অনুরাগীরা সন্নিহিত অঞ্চলে বহু লুঠতরাজ করে। 

ফরাজী” বা ফারাজ" আন্দোলনও ছিল ওয়াহাবী আন্দোলনেরই একটি শাখা। এই 
আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন হাজী শরিয়তউল্লা। তিনিও মক্কায় হজ' করতে গিয়ে সেখান 
ফরাজী বা ফারাজ্জী থেকে ওয়াহাবী মতবাদে দীক্ষিত হয়ে আসেন। প্রকৃতপক্ষে হাজী 
আন্দোলন শরিয়তউল্লার পুত্র পীর দুদু মিঞ্াই এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে 

তোলেন। (এই দুদু মিএ্র ছিলেন নন্‌-কো-অপারেশন যুগের বিশিষ্ট 

স্বাধীনতা-সংগ্রামী পীর বাদশা মিঞার পিতামহ)। পীর দুদু মিঞার কর্মক্ষেত্র ছিল ফরিদপুর 
জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার অংশবিশেষ 

“ফরজ্‌” শব্দ থেকে “ফরাজী' বা ফারাজী” শব্দ এসেছে। ইস্লামধর্মে যা অবশ্য করণীয় 
সেই সকল কাজই সমস্ত ইস্লামধর্মাবলম্বীর পক্ষে “ফরজ্‌”। মূলতঃ ধর্মীয় আন্দোলন হলেও 
কিছু অর্থনৈতিক চিন্তাধারাও পীর দুদু মিঞা এই অন্দোলনের সাথেযুক্ত করেছিলেন ।ফারাজীদের 
মতে-_জমির ব্যক্তিগত মালিকানা ন্যায়বিরোধী। “বাদশাহ' ভূমিকর দাবি করতে পারেন। 
কিন্ত জমিদার কোন কর দাবি করতে পারেন না। ইস্লাম ধর্মের নীতি অনুসারে বিজিত 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্্েত্র প্রস্তুতি ৫৭ 


দেশের- অধিবাসীদের এবং কাফিরদের সকল ভূসম্পত্তির্ল একমাত্র মালিক বাদশাহ। ডঃ 
ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেছেন £ 
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জমিদারী প্রথাও মুসলমান আমলের সৃষ্টি কিন্তু মুসলিম শাসকদের আমলে জমিদারগণ 
ভুমির মালিক" বলে স্বীকৃত হতেন না। তখন জমিদারেরা ছিলেন বাদশাহ বা বাদশাহের 
প্রতিনিধি কর্তৃক নিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ রাজস্ব-সংগ্রাহক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই জমিদারগণ 
ভুমির মালিকের পর্যায়ে উন্নীত হন। ওয়াহাবীরা ইস্লামি মতানুসারে জমিদারের মালিকানাহ্বত্ের 
বিরোধী ছিলেন। ইস্লামি মতানুসারে বাদ্‌শাহই একমাত্র মালিক। ফারাজী আন্দোলনের জমিদার 
বিরোধী ও নীলকর সাহেবদের বিরোধী কর্মসূচী ছিল বলে স্বাভাবিক ভাবেই এই আন্দোলন 
বহু মুসলমান কৃষককে আকৃষ্ট করে। ফারাজী আন্দোলন ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে খুব প্রবল হয়। 
প্রধানত নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে ও স্থানীয় কিছু জমিদারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত 
হয়__যদিও ঘোষিত লক্ষ্য ছিল__ইস্লামিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠা। ভারতকোষ নামক কোষ 
গ্রন্থে বিনয় চৌধুরী ও অমলেন্দু দে মন্তব্য করেছেন ; 

“ফেরাজীদের ধশ্ীয়ি গৌড়ামি অর্থনৈতিক আন্দোলনকে যথেষ্ট দুর্বল করিয়াছিল ।ভিন্নমত 
সম্পর্কে ফেরাজীরা ছিল বিশৈষভাবে অসহিষুঃ; বলপ্রয়োগ ও অন্যান্য বহু পীড়নমূলক উপায়ে 
তাহারা নিজেদের মতবাদ প্রচার করিত। সাধারণ মুসলমান কৃষক ধর্মবিশ্বাসের আমূল 
পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে সহজে গ্রহণ করে নাই। নূতন আন্দোলনে আতঙ্কিত জমিদারগণ 
বিভিন্নভাবে কৃষকদের ফেরাজী প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিত। বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক 
কার্যকলাপের জন্য সাধারণ হিন্দু কৃষকও ফেরাজীদের প্রীতির চক্ষে দেখিত না। ১৮৩৯ 
খিস্টাব্ডে প্রায় ১৫০০ সাধারণ মানুষ ফেরাজীদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়।”৯, 

পূর্বোস্ত তিনটি বিদ্রোহ বা আন্দোলন মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই সব 
বিদ্বোহে ইংরেজ শাসকশক্তি উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল-_একথা সত্য। কিন্তু যে কোন 
ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ব্রিটিশ-বিরোধী কর্ম-তংপরতাকেই “স্বাধীনতা সংগ্রাম” বলে স্বীকৃতি দেওয়া 
তিতৃমীরের বিদ্রোহ, যায় না। কোন জনগোষ্ঠী যদি ভারতবর্ষে হিন্দুসাশ্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য 
ফারাজী বিদ্বোহ, এর প্রচেষ্টা করে তাকেও যেমন আমরা “ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ 
কোনটাই ভারতের বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না, তেমনি ইস্লামের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইস্লামিক 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বাদশাহী প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকেও আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ বলে 
৬৪ স্বীকার করে নিতে পারি না। ভারত হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্ী প্রভৃতি 
উন ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়ের দেশ। যে সংগ্রামের লক্ষ্য এর মধ্যে কোন 
চিহিততকল্পাযায়না। এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হস্তে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত করা, তাকে কি করে 

ভারতবাসীর মুক্তি-সংগ্রাম বলে স্বীকার করে নেওয়া যাবে? 'ভারতের 


৫৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


স্বাধীনতা” ওয়াহাবী আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল না। রাজনৈতিক বিচারে এই আন্দোলন 
ছিল সঙ্কীর্ণতাবাদী, ধর্মীয় গৌড়ামি ও সাম্প্রাদায়িকতার দ্বারা দূষিত একটি উগ্রপন্থী 
কর্মততপরতা। তিতুমীরের বিদ্রোহ ছিল একটি উগ্রধর্মীয় চেতনাজাত বালকসুলভ 
দুঃসাহপ্রবণতা (01110151.80010017)- এবংতার কর্মতংপরতা একটি অতি ক্ষুদ্র এলাকার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
পূর্বোক্ত বিদ্রোহ বা আন্দোলনগুলিকে 'কৃষক সংগ্রাম” বা “শ্রেণীসংগ্রাম' বলেও চিহ্নিত 
করাযায় না। কৃষক' একটা অর্থনৈতিক শ্রেণী। মাক্সীয় বিচারে- _সাম্প্রদায়িকতাবাদী চেতনার 
ছত্রছ্ায়াতলে কোন শ্রেণীসংগ্রামের কথা বল্পনা করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতাবাদী চেতনা, 
মাক্জীয় ব্যাখ্যানুসারী শ্রেণীচেতনা-__এদুটি পরস্পর বিপরীত মুখী-_একটি অপরটির ক্ষয়কারক। 
সুতরাং এই দ্বিবিধ চেতনার সহাবস্থান সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের কৃষকশ্রেণীর মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, 
শিখ, দেশীয় খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসযুক্ত মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। ইস্লামিক বাদশাহী 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ধর্মীয় চেতনাকে প্রাধান্য দান করে 'কৃষকশ্রেণীর" শ্রেণীগত এক্য নষ্ট করে 
এ শ্রেণীকে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত করে ফেলে। শুধুকিছু কৃষক-স্বার্থের বুলি থাকলেই ধর্মীয় ও 
সাম্প্রদায়িকতাবোধযুক্ত আন্দোলন শ্রেণীসংগ্রামে বুপাস্তরিত হয় না। শ্রেণীচেতনা হল 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী কলুষিত চেতনার- উংকৃষ্টতম প্রতিষেধক। রোগ ও ওঁষধ একত্র হয়ে 
পরস্পরকে পুষ্ট করবে- এরূপচিস্তা হাস্যকর । কাচা তেঁতুলের রসের সাথে কুইনাইন মিশিয়ে 
রোগীকে খাওয়ালে কুইনাইনের রোগপ্রশমনক্ষমতা নষ্ট হয় । সেই প্রকার, সাম্প্রদায়িকতাবাদের 
তেতুলগোলা শ্রেণীবোধের কুইনাইনের সাথে মিশিয়ে দিলে শ্রেণীবোধ নষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক 
কোন কোন লেখক অত্যুৎসাহবশত মাক্সীয় পদ্ধতিসম্মত বিচার বিবেচনা না করে পূর্বোক্তি 'হাঙ্গ 
মা”-গুলিকে কৃষকসংগ্রাম” রূপে চিত্রিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। 
মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে ইংরেজদের প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গী সৌহার্দ্যমূলক ছিল না। তারা 
তাদের দ্বারা সদ্যক্ষমতাচ্যুত মুসলমানগণকে বিশ্বাস করতে পারেন নি, এবং মুসলমানদের 
নুন: সা প্রতি শক্রভাবাপন্ন হওয়ার ফলে হিন্দুদের একাংশকে সিংহাসনের 
টার রক্ষকরূপে দলে টানতে সচেষ্ট ছিলেন। ওয়াহাবীদের কর্মতৎপরতার 
ই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসকেরা হিন্দুদেরকে কোলে টানার নীতিকেই আরও 
বৈরিতামূলক বেশী করে কার্যকরী করবার কথাই চিস্তা করেছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে 
লর্ড এলেনবোরা কর্তৃক লিখিত এক পত্রের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ডঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্তব্য করেছেন £ 
"1109 20010006 01 11)6 9111151) 0৬611716171 1990 0০০1) [7016 15051116 10 116 
$1910171109091)5 [07 চ%10]1 (1)6% 1100 00110006100 2 £169( 10011 01 0186 ০011111%. 
1010 611611001010811 1790 ৮/1010061) 11) 1848 : 11 59105 10 1116 77051 01)৮/1505 ৮/170]) 
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0০116111791 1116 19706 [1.6. 1৬195111195] 15 001)091701112115 1505(115 10 015, 2180 11061910176, 
00: 1706 70110% 15 (0 50170111966 1106 17117005.”+২০ 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্ততি ৫৯ 


সিপাহীবিদ্রোহের প্রচন্ড আঘাত এবং তার অব্যবহিত পরবত্তীকাল থেকে উনিশ শতকের 
জাতীয়তাবাদী জাগৃতি হিন্দু শিক্ষিত সমাজের প্রতি ইংরেজদের বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল 
করতে থাকে। জাতীয়তাবাদী সাহিত্যে, সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে ভারতীয়দের কণ্ঠ 
পরাধীনতার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান রূপে সোচ্চার হতে থাকে। যে 

৭৮৭ ০ ইংরেজভক্ত উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দু নেতারা কংগ্রেসের 
ক সিরাত আনে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের পোষাক দাবিদাওয়া উত্থাপন 
নিজ াতার যা করেছিলেন, ইংরেজরা শুধু তাদের উপরে বিশ্বাস নাস্ত করে নিশ্চি্ত 
ইংরেজদের ম্তিষষে নৃতন থাকতে পারছিলেন না। তারা বুঝতে পারছিলেন যে অল্পদিনের 
চিনা মধ্যেই হিন্দুসমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইঙ্গীকৃত উচ্চশিক্ষিত 
হিন্দুদের হত্তচ্যুত হবে এবং উদ্দীয়মান চরমপন্থী দল রাজনৈতিক 

আসর দখল করবে। অতএব ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের জন্য নৃতন 
পথের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই নৃতন পথের সন্ধান করতে গিয়েই-_যে মুসলমান 
সম্প্রদায়কে ইংরেজরা প্রথমদিকে সতর্কতার সাথে দূরে ঠেলে রেখেছিলেন তাদের দিকেই 
ইংরেজদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তারা দেখলেন হিন্দুরা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। এদিকে 
ইংরেজী শিক্ষার দিকে হিন্দুরা সর্বা্ে এবং আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার ফলে যে 
সকল প্রশাসনিক উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা যেতে পারে তার শতকরা নব্বইভাগ 
হিন্দুরা দখল করে ফেলেছে। এ জন্য মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর মনে স্বাভাবিক ভাবেই ঈর্ষা 
জেগেছে। তাছাড়া হিন্দুয়ানীর রঙে রঞ্জিত নবীন জাতীয়তাবাদ মুসলমান অভিজাতগণকে 
আতঙ্কিত ও অসন্তুষ্ট করে তুলেছে। ভারতীয় মুসলিম মানসের আর একটি বৈশিষ্ট্যও ইংরেজরা 
লক্ষ্য করেছিলেন। হিন্দুদের বাসভূমি এবং ধর্মভূমি উভয়ই ভারতবর্ষ কিন্তু ভারতবাসী 
মুসলমানদের ধর্মভূমি ভারতের বাইরের ইস্লামিক দেশগুলি। মুসলিম মানসে ধমীয় 
স্বাজাত্যবোধ যতটা দৃঢ়সম্বন্ধ, স্বাদেশিকতার প্রতি অনুরাগ ততটা গভীর নয় ।অনেক মুসলমানই 
আরব, ইরাণ, তুর্কিস্তান ও আফগানিস্তানকে স্বদেশ" বলে মনে করেন। অনেক মুসলমান 
নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে তারা আগে মুসলমান পরে ভারতবাসী (9 10015111) 8151 
2100 01)0199001 11701917), ভারতবর্ষে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু । সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু 
সমাজের দ্বারা উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা মুসলিম মানসে সতত বর্তমান থাকে । হিন্দুদের 
সম্ভাব্য অবিচার ও উৎপীড়নের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় ইংরেজরা 
অবতীর্ণ হতে পারেন এবং সুযোগ সুবিধার সতর্ক পরিবেশনার দ্বারা মুসলমানগণের ব্রিটিশ 
বিরোধী মনোভাব বিদূরিত করে সহজেই তাদের আনুগত্য অর্জন করতে পারেন। সিংহাসনের 
নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের জন্য ভারতীয় জাতিকে বিভক্তকরণের আবশ্যকতা ইংরেজরা তাদের 
সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা-যুগ থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়া কাউন্সিল 
ও লি১০ এপার চানাসসএডা 
₹শগ্রহণ করে,স্যার চার্লস্‌ উড বলেন 2 “৮1০18 10 168151910 001 0110101)1 10065 
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৬০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার সে কথা ইংরেজরা ভালভাবেই জানতেন। যেকালে 
ইংরেজরা ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন তার আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে 
ভারতবর্ষের (এবং সম্ভবত ? পৃথিবীর) প্রাচীনতম আইনগ্র্থ প্রণেতা মনু শক্রভাবাপন্নদের 
হল-_সাম (00099561761), দান 001101178), ভেদ (৫1101105016 217017%5 121105) ও 
দন্ড (50001591101) 0% 10106)। ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যবাদী 
দখলদারীর নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ের জন্য এই চারটি নীতিরই অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন। প্রথমে 
প্রচুর সংখ্যক ভারতবাসীর খ্রিস্টানীকরণের মাধ্যমে ভারতীয় জাতিকে বিভক্তকরণের নীতি 
গ্রহণ করেছিলেন। তার দ্বারা আশানুরূপ ফল অর্জিত না হওয়ায় ইংরেজরা “সাংস্কৃতিক 
বিজয়ের" নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতির মর্ম হল শিক্ষিত হিন্দুদের মনস্তাত্তিক পরিবর্তন 
ঘটানো এবং সাম" ও 'দান' নীতির প্রয়োগপূর্বক দক্ষিণহত্ত দ্বারা তাদের কোলে টেনে নেওয়া 
ও বামহস্তের ছারা মুসলমানগণকে দূরে ঠেলে রাখা । উনিশ শকতের শেষ থেকেই ইংরেজরা 
অনুভব করলেন যে সাংস্কৃতিক বিজয়ের নীতির দ্বারা যতটুকু বাঞ্থিত ফল অর্জন করা সম্ভব 
ছিল তা হয়ে গিয়েছে। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী জাগৃতিকে রুখবার পক্ষে ইঙ্গীকৃত 
ভারতবাসিদের ইংরেজানুগত্য বিশেষ কোন কাজে আসবে না। অতএব তারা নৃতন যে 
নীতিপরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হলেন সেটা হল গোটা মুসলমান সম্প্রদায়কে কোলে টেনে 
নিয়ে জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃজনের অন্ত্রূপে ব্যবহার করা এবং এই 
উপায়ে ভারতীয় জাতির বিভক্তকরণ। সোজাসুজি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতীয় জাতির 
বিভক্তকরণ ()151011) 11)6 1110191)5 ০01017001)1055159)। ইংরেজরা আরও জানতেন যে 
মুসলমানদের মধ্যে ধমীয়ি স্বাজাত্যবোধের বন্ধন অত্যত্ত সুদৃঢ়। সুতরাং ধর্মভেদের ভিত্তিতে 
ভারতবাসীগণের বিভক্তকরণ খুব বেশী আয়াসসাধ্য হবে না। 

ওয়াহাবী বিদ্রোহের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে স্যার উইলিয়াম হাণ্টার তার 
স্যার উইলিয়াম  স্বজাতীয়গণের প্রতি আহ্বান জানালেন মুসলিম জাতির প্রতি ন্যায়পরায়ণ 
হাণ্টারেব উপদেশ হওয়ার জন্য। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 17910) 4,1/5541717 পুস্তকে 
ব্িটিশনীতির মোড় হান্টার সাহেব লিখলেন £ 
ফেরানোর ইঙ্গিত ৮1102 61151151) 00৮০]া)]7017 09011 10010 170 709110৬ ৮/1117 116 
11711015-11) 0115. 11059 ৬৮10 2000991 10 1110 5৮/01৫, 1110151 [061151) 0% 1106 5৮/01 0. 
9301 ৮/1)110 |) 10%৮215 01580900101), ৮/6 219 00110 09 599 10191 110 10151 ০7050 
55155 101 01500171011. 1015, 110৮56৮61) 11 ০211 00 01819 0% 101110৮1186 (106 01)101710 
58759 01 10116 ৮1010118005 910৬1) 11100 (16 1)69115 01 (172 1৬9170101178081)5 
1180০] (170 11115110019. ১ 

অতপর হান্টার সাহেব ব্রিটিশ শাসনের আমলে কিভাবে ভারতীয় মুসলমানগণকে ক্ষমতা 
ও যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, কিভাবে তাদেরকে দারিদ্ব্যের মধ্যে 
নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব অনুদান প্রচলিত ছিল তা কেমন করে 
ইংরেজদের হাতে পড়ে নষ্ট হয়েছে, ইত্যাদির এক আকর্ষণীয় বর্ণনা দিলেন তার পুস্তকে। 
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হান্টার সাহেবের নিশ্নলিখিত উপদেশ খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঃ 
“৬6 51010117015 1096 (156 1৬191)01111709021 01001) 60010919৫11) 115 0৮৮15 [9191) 
ড/1011001 11107061111 11) 0105 599 5/111) (10911 1911101), 0110 11) (170 ৮61 [0100555 0 
01719011115 (10011) 10 16217) (1011 161151005 ৫78(195, ৮/8 91)01101611001 (11011 101161017 
[09117905101 1555 51110217659 1955 919010. 7116 11517 79106190001) 01 0176 
1৬191101771779001)5 ৮৮08110 (169৫ 11) 50015 ৮/1)101) 118৮0 00170110160 11) 14111701705 
10118 850, (1)6 17050 01501160 1791101) 01) 1176 69111, 11100 011011 7016561 90906 01 
985 (010191705.? ২ 
হাণ্টারের এই উক্তির মধ্যে মুসলমান যুবকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আপাত-নির্দোষ 
আগ্রহের অন্তরালে এক নৃতন সাম্রাজ্যবাদী দূরভিসন্ধির বক্রদৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের 
মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার করা হয়েছিল শিক্ষিত হিন্দুগণের ইঙ্গীকরণের লক্ষ্যকে সামনে 
রেখে। এতে প্রথম দিকে ইংরেজরা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল 
ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজীশিক্ষার দ্রুত বিস্তার এমন ফলও প্রসব করলো যা ছিল 
ইংরেজদের কাছে নিতান্ত অবাঞ্থিত। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে নব্যশিক্ষিতদের মানসে প্রথমদিকে 
সামপরদায়িকরাঙ্জ নীতির ইংরেজের প্রতি আনুগত্যে অভিষিক্ত হল বটে, কিন্তু সাথে সাথে 
ভিত্তি খনন সৈয়দআমীর শিক্ষিত মানসে এনে দিল আধুনিকতার জোয়ার এবং উন্মেষশীল 
আলী ও স্যার সৈয়দ পুঁজিবাদের গর্ভজাত গণতান্্িক চেতনা যা এ নব্যশিক্ষিতদেরই 
আহম্মদের প্রয়াস একাংশের মানসে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-কামনাকে তীব্রতর করে 
তুললো। সুতরাং হান্টার তার পূর্বোদ্ধীত উক্তির মধ্য দিয়ে মুসলমান 
যুবকদের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন তার মধ্যে শিক্ষিত মুসলমানদের 
মনে প্রাটানপন্থী ও আধুনিকতাবিরোধী ধ্যান ধারণাকে সযত্রে লালন করবার ও মুসলিম 
মানসকে আধুনিকতার স্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার এক অশুভ প্রয়াস সুস্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। হা'ন্টারের উক্তির মধ্য দিয়ে মুসলমান জাতি সম্পর্কে ইংরেজদের যে নূতন 
বাৎসল্যনীতির আভাস ফুটে উঠেছে তার সারমর্ম হল-_শুধু মুসলমানগণকে “কোলে-টানা' 
নয়-_তাদেরকে আধুনিকতার সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা- তারা যাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক 
বালকের মত-চিরকাল ইংরেজদের-অন্কলগ্ন হয়ে থাকে, সামাজিক চিস্তার দিক দিয়ে প্রাটীনপন্থী 
ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকে, আধুনিকতার আলোক তাদের অন্তরে প্রবেশ না করে, ইংরেজের 
অভিভাবকত্ব চিরদিনের জন্য তারা অপরিহার্য বলে বিবেচনা করে- সেই ভাবে মুসলিম 
শিক্ষানীতির রূপায়ণ। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনা শুধু যে ভারতীয় জাতির পক্ষে ক্ষতিকর 
ছিল তাই নয়, সমাজবোধের ব্যাপারে এর মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের চিরত্তন নাবালকত্ব 
কায়েম করবার চক্রান্ত লুক্কায়িত ছিল। হান্টার হিন্দুদের-সম্পর্কে "9 10091 0180116 
[10010] 011 1110 69111)” বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা নিঃসন্দেহে তার হিন্দুবিদ্বেষের সাক্ষ্য 
বহন করে। মুসলমান সম্প্রদায় সাধারণভাবে ইংরেজী শিক্ষার আঙ্গিনা থেকে, নিজেদেরকে 
দূরে সরিয়ৈ রাখলেও উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজভুক্ত কতক ব্যক্তি ইংরেজী শিক্ষার আশীরবাদধন্য 
হয়ে যেভাবে নূতন আভিজাত্যের অধিকারী হতে লাগলেন তা দেখে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত 


৬২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


মুসলমান সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্র অংশ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজীশিক্ষায় 
আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । একজন সৈয়দ 
আমীর আলি ও অপরজন সৈয়দ আহম্মদ খাঁ। এঁরা উভয়েই অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। 
আমীর আলির জন্ম হয় টুচুড়ার এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে । তিনি বিলাত থেকে 
ব্যারিষ্টারী পাশ করে আসেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান 
বিচারপতি । নানা উচ্চপদ লাভ করে শেষ জীবনে তিনি বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল 
কমিটার সভ্যপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

সৈয়দ আমীর আলি ছিলেন প্রথম যুগের ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দুদের মতই 
কায়মনোবাক্যে ইংরেজভক্ত ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ সমর্থক। কিন্তু ইঙ্গীকৃত হিন্দুদের 
হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কোন মস্তিষ্কপীড়া ছিল না। আমীর আলি ছিলেন নৈষ্ঠিক ইস্লামপন্থী__এবং 
“জাতি” বলতে “মুসলিমজাতি' ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না। তার সম্পর্কে লিওনার্ড গর্ভন 
মন্তব্য করেছেন £ 

"1,116 119 17151 60176191101) 01 00118105517)01). /১111961 4১11 16117911760 9 
০0175010115 10%01151 (1)10015110110 115 1116. 110 ৮505 06০9190 (0 1100 1৬101511117 
০0111110101)11%, 0111)0 ৮/95 9150 06৮০16৫ (0 0100 17716165515 01 11)6 18101151) 12111])116. 116 
10611115060 1)11115011৮101) ৬/1)90106 09011901106 001065 01 01001 011111)9 (106 ১1202১/1 
70011094 910 ৮/০17(60 0 [1117)017 09৮01111701) 11010 (0 09০ 90101160 10 
[101010111015615....116 1915]160 00719150 01001) 1,070 00170110110 ৮৬100) 11)6 1৬111511717 
1,60৮)0 ০০০০110 01111091001) £0৮611)0701)1. 4৯11 16511210002 

সৈয়দ আমীর আলি মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ৭91107)9] 
1৬191)011)1170917 /১95001910101) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। পরে 0০119191101] 
৬101101101108021) ১550০190101 নাম দিয়ে এই সংস্থাকে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়া হয়। 
সম্ভবত মুসলমানগণের সর্বপ্রথম সম্প্রদায়ভিত্তিক সঙঘ ছিল। সৈয়দ আমীর আলির ধারণা 
এই প্রকার ছিল যে তিনি মনে করতেন ভারতবর্মের ইতিহাসের সৃচনা হয় ভারতে মুসলিম 
শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে_তার পূর্বে ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস ছিল না!২:তার 
ধারণা ছিল $ "41715, 8100 11061) 1006 101610915 ৮/016 001111915 01 0061 8110 
০1101)10 10 0 0901৮91. 10019110815 911001৮1000 191)0.7 ২ 

হিন্দু সম্প্রদায় ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলি নানা অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। 
তার মতে "111001015) ৮05 01%15159, 061%951%0 0110 ০011507906৮৩-+২ এবং -17 
01511015590 171110811511) 25 0 001700011101101) 01111551101511), 102011118015]) 0150 090151)15]া) 
101) 1101.” ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকবর্গকে তিনি পিতৃস্থানীয় মনে করতেন। 130 ০9116 
71101) 01068111151) 00901981510 (916 200101) +৮1101) 03010 0০110101 (106 11005111015. 
1010 2ি(])01 1090 9 109001751911105 1011010) 01)61978177% 01110.” * আমীর আলি হিন্দুও 
নুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে দুই জাতি বলে ধনে করতেন। 411 81095 (1090 [1171005 
2100 1৬101511175 ১01০ 015/255 (১৮০ ০01701111)11195 0] 11911015. 110 1969 110656 (917705 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৬৩ 


11110101)8158019...১*০০কিস্তু তিনি কখনও দুই জাতির জন্য দুই পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের 
কল্পনা করেননি, কারণ উভয় জাতির পক্ষেই সুদীর্ঘকালব্যাপী ইংরেজের অভিভাবকত্ব তিনি 
অপরিহার্য বলে মনে করতেন । তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রথা সমর্থন করতেন। 
41716 01811060 016৫11 001 5৮৮11151100 11017169 9170)10 (0 8006101917706 01561012916 
51501018165.+৩১ 

ইংরেজরা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যে ধরনের শিক্ষিত মুসলমান তৈয়ারীর পরিকল্পনা 
করেছিলেন, সৈয়াদ আমীর ছিলেন তার একটি অবিকল প্রোটোটাইপ। তার সমসাময়িক 
ইঙ্গীকৃত ন্যাশনালিস্ট নেতা ডব্লিউ. সি. বোনারজি (৬. ০. 8০016]01)-র মত তিনিও ইংলন্ডের 
মাটিতে দেহরক্ষা করেন। উভয়েই ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। উভয়েই ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের প্রতিভূ-_-যদিও এঁদের দুজনের পথ ছিল স্বতন্ত্র। একজন ভারতবাসীর 
প্রতিনিধিত্ব দাবি করে ভারতবাসী উচ্চমধ্যবিত্তদের শ্রেণীস্বার্থের পোষকতায় কাজ করেছেন। 
অপর জন মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সেজে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অভিজাত শ্রেণীর 
স্বার্থের পোষকতায় কাজ করেছেন। 

স্যার সৈয়দ আহম্মদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দিল্লীর অধিবাসী (এঁরা আফগানিস্তানের 
হিরাট থেকে এসে দিল্লীতে বসতি স্থাপন করেন)। সৈয়দ আহম্মদের মাতামহ শেষ মুঘল 
সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের পিতা সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সৈয়দ 
আহম্মদ কৈশোর কাল থেকেই হত গৌরব মুগল সাম্রাজ্যের শেষ দুই অধীশ্বরের পরিবারের 
সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আরবি ও ফার্সী ভাষায় কিছুটা লেখাপড়া শিখেই তিনি তখনকার ব্রিটিশ 
সরকারের অধীনে সেরেস্তাদারের চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তিনি আপন চেষ্টায় নিজের 
শিক্ষাকেও উন্নত করেন এবং আপন যোগ্যতার বলে মুলসেফ হন। তিনি যখন সংযুক্ত প্রদেশের 
বিজনৌরে মুলেফ পদে অধিষ্ঠিত সেই সময়ে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্োহ ঘটে । মহাবিদ্বোহের 
সময়ে জীবন রক্ষার্থে তিনি মীরাটের ক্যান্টনমেণ্টে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 
বিদ্বোহ দমন ব্যাপারে ইংরেজগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন। এই সাহায্যের পুরস্কার 
হিসাবে ইংরেজ সরকার তাকে মাসিক দুইশত টাকার বিশেষ পেন্সন মঞ্জুর করেন, এবং 
আদেশ দেন যে এ পেন্সন স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পরেও তার জ্ঞেষ্ঠপূত্র আজীবন ভোগ 
করতে পারবেন। তাছাড়া তাকে তরবারি, পোষাক ও মুক্তার মালা উপহার দিয়ে সম্মানিত 
করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের আজীবন অক্রাস্ত প্রয়াস স্যার 
সৈয়দের উল্লেখযোগ্য কীর্তি কিন্ত ত্রিস্টান ইংরেজদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতার দরুণ মুসলিমসমাজ 
বিক্ষুব্ধ হয় এবং তাকে “বিধমী বলে ঘোষণা করে মক্কা থেকে ফতোয়া আসে। ১৮৭৫ 
খ্রিস্টাব্দে তিনি আলিগড়ে “মোহামেডান আংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' নাম দিয়ে একটি কলেজ 
স্থাপন করেন। এই কলেজকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী কালে আলিগড় মুসলিম 'ইউনিভাসিটি 
গঠিত হয়। সামান্য সেরেস্তাদার হিসাবে চাকুরীজীবন শুরু করে তিনি জেলাজজ হয়ে ১৮৭৬ 
খিস্টাব্দেঅবুমর গ্রহণ করেন।অবসর গ্রহণের পর তিনি বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের 
সভ্যপদে নিযুক্ত হন। 

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে স্যার সৈয়দ আহম্মদ প্রথম থেকে সামপ্রদায়িকতাবামী ছিলেন 


৬৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


না। তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে 'একজাতি” (019 191107) বলে মনে করতেন এবং আরও 
মনে করতেন যে সমগ্র ভারতীয় জাতির নামই হিন্দুজাতি'। তিনি বলতেন, হিন্দু” শব্দের 
দ্বারা কোন বিশেষ ধর্ম বুঝায় না। “হিন্দু ও 'ভারতবাসী” এই শব্দ দুইটি সমার্থক। 

কিন্তু কিভাবে তিনি পরবর্তীকালে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীতে রূপাস্তরিত হলেন তার 
রহস্য সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে তার এই মঞ্চবদলের পশ্চাতে যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর 
হাত ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আলিগড এম. এ. ও. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 
থেকে আলিগড়ই মুসলিম রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় । এই কলেজে প্রায়শই শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ 
নিয়োগ করা হত। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মিঃ বেক্‌ (গা. 8৪০০ নামে এক ব্যক্তি অধ্যক্ষ পদে 
নিযুক্ত হয়ে আসেন। ডঃ রাজেন্দরপ্রসাদ লিখেছেন ঃ 
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মোহাম্যাডান আযাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে একটা 7175/7/12 0925//6 বা পত্রিকা 
প্রকাশিত হত-_স্যার সৈয়দ ছিলেন তার সম্পাদক । মিঃ বেক কৌশলে এই পত্রিকার সম্পাদনার 
ভার নিজের হাতে নিলেন কিস্তু সম্পাদক হিসাবে স্যার সৈয়দের নামই প্রকাশিত হতে লাগলো। 

তখনও পর্যন্ত স্যার সৈয়দ ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীগণ ছিলেন পরস্পরের প্রতি 
প্রীতিসম্পন্ন। স্যার সৈয়দ বাঙ্গালীদের দেশাত্মবোধ, শিক্ষাবিস্তারের ও সামাজিক সংস্কারে 
তাদের উৎসাহ, উদ্যম-_এ সকলের প্রশংসা করতেন। বাঙ্গালীরাও স্যার সৈয়দের প্রতি 
মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন এবং নিজসম্প্রদায়ের উন্নতির জনা তার অক্রাস্ত প্রয়াসকে স-প্রশংস 
দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু এম. এ. ও. কলেজের গেজেটে বাঙ্গালীদের ও তাদের দ্বারা পরিচালিত 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি নিন্দাসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো । প্রবন্ধগুলি সবই 
ছিল মিঃ বেকের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু মিঃ বেক সেগুলি স্বলিখিত প্রবন্ধ রূপে মুদ্রিত করতেন 
না। এগুলি সম্পাদকীয় স্তস্তে প্রকাশিত হত। বাঙ্গালী পাঠকেরা ওগুলিকে স্যার সৈয়দের 
লেখনীপ্রসূত বলে মনে করলেন এবং তারা সিদ্ধান্ত করলেন যে স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক 
পার্্বপরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বাংলা থেকে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাসমূহেও স্যার 
সৈয়দের প্রতি আক্রমণমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো । মিঃ বেক্‌ এটাই চেয়েছিলেন। 
কূটকৌশলের দ্বারা তিনি স্যার সৈয়দ ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যে সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল 
তাকে তিক্ত সম্পর্কে পরিণত করলেন। নিঃসন্দেহে, এ কাজ তিনি করেছিলেন ব্রিটিশ 
শাসকশক্তির এজেন্ট রূপে। কারণ, শাসককূলের দ্বারা পরিকল্পতি “মুসলিম সম্পর্কিত নৃতন 
নীতির” সফলতার জন্য স্যার সৈয়দের মত ব্যক্তিত্বকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৬৫ 


মঞ্চের পুরোভাগে স্থাপনা করা ইংরেজদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। 
১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন বসে শাদ্রাজে, 
ন্যাশনালিস্ট মুসলিম নেতা বদরুদ্দিন তায়েবজীর সভাপতিত্বে। ঠিক সেই সময়ে লখনৌতে 
“মোহাম্যাডান্‌ এডুকেশন কংগ্রেস” নাম দিয়ে এক সমাবেশ আহুত হয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী 
মুসলমানগণের উদ্যোগে । এই সমাবেশেই স্যার সৈয়দ আহম্মদ সর্বপ্রথম জাতীয় কংগ্রেসের 
বিরোধিতা করবার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রকাশ্য ভাষণ দান করেন। 
অতঃপর স্যার সৈয়দ বিপুল উদ্যমে কংগ্রেসবিরোধী প্রচারকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। 
মিঃ বেকের প্ররোচনায় তিনি আলিগড় কলেজের শিক্ষকগণকে এই প্রচারকার্ষে নিযুক্ত করেন, 
এই আলিগড়ই তখন থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে; 
এই প্রচার কার্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যম সুপরিকল্পতি রূপে সংযোগ সূত্র রক্ষা করে 
অগ্রসর হতে লাগলো। 
১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট ডাফরিণ নিশ্নলিখিতরূপ মন্তব্য বিলাতে প্রেরণ করেন £ 
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111619515 101800 (016 0011711)91101) 01 8. 11010500100 11011101119... ]1) 10৮% 01 1101915 
1001119110005 810৮1019101 18661) 001095, 115 ৮4015061085 1105510 01 102110179111155, 
5010176 65161191210 115001961)00171 6161861) ৮/25 10506552110 10165216 800051 
ণু91101101) ০০1৮/9০17 105 1)6(9105511009 0011511108611(1091715.৮ 
বিলাতের পার্লামেণ্টের কয়েকশত সদস্যকেও অবশ্যই গ্রেট ব্রিটেনের জনসংখ্যার তুলনায় 
মুষ্টিমেয় রাজনীতিক” ()217001 017১01101019175) আখ্যা দেওয়া চলে। এ মুষ্টিমেয়র হাতে_ 
শুধু গ্রেটব্রিটেনের নয়-_ সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোটি কোটি প্রজার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের 
ভার ন্যস্ত করা যায়। কারণ সেটা বিলাত। কিন্তু ভারতবর্ষে নানা জাতির ও নানা স্বার্থের 
মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন বিদেশী এবং পূর্ণকর্তৃত্বসম্পন্ন শক্তির (01 & 51701/5 
6501617191 2110 11)050017091]1 ০1011010) হাতে শাসনভার ন্যস্ত থাকা উচিত! এই নৃতন 
যুক্তির প্রচারণা চলতে লাগলো ভারতবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবির প্রতিকৃলে। বলা 
বাহুল্য-_বিলাতেও, স্কচ, আইরিশ, আযাংলো স্যাক্সন প্রভৃতি নানা জাতির সমাবেশ আছে 
ং নানা বিচিত্র স্বার্থের দ্ন্বও সেখানে আছে। তথাপি যে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ 
ব্রিটেনবাসীরা ভোগ করে তা, (এমনকি অংশতও) ভারতবাসীদের হাতে ন্যত্ত করা যায় 
না__এই হল সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি। 
এদিকে, এ ১৮৮৮ সালেই মিঃ বেক্‌ ও স্যার সৈয়দের উদ্যোগে আলিগড়ে “ভারতীয় 
সংযুক্ত দেশপ্রেমিক সমিতি (0078150 1110191) 28110110 /5$001801017) নাম দিয়ে একটা 
সংস্থা গজিয়ে উঠলো-_যার ঘোবিত উদ্দেশ্য ছিল ঃ | 
(ক) ভারতের সকল সম্প্রদায় যে কংগ্রেসের সাথে নেই এই বৃত্তাস্ত সম্পর্কে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টকে নিয়ত অবহিত রাখা। 


৬৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


(খ) কংগ্রেসবিরোধী সংস্থাগুলির মতামত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গোচরীভূত করা, এবং 
(গ) ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করা ও কংগ্রেসবিরোধী জনমত সৃষ্টি করা। 
দেখা যাচ্ছে যে 'দেশপ্রেমিক' সঙ্ঘের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, ভারতে ও বিলাতে উভয়ন্র 

ভারতবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা। 

“দেশপ্রেমিক সমিতি” সম্ভবত তার সঙ্কল্লিত কাজে খুব বেশীদূর এগোতে পারেনি। সেই 
জন্য কয়েক বৎসর পরে মিঃ বেকের প্ররোচনায় স্যার সৈয়দ আলিগড়ে আর একটি সঙ্ঘ 
গঠন করলেন যার নাম দেওয়া হল-_-*1491)011]79091 /৯17610-011911091 106161)06 
45550018610.” এদিকে ইংলন্ডের উদারনীতিক দলের (:106181 ৮৪1%-র) অনেক সভ্য 
ভারতবাসীদেরকে অংশত ও ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রীতিপদ্ধতির অনুসারী গণতান্ত্রিক 
অধিকার অর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য স্যার সৈয়দ আহম্মদ ও বেক্‌ সাহেবের 
“দেশপ্রেমিক' সমিতি বিলাতে বিরোধী প্রচার কার্ষের কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিল। 

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে বিলাতের 
পার্লামেন্টের সভ্য চার্লস্‌ ব্র্যাডল' (01781125 819019৬) আমন্ত্রিত অতিথি রূপে যোগদান 
করেন। তিনি শ্রীমতী আযানি বেসান্তের সহকর্মী ছিলেন ও ভারতহিতৈষী রূপে পরিচিত 
ছিলেন। এই কংগ্রেসে সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন একজন ভারতহিতৈসী ইংরেজ-_ 
স্যার উইলিয়ম ওয়েভারবার্ণ। এই কংগ্রেসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়া কাউন্সিল আ্যাক্ট সংশোধন 
করে অধিকতর ভারতীয় প্রতিনিধিসম্পন্ন “কৌন্সিল' অর্থাৎ কেন্ড্রীয় প্রতিনিধি সভা) গঠনের 
উদ্দেশ্যে একটি আইনের খস্ড়া (8411) উপস্থিত করবার জন্য ব্রাল”কে অনুরোধ করে একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয় (এই প্রস্তাব সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হবে)। 
মিঃ ব্র্যাড্ল বিলাতে ফিরে কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি 8৪1 উপস্থিত করলেন ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে । মিঃ বেক্‌ ভারত-বিরোধী প্রচারের এই সুযোগ কাজে লাগালেন। তিনি কালবিলম্ব 
নাকরে কলেজ গেজেটে একটি প্রবন্ধ ছাপালেন এবং বললেন £ 

41115 11100919016 007 1116 1051117)5 2170 (15081110151) 10 0017116 ৮/111) 8 ৬10৬/ (0 
1111115 1116 251080015 [1.6. 0116 (01161955]| 910 [016৬6171106 11101001)00101) 01 
06110019110 1017) 96 0০৮০1101110] 01501105095 1115 (0 1106 16905 8110 66181185091 
1116 00101011%. ৬/০ 11101601019 9৫৬০০০(6 105910% (9 11)6 090৬611)170110 2170 /11610- 
1৬511]) ০01190019801011.”5 

মিঃ বেক্‌ শুধু প্রবন্ধ প্রকাশ করেই ক্ষাস্ত হলেন না! তিনি মুসলমান রাজভক্তদের পক্ষে 
একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করলেন বিলাতে। এ আবেদন পত্রে ?/. 818019%/ কর্তৃক উত্থাপিত 
8111-এর প্রতিবাদ জানানো হল। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রবর্তন 
সম্পর্কেকংগ্রেসের যে প্রস্তাব ছিল সে প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করা হল। এবং প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি চাকুরিতে প্রার্থী বাছাই-এর প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করা হল। মিঃ 
বেক বললেন, 41510511175 51001019100 056190 91 (15511 1958165 00 0105 91716151) 
010৬ 001 590011170 1015161 200011111186115- 


সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতি ৬৭ 


জনৈক পাশ্চাত্য লেখক কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দেই স্যার 
সৈয়দ (যিনি ইতিপূর্বে ভারতবাসী হিন্দু যুসলমান খ্রিস্টান ইত্যাদি সকলকেই হিন্দুজাতি' 
নামক একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন এবং বলতেন হিন্দু' ও 'ভারতবাসী” এ দুটি 
শব্দ সমার্থক) তিনি একটি বক্তৃতায় স্পষ্টত? দ্বি-জাতি তত্ত প্রচার করেন। এঁ বক্তৃতায় তিনি 
বলেন ঃ ্‌ 

"0৬৮ 510009050 11)01 91111) 121181151) ৮৮০16 00 109৮০ 111019. 11061. ৮৮1১0 ৮0010 
০০ 11)9 101915 01 111019 15 11 700551910 11) (18050 01101011051811065, (1991 (100 (৮৮০ 
[79(10115---1116 1191)011011)9001) 8100 (17011011101) ০217 510 01) (106 5211)0 (1710116 2110 
101)981]) 60191 11) 000৮/০19151051 ০1191111100. 11 85 11060655915 1181 0186 01 1110118 
51)08010 ০0100011106 01101 810 111051 11 00৮1). 10 15009 1191 0011) 51101010 
[01783111 ০07881 15 10 05110 11) 11101)0551010. 

স্যার সৈয়দ আহম্মদ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আলিগড়ে নিজভবনে শেষ নিশ্বাস 
ত্যাগ করেন। তার এক বছর পরে মিঃ বেকের মৃত্যু হয়। 

স্যার সৈয়দ আহম্মদকে নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যাত 
করা যায়। তিনি অসামান্য প্রতিভার এধিকারী ছিলেন ।কিন্তু শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের প্রতিভূ কুটকৌশলী 
মিঃ বেক অত্তত্ত সার্থকভাবে এই প্রতিভাশালী পুরুষের মগজ ধোলাই করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
স্যার সৈয়দ ভারতীয় রাজনীতিতে একটি স্থায়ী সান্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম মঞ্চের বনিয়াদ 
প্রস্তুত করে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তার এই কার্ষের ফলে ভারতের হিন্দু- 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বিষজঙ্রি হয়ে কী বীভংস আত্মহননে রত হল তা চিত্তা করতে 
গেলে আজও হৃতকম্প উপস্থিত হয়। উত্তরকালে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ভারতীয় জাতির যত 
ক্ষতি করেছে, পরিণামে সর্বনাশ করেছে_ সেই সর্বনাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত সম্পূর্ণ করে রেখে 
গেলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ, যিনি শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকের দুষ্টু প্রভাবাধীন না হলে হয়ত ভারতের 
ভাগ্য অন্যরীপ হত। 


১। 1৬910 3 1)- 13850, 77540712/15010011071 11110611116 15451111010 (00771170119 


২। 00681) 0118110178011588, 132711241--1771 1577751657)111  05)11147)--56120120 
19011721715, [7:25 (90100006101) 01 811191৩ [06/01151)64 11) 116 1:017220509126--- 
০৫--1]. 1,. ৬. 1)010200, 31. 1550, 09০609০৩1 1829]. 


৩। 1810, 7. 353-34 06100090০01101) 001) (116 16015005072 2170. 15305). 

৪।115)01 13. 10. 13850. 1115107)। 0/127105110)7 2//1067 1116 £2054 1771012. ৫0777102770 

৫1 1501701, 4৮. 001001), 96172211776 19110110115 147567716171---1876-1 91410, 018. 
৬। 101. 1321)17018190 [084211019, 11162 /7741611 110110101 008127555, 0,126. 

৭।  9118011 011031) (2.). ০০01276৬5 47725722771141 51762011654 9212010%, [. 

৮ 101 1101101)0151)8117 10858800609, 7115 1710101) 1421508701/ 091187555, 0. 186. 
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18111 01051), 001167255 /765126781101512520182$--- 44591501082, 0. 15 
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1812. 7. 20. 

101. টি এ] 8, 1701 00110181100 1111108170 বৈছ11018115া) 78101010127 
/7559077 51742615 ০770 2157145/771577507771717. ৬০]. ] (911৩ ০৮ 1) 183004180৩৬ 
[31701301)019)১ [9.5. 

10118101707 8594. 171210 10151229091. 
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ভারতকোব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭২৬। 

[01 13110150704) 10900182712 19101601105 01 1,974 1207/11071705 4//)7414. [7 90. 
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বিষবৃক্ষ রোপণ পর্ব 


স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ ও তাঁর পরামর্শদাতা কৃটকৌশলী মিঃ বেক্‌ জীবনরঙ্গমঞ্চে তাদের 
শেষ অভিনয় সমাপ্ত করে বিদায় গ্রহণ করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীর সূর্য পশ্চিম 
আকাশের ললাটে সিন্দুর লেপন করে অদৃশ্য হলেন অস্তগিরির অস্তরালে। মহাকালের রথ 
বহন করে নিয়ে এলো নৃতন শতাব্দীকে। 

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বিংশ শতাব্দী অবিস্মরণীয় । ঘুমস্ত জাতির নিদ্রাভঙ্গের স্বাক্ষর 
রেখে উনিশ শতক অস্তহিত হল। ঝড়ো হাওয়ায় কেতন উড়িয়ে আসরে প্রবেশ করলো বিংশ 
শতাব্দী। ভারতের বুকের উপরে ঝড়ের তান্ডব চললো প্রায় অর্শতাব্দীব্যাপী। সেই ঝড় 
শেষ পর্যস্ত বিদেশী রাজশক্তির 2।ংহাসন উড়িয়ে নিয়ে গেল কিন্তু ভারতজননীর দেহখানিকেও 
অক্ষত রেখে গেল না-_তার হাত দুখানি ছিঁড়ে নিয়ে গেল। 

বিশ শতকের সুচনাকাল নানা দিক দিয়ে গুরুত্পূর্ণ। এই শতকের প্রথম দশকেই এমন 
কয়েকটি ঘটনা ঘটলো যার রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। শতাব্দী তার দ্বিতীয় বৎসরে 
প্রবেশ করতে না করতেই ভারতবাসীর মুক্তিসংগ্রামে এক নৃতন দিগস্ত উন্মোচিত হল। এ 
বছর অর্থাৎ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ইংরেজর সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর উচ্ছেদের 
সঙ্ধল্প নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল নৃতন বৈপ্লবিক সংস্থা-_অনুশীলন সমিতি। একদিকে প্রশাসনিক 
স্তরে ইংরেজ কর্মচারীদের ওঁদ্ধত্যপূর্ণ আচার-আচরণ, দেশীয় লোকদের প্রতি “নেটিভ' আখ্যা 
দিয়ে তাদের প্রতি সদা সর্বদা ঘৃণা ও অবজ্ঞার নিষ্ঠীবান বর্ষণ, অন্যদিকে কংগ্রেসপন্থী জাতীয় 
নেতাদের বজ্জগর্ত বাগবিস্তারের অবগুঠনের আড়ালে দাস্যতাসুলভ অনুকম্পাভিক্ষার রাজনীতি, 
আবার অপর দিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্রমাগত মাত্রাবৃদ্ধি মধ্যবিত্ত যুবমানসকে বিদ্রোহী 
করে তুলেছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই সন্ত প্রতিরোধের দুঃসাহসী পথে যুবকদের 
পদক্ষেপের আভাস পাওয়া যায়। বলবস্ত ফাড়ুকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের 
বৈপ্লবিক প্রবণতার মধ্যে দিয়ে বিপ্লববাদের অগ্নিশিখা আত্মপ্রকাশ করে ১৮৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দে 
কিছুকাল পরে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পুনার প্লেগ কমিশনার ব্যান্ড সাহেবের হত্যা--ও তার ফলে 
চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি যুবমানসকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে ।কিস্তু এগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন 
হিংসাত্মক কার্। বাঙ্গলার যুবকেরা ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি স্থাপন করে সুসংগঠিত 
বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের নূতন পথ উন্মোচিত করে । ইংরেজরা আতঙ্কিত হয়। 

এদিক্ড্ংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী (57517191) -দের দ্রুত শক্তি বৃদ্ধিও ইংরেজদেরকে উদ্বিগ্ন 
করে তোলে। ইংরেজরা তাদের পূর্বানুসৃত “৬/০০ 0) 17177095' নীতির উপরে আস্থা হারিয়ে 
ফেলে এবং “মুসলিম সম্প্রদায়কে কোলে টানার নীতির দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়ে। 


৭.০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের অধিকৃত পূর্বভারতীয় এলাকাগুলি একত্র করে “বেঙ্গল 
প্রেসিডেলী” নামে একটি শাসনতান্ত্রিক ইউনিট গঠন করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্ণরকে এ 
ইউনিটের প্রধান প্রশাসক পদে নিযুক্ত করা হয়। এ এলাকাগুলি হল-_বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা 
চি ও আসাম। এইভাবে “প্রেসিডেল্সী গঠনের কালে এ চারটি ভিন্ন ভিন্ন 
পরিকল্পনার পশ্চাংপট ভাষা-এলাকা (1758819)0 15%1079) একত্রিত হয়ে একটি 'প্রদেশে' 

(010৮11109)-এ পরিণত হল। কিন্তু প্রশাসনিক অসুবিধার ভান্য কুড়ি 
বছর পরে__ অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামকে বেঙ্গল প্রেসিডেলী থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি 
চীফ-কমিশনার-শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হয় এবং সেই সাথে স্তরীহট্র, কাছাড়, গোয়ালপাড়া 
প্রভৃতি কতকগুলি বঙ্গ-ভাষাভাবী এলাকা বাংলা থেকে কেটে নিয়ে আসামের সাথে জুড়ে 
দেওয়া হল। বঙ্গদেশকে খণ্ডিত করবার এটাই প্রথম ব্রিটিশ-পরিকল্পনা। এরপর উনিশ শতকের 
একেবারে শেষদিকে আর একটি চিস্তা ইংরেজদের মস্তিষ্ক আলোড়িত করতে থাকে। চট্টগ্রাম 
বিভাগকেও (অর্থাৎ চট্টগ্রাম ত্রিপুরা নোয়াখালি ও পার্বত্য টট্টগ্রাম-_এই চারটি জেলাকে 
বেঙ্গল প্রেসিডেলী থেকে ছেঁটে ফেলে আসামের সাথে জুড়ে দেওয়ার একটি প্রস্তাব নিয়ে এই 
সময়ে ইংরেজ শাসকমহলে আলাপ চলতে থাকে। এই প্রস্তাবের উপরে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হওয়ার পূর্বেই ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কট্টর সাম্রাজাবাদী লর্ড কার্জন ভারতের বডলাট পদে নিযুক্ত 
হয়ে ভারতে আসেন। এঁতিহাসিক অতুলচন্দ্র রায় লর্ড কার্জন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ 

“ভারতের বড়লাট রূপে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াই লর্ড কার্জনের প্রথম কাজ হইল ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতের শাসনকার্ধ্য পরিচালনা করা । কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর 
উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী তাহার নীতির ও কার্ষের প্রতিবন্ধক হইয়া দীঁড়ায়। তিনি উপলবি 
করেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙ্গালীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে এবং উগ্র 
জাতীয়তাবাদী চি্তাধারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। সুতরাং 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র বাংলা তথা বাঙ্গালীকে দুর্বল করিতে হইলে বিভাজন-নীতি 
(701৮1002170 7২০1০) গ্রহণের প্রয়োজন কার্জন অনুভব করেন ।” ১ 

এই সময় স্যার আযা্ড ফেজার ছিলেন মধ্)প্রদেশের লেফ্ট্ন্যোন্ট গভর্ণর । কার্জন এই 
ব্যক্তিকে বেঙ্গল প্রেসিডেলীর লেফটেন্যান্ট গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে কলকাতায় নিয়ে আসেন 
এবং ফ্রেজার সহজেই কার্জনের বিশ্বস্ত উপদেষ্টারপে কাজ করতে থাকেন। ফ্রেজারের মস্তিষ্ক 
থেকেই বঙ্গভঙ্গের সঠিক পরিকল্পনাটি প্রসূত হয় এবং পরিকল্পনাটি সহজেই কার্জনের অনুমোদন 
লাভ করে । সরকারিভাবে প্রস্তাবটি প্রকাশ করা হয় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। প্রস্তাব 
করা হয় যে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সাথে যুক্ত করে 
“পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে লেফ্ট্ন্যোন্ট গভর্ণর শাসিত একটি প্রদেশ গঠিত হবে আর বিহার 
ও উডিষ্যার সাথে খন্ডিত বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ জুড়ে দিয়ে আর একটি লেফ্ট্ন্যাণ্ট গভর্ণর 
শাসিত প্রাদেশিক ইউনিট বহাল থাকবে বেঙ্গল প্রেসিডেলী নামে । সমগ্র ভারতের মধ্যে শুধু 
বাঙ্গালীদেরকে দ্বিধাভিভক্ত করে জোর করে “হাড়ি পৃথক করে দেওয়ার পরিকল্পনা যে 
সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি প্রসূত ছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। একটি যৌথ পরিবার এক 
বাড়িতে এক সাথে বাস করছে। অকস্মাৎ যদি সরকারি চাপরাশধারী পেয়াদা এসে বলে 
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থাকা চল্বে না” তা হ'লে যে কোন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই জবরদস্তির প্রতিবাদ 
করবেন। কার্জনের পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার আগে পন্াপারের বাঙ্গালীরা নিজেরা ত 

কেউ এমন কথা উচ্চারণ করেন নি যে নদীর এপারের বাসিন্দারা নদীর 
88 ওপারে বাসিন্দাদের সাথে এক হাঁড়িতে অন্নপাক করতে অসম্মত; 
ূর্ববথা নি ইংরেজের উদ্ধত হস্ত পারিবারিক বাড়ীর মধ্যে প্রাটার তুলে এক পরিবারকে 

জোর করে দুইভাগ করে দেবে এত বড় প্রশাসনিক জবরদস্তির নজির 
বোধ হয় ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বঙ্গবিভাজন পরিকল্পনা যে দেশের জাতীয়তাবাদী 
শক্তিকে খর্ব করে ভারতবর্ষের উপরে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তাকে 
সুনিশ্চিত করবার অভিসন্ধিপ্রসূত একটি চাতুর্যপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস, প্রশাসনিক সৌকার্ষের 
স্বার্থে যে এ বিভাজন প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় নাই, সে বিষয়ে প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ডক্টুর 
রমেশচন্দ্র মজুমদার নানা তথ্য উপস্থিত করেছেন। 

ভারতের বড়লাটের সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই কার্জন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের 
ভারতবিষয়ক মন্ত্রীর (9০016121% 01 91910 101 11018) বরাবরে প্রেরিত একখানি পত্রে 
এইরূপ সংকল্প প্রকাশ করেন যে তিনি তার শাসনকালের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের সমাধি 
রচনা সম্পূর্ণ করবেন।২ লর্ড কার্জনের নিয়োগের কয়েক বংসর পূর্বে থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্তগতি রোধ করবার জন্য উপায় উত্তাবনে নিরত হয়েছিলেন। 
১৮৯৬ খিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ওল্ডহ্যাম প্রস্তাব করেন যে মুসলমান 
প্রধান পূর্ববঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করলে বেঙ্গল প্রেসিডেলীর অবশিষ্টাংশে বাঙ্গ 
লী হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্তমান আশঙ্কাজনক রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খর্ব হবে। কার্জন 
বড়লাটের গদীতে অধিষ্ঠিত হলে ত্যাগ ফ্রেজার কার্জনকে জানান যে হিন্দুদের রাজনীতিক 
ক্ষমতা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে সুতরাং বঙ্গদেশের এক অংশ পৃথক করে এই বিপদ দূর করা 
উচিত। কার্জন ফ্রেজারের এই মন্তব্য সমর্থন করেন কিন্তু নির্দেশ দেন যে এই প্রকার উদ্দেশ্যের 
কথা যেন সরকারি দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ না থাকে। 

ডঃ মজুমদার জানাচ্ছেন £ “লর্ড কার্জন ১৭ই জানুয়ারী (১৯০৪) ভারতের সেক্রেটারী 
অব স্টেট ব্রডরিককে প্রেরিত এক চিঠিতে লেখেন “বাঙ্গালীরা মনে করে তাহারা একটি জাতি 
এবং স্বপ্ন দেখে যে ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া একজন বাঙ্গালী “বাবুই” বড়লাট হইয়া কলিকাতা 
রাজভবনে বাস করিবেন। বঙ্গভঙ্গ হইলে তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য নষ্ট হইবে এবং এই 
স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে___এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধে এত প্রবল আন্দোলন চালাইতেছে। আজ যদি 
আমরা তাহাদের টীৎকারে বঙ্গভঙ্গ রহিত করি তবে আর কোন দিন বাঙ্গালীর শক্তি খর্ব করা 
যাইবে না।” ” 

“এই চিঠি পাওয়া সত্তেও শেষ মুহূর্তে আন্দোলনের প্রবলতায় শঙ্কিত হইয়া সেক্রেটারী 
অফ ষ্টেট জ্ুলিগ্রাম করিলেন (২০ শে মে, ১৯০৫) যে বঙ্গদেশ বিভক্ত না করিয়া ছোটনাগপুর 
ও উড়িষ্যাকে পৃথক করা হউক। তখন কার্জন ক্রোধে গর্জন করিয়া লিখিলেন-_-“এই ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে বাঙ্গালীদের এঁক্য ও ক্ষমতা আরও বাড়িবে, এবং যে অনিষ্ট বন্ধ করার জন্য 


৭২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


আমরা বঙ্গভঙ্গ করিতে চাই তাহা আরো বৃদ্ধি পাইবে ।”* 
মধ্যে লুক্কায়িত সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। ডঃ ব্রিপাঠি বলেছেন £ 

183৮ 01071117 21৬10151110-101710111 010৮1100911 /01110 1011001 73€71911171117- 
0115, 1110 11795 [9০1501751৬0 1620015 01 110 170091910 (0177655 810 21951 9150 
[110 177051 9100171 10010011501 (110 01101710151 ৮16৮5, 11117007005. 116% ৮0810 9০৪ 
10111510105 10111011111 £951011718011991 2180 /১5520), 0110 2 117760115110 17111101115 117 
1110 11071078000 1321701. 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করে। পূর্ববঙ্গ ও আসামে তারা হবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
আর খন্ডিত বঙ্গে অর্থাৎ অর্বঙ্গের সাথে বিহার ও উড়িষ্যা যুক্ত করে যে প্রদেশ গঠিত হবে 
সেখানে) বাঙ্গালীরা হবে ভাষাগত সংখ্যালঘু সন্প্রদায়। 

“বাঙ্গালী হিন্দু' বলতে অবশ্যই কোনরূপ ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ বা প্রাদেশিকতাদুষ্ট সন্ীর্ণতাকে 
লেখক প্রাধান্য দান করেন নি। ঘটনাচক্রে এ সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুরাই সাশ্রাজাবাদী ইংরেজ 
শাসকদের সর্বাধিক আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল । বঙ্গদেশ থেকেই ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী 
জয়যাত্রা সুরু হয়। তার বহুপূর্বে যখন বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা 
স্বপ্নেও কারও চিন্তে উদয় হয় নি, সেই সময় থেকেই কলকাতা ছিল ইংরেজ বণিকদের 
রাজধানী। এজন্য বাঙ্গালীরাই সর্বাগ্রে ইংরেজী শিক্ষার সুফল আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন 
এবং জাতীয়তাবাদী জাগরণে বাঙ্গালীরাই সারা ভারতের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 
মুসলমানেরা সম্প্রদায়গতভাবে জাতীয় আন্দোলন থেকেদূরে অবস্থান করেছেন।? তার ফলে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বাঙ্গালী হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। ইংরেজের সিংহাসনের বড় 
শক্র তখন বাঙ্গালী হিন্দু মধ্যবিভ্ত সম্প্রদায় । এই কারণে ইংরেজেরা মনে করেছিলেন বাঙ্গালী 
হিন্দুর রাজনৈতিক গুরুত্ খর্ব করতে পারলেই ভাবতবর্ষে জাতীয়তাবাদী 'এজিটেশন' স্তিমিত 
হয়ে যাবে ও ব্রিটিশের শাসন ও শোষণ নিরাপদ হবে। 

ডঃ ত্রিপাঠি সমগ্র পরিকল্পনা আরও একটু বিষদভাবে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেছেন ঃ 

-/& 581901716 0011)1101511011017, 2 50001010171) 0০11 0100 25010919710 10110- 
01510 2119009 ৮৮0010 £1৮০ ০01 010001101101115 10 019 1৬101511117 01100100105 
10 0180100 70118 (11011 0001ড৮91৫ 51800 0110 ৮৮০21561) 1100 ০0015011110 0250 01 0116 
[111)018 1110010 01955.11911117071 72110110061 0090110115 06110 001091055 ৮৮001011110 
1791৮115111) 70252712110 015911151 1113171, 5200016 11) 51100001701 1109 12009 
96010191771. 1৮৮০010৫110 (110 17210101271151 19115 01৮০6 001 011, ৮১1110 5911111 
(01010 90৬01111)1610111)6 10211 0170 612111100 0111) 1৬100511111 001017)101111%, 1176 
70911111017. 11)08191) 01110101100 11) 191 1 505৮০৫11062 55505 01002101005 9170 111-1]1 


বিষবৃক্ষ রোপণ পর্ব ৭৩ 


০০1৮/০০) 171100705 0110 1৬100511175, 95 2180101099160. 11 9(10111211)01160 (100 5019712- 
(1515 11100170105 01 1100 1৬1815111115-7 10805 [011) 1110 ৬৬7117101 ৫9$5. ১ 

কার্জনের দুষ্ট পরিকল্পনা কিন্তু কার্যত বিপরীত ফল প্রসব করলো। সংগোপনে কৃত এ 
পরিকল্পনার কথা প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে সারা দেশে প্রতিবাদের প্লাবন বয়ে গেল। এক 
বঙ্গদেশেই দুই মাসের মধ্যে প্রায় পাঁচশত জনসভা থেকে দৃপ্ত প্রতিবাদ ঘোষিত হল। 

যাট হাজার বঙ্গ বাসী হিন্দু-মুসলমানের দ্বারা স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র প্রেরিত হল বিলাতের 
কমন্সসভার সভ্যদের কাছে। হাব রবার্টস্‌ নামে কমন্সসভার একজন সদসা কার্জন পরিকল্পনা 
বাতিলের জন্য ভারতসচিবকে অনুরোধ করেন কিন্তু ভারতসচিব তাকে ক্তানান যে কার্জন 
পরিকল্পনা তিনি অনুমোদন করেছেন। 

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কাশীধামে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির আসন থেকে 
তৎকালীন জাতীয় নেতা গোপালকৃষ্চ গোখেল ঘোষণা করেন £ 

4... 21) 00009101017 111 5৬101011011 0195505 01111011179. 11111) 2110 10৬৬. 900100100 
011011110011020100, 111170115 0100 1৬1001)011)11)1)0001)5 1020 1011100--0]1) 01090516107 11721) 
১1101) 110(10111 111010 110(01750. 11011011105 11010 51)01)12)100815. 1010 0001) 5601 11) 
1115 0011011 11) 110 ৮৮11010 0080150 01 0101 0901101001 01101)(101) 

আন্দোলনের প্রবলতায় কার্জন অধিকতর আতঙ্কিত এবং উত্জেজত হয়ে মূল পরিকল্পনা 
সংশোধন করে সম্পূর্ণ ঢাকা বিভাগ, রাক্তসাহী বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগকে আসানের সাথে 
যুক্ত করে নৃতন “পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এই প্রস্তাবই 
ভারতসচিব কর্তৃক অনুমোদিত হয়। 

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট নাগারকদের এক 
সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্যার হেন্রী কটন যিনি পরপর সাত জন 
লেফ্ট্ন্যোণ্ট গভর্নরের শাসনকালে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারীর কার্য করেছেন। 
(অবসর গ্রহণান্তে কংগ্রেস অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেছেন) স্যার হেনরী এঁ সভায় তার 
ভাষণে বলেন £ “শাসন সৌকার্যের জন্য সাবশ্যকবোধ করিলে বিহার ও ছোটনাগপূরকে 
বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় এই দুই বঙ্গভাষাভাবী জেলা বঙ্গদেশের সহিত 

এটিঅত্তস্তসঙ্গত প্রস্তাব ছিল কিন্তু 'শাসনতান্ত্িক প্রয়োজনে বিভাজন-প্রস্তাব করা হয়েছে" 
এটা ত কার্জনের দুরভিসন্ধিকে গোপন করবার প্রয়াসপ্রসূৃত একটি ধাপ্লা ছিল মাত্র । মূল উদ্দেশ্য 
ছিল বাঙ্গালী জাতিকে ভাগ করে ইংরেজশাসন বিরোধী আন্দোলনকে পঙ্গু করে দেওয়া। 

সর্বশ্রেণীর ভারতবাসী বিভাজন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এমন কি ইংলিসম্যান 
সান্াজাবাদ বিরোধী জান্তীয় পত্রিকা, শ্বেতাঙ্গদের বণিক্সভা, কোন কোন শ্বেতাঙ্গ ব্যারিষ্টার ও 
মুকতিসংগ্রামে বঙ্গভঙ্গ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ আই, সি. এস. প্রভৃতি ইংরেজদের একান্ত সমর্থক 
বিরোধী আন্ছোলনের গুরুত্ব অনেকেবঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন__(যদি€ শ্বেতাঙ্গ 
স্বার্থ বোধপ্রণোদিত হয়ে শেষের দিকে এঁরা বিরোধিতা প্রত্যাহার 

করেন)। 


৭৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 
এই আন্দোলনের ক্ষেত্র যদিও ছিল বঙ্গদেশ, তথাপি সারা ভারতে এর প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়। 
সাত্রাজ্যবাদী ওুঁদ্ধত্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনই ছিল সর্বপ্রথম ব্যাপকঅথচ নিরস্ত্র গণপ্রতিরোধ। 
এই আন্দোলন আবেদন-নিবেদনসর্বন্ব ক্লীব রাজনীতির সমাধি রচনা করে । বিলাতীদ্রবা বর্জন 
কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমের মধ্যে, 
“আঘাতের উত্তরে প্রত্যাঘাতের নীত্তি কে একটি ফলপ্রদ রণকৌশল রূপে প্রতিষ্ঠা দান করে। 
এতদিন পর্যন্ত বাছাই-করা ইংরেজী শব্দে বিরচিত বজ্গর্ভ ভাষণ স্বাদেশিকতার প্রশস্ত পরিচয় 
বলে জনমনে যে সমাদর লাভ করত বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সেই ভাষণকলার সমস্ত 
উজ্জ্বলতা হরণ করে তাকে একেবাবে নিষ্প্রভ করে দিল। দেশের জন্য ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ 
দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলে জনমনে স্বীকৃতি লাভ করলো এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। 
ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম এই আন্দোলনের প্রভাবেই “সংগ্রামী স্তরে 
উন্নীত হল। এই আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অসামান্য বলি্ঠতায় অভিসিক্ত 
করলো। এই আন্দোলনের সর্বস্তরগামী প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে বিভিন্ন স্থানে 
রজকগণ সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তারা বিলাতী বন্ত্র ধৌত করবেন না। জুতা- 
অস্থীকার করেন। কোন বাড়ীতে বিলাতী লবণ (.15010001 5911) ব্যবহৃত হয় জানতে 
পারলে, গ্রামবাসিরা সে বাড়ীতে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন না। দৃপ্ত 
প্রতিবাদপ্রবণতা বঙ্গদেশের জনচিত্তকে সাম্্রাজাবাদী দাস্তিকতার বিরুদ্ধে এক সুদৃঢ় প্রাটার 
রূপে খাড়া করে। 

গাহ্ীজী ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলন সম্পর্কে মস্তব্য করতে গিয়ে বলেন £ 

“বঙ্গভঙ্গের পরেই ভারতের প্রকৃত নবজাগরণ ঘটিয়াছে__এই বঙ্গবিভাগই ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের বিভাগের কারণ হইবে...বঙ্গভঙ্গের পরে মানুষ বুঝিয়াছে যে আবেদন সফল 
করিতে হইলে তাহার পশ্চাতে শক্তির, বলপ্রয়োগের এবং কষ্ট সহ করার ক্ষমতার নিদর্শন 
থাকা চাই।......এই নৃতন মনোবলের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল সংবাদপত্রে নিউঁকি মতামত 
প্রকাশে। পূর্বে যাহা ভয়ে ভয়ে গোপনে বলা হইত, এখন তাহা প্রকাশ্যে বলা এবং লেখা 
ইইতেছে। আগে যুবা বৃদ্ধ সকলেই সাহেব দেখিলে পলায়ন করিত__ এখন কেহ সাহেব দেখিলে 
তোয়াকা করে না। এখন লোকে গোলোযোগের সৃষ্টি করিতে বা জেলে যাইতে কিছুমাত্র ভয় 
পায় না। .....এই মনোবৃত্তি বঙ্গদেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, এখন পাপ্তাব হইতে কুমারিকা 
অস্তুরীপ পর্যন্ত তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।””১ 

গোপালকৃষ্ত গোখেল রাজনীতি ক্ষেত্রে নরমপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রভৃতি রাজনীতি বহির্ভূত সর্বজন 
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির যোগদানের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুক্ত গোখেল ১৯০৫ সালে বারানসী কংগ্রেসের 
সভাপতির ভাষণে মন্তব্য করেন £ 

“11 01911710175 01০01751101) 11101) 016 10 06০1017151100 85106 ৮৮101) 0017101110)1. 11 
01] 111019175 216 10 0০170916099 170 00110111121) 0111100-011011 001010. 11 17017 


বিষবৃক্ষ রোপণ পর্ব ৭৫ 


/1)0]) 8185 01111 ০0101111% ৮৮০1010 001101)1 (0 1)0180101 216 (0 06 110105 11006 (0 
19911961116 00061 11707111191101) 9170 11010165511655 01 (1011 100511101) 11) (11011 0৬৬1) 
19110. 11161) 911 ] 08] 58৬ 15 0090 055 10 911 18016 01 ০0-01061911116 11) 217৬ 2৬ 
$11]) 1116 00169110190 11) (110 11060106519 01 110 190010197. | 021) 0011061%0 01 190 
61201 11010111011 01 31101511২01 11) [11019 01017 01001 57001 2 50916 01 (11115 
9100110 061790951010 2?0া 01101110100 %6015 011118(138010.” ১০ ইতঃপূর্বে কোন মডারেট 
প্থী কংগ্রেস সভাপতির কণ্ঠ থেকে এই ধরনের তেজগর্ড উক্তি শ্রুত হয় নি। 

কার্জন প্রথমদিকে তার দুষ্টবুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনার পিছনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন 
অর্জন করতে পারেন নি। উক্ত পরিকল্পনার প্রতিবাদে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই 
তুল্যরূপে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯০৪-এর জানুয়ারী থেকে ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর-__ 
যেদিন থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়___সেইদিন পর্যস্ত বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রায় তিন 
হাজার জনসভায় সহস্র সহস্র মুসলমান উৎসাহের সাথে যোগদান করেন। ১৯০৫-এর ২৩- 
সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে জননায়ক আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে মুসলমানগণের 
এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয় 
যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে শুসলমানগণের সমর্থন নেই বলে সরকারের তরফ থেকে 
মিথ্যা প্রচারণা করা হচ্ছে। প্রস্তাবে সরকারের এ মিথ্যা প্রচার সম্পর্কে জনগণকে সর্তক করে 
দিয়ে আন্দোলনের প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবিভাগ চালু 
হওয়ার দিন থেকে যে দিন এক বংসর পূর্ণ হয় সেদিন দেশব্যাপী প্রতিবাদের কর্মসূচী অনুসারে 
ঢাকা নগরীতে এক বিরাট জনসভা হয় ও ছয়টি মিছিল বাহির হয়। বহু মুসলমান এসব 
মিছিলে ও জনসভায় যোগদান করেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ সকলেই দোকান পাট বন্ধ 
রাখে। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকার নবাবপরিবারের এক সম্ত্রাস্ত ব্যক্তি ।১১ 

এতিহাসিক অতুলচন্দ্র রায় লিখেছেন ঃ “বিভেদনীতি প্রয়োগ করিয়া ব্রিটিশ সরকার 
সুসলমানগণকে এই আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন।”১২ 
অতুলচন্দ্র রায় আরও লিখেছেন যে “১৯০৫ খিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অচিরেই জাতীয় 
স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান সমভাবেই এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। 
্ি আন্দোলনকে দুর্বল করিবার জন্য লর্ড কার্জন ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ও তাহার দলবলকে 
স্বমতে আনিয়াছিলেন বটে কিন্তু মুসলমান জনগণ আন্দোলনকে সমর্থন করিয়া যাইতে থাকে ।”১৩ 

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই উভয় এলাকার খ্যাতনামা মুসলিম জনগণের মধ্যে অনেকে 
সক্রিয় ভারে পার্টিসন পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। এদের মধ্যে মৌলবী লিয়াকত 
হোসেন (কলকাতা), ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল (নিবাস কুমিল্লা), টাঙ্গাইলের জমিদার আবদুল 
হালিম গজ্নভী (পরবতীকালে স্যার এ. এইচ. গজনভী নামে পরিচিত), বর্ধমানের খ্যাতনামা 
জননায়কআবুল কাসেম, বরিশালের জমিদার মহম্মদ ইস্মাইল চৌধুরী, বিশিষ্ট বাগ্মী ইস্মাইল 
হোসেন স্বিষাজী (সিরাজগঞ্জ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

ভারতের মুসলমানগণ কোন সময়েই সম্প্রদায়গতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী 
ছিলেন না। ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কিছুসংখ্যক উচ্চাকাক্ষ্ষী অভিজাত মুসলমানকে 


৭৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


নানারূপ প্রলোভন ও প্ররোচনার দ্বারা বশীভূত করে স্বাধীনতাকামী জাতীয় জাগৃতিকে প্রতিরোধ 
করতে সচেষ্ট ছিলেন। এই শ্রেণীর উচ্চাকাঙক্ষী ভাগ্যান্বেষী উচ্চবর্গের মুসলিম নেতাগণ 
সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করে জাতীয় এঁক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন এবং সাম্রাজাবাদী 
ইংরেজের হাত শক্ত করেছেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর বেশকিছু কাল 
পর্যস্ত কংগ্রেস আধিবেশনে যোগদানকারী মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্দিপ্রাপ্ত 
হয়েছে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৮৮৬) মোট ৪০৬ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি 
যোগদান করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মুললমান প্রতিনিধি ছিলেন ৩৮ জন। এঁদের মধ্যে রহিমতুল্লা 
সিয়ানি (বোম্বাই), রাজা আলি নবাব খাঁ (অযোধ্যা), ব্যারষ্টার মিঃ সরফউদ্দিন (পাটনা) 
প্রভৃতি ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলির দলভুক্ত মুসলিমগণ এই কংগ্রেসে যোগদান করেন নি। 
নবাব আবদুল লতিফ কংগ্রেসে যোগদান না করলেও নিম্নলিখিত রূপ উৎসাহব্যঞ্রক পত্র 
প্রেরণ করেন। 

"৬৬০ 01৩ (11৬ ০017৮11100৫ (1101 (10 011) 01 1110 (01111001111) 05011105515 10 
[)10111010 111013511105. ৮11101) 115 00115100100. ৮৬111 (0194 (0 9111011011)1101) 01 (10 
০0110111015 01 (110 0০01019 01 111019 2170 (100৮ ৬৮০11011081] 1615161 (0 00 8017৮ 
11)1111 10101) 100৮0 ০৮11 (110 0101002101100 01111) 1010111%) 001] 51101) 2 ৮0111)৬ 
06101. 815 901000011 ৮৮10101) (10017 ০০-019121)01) ৮৮0111051৮0. 

এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংগ্রেসে সংযুক্ত প্রদেশের তৎকালীন গর্ভনর স্যার অক্ল্যান্ড 
কল্ভিনের প্রবল প্রতিকূলতা স্বত্বেও মোট ১২৪৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ২২১ জন 
ছিলেন মুসলমান, এবং ২২০ জন ছিলেন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চন 
কংগ্রেসে মোট ১৮৮০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধো ২৫৮ জন ছিলেন মুসলমান । 

এই সব তথা থেকে প্রমাণিত হয় যে জাতীয়তাবাদী ও ভারতের স্বাধীনতাকামী আন্দোলন 
সম্পর্কে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের এবং তাদের তাবেদার কোন কোন মুসলিম জননায়কের 
প্রচন্ড মিথ্যা প্রচারণা সত্তেও যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিজেদেরকে 

বঙ্গভঙ্গ পবিকল্পনার দ্বৈত যুক্ত রেখেছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার মধ্যে শুধু যে বাঙ্গালী 
অভিসন্ধি __ প্রথমটি ব্যর্থ হিন্দু সম্প্রদায়কে দ্বিধাবিভভ্ত ও দুর্বল করে স্বাধীনতামুঘী আন্দোলনের 
হয়েছে।দ্বিতীয অভিসন্ধিব গতিবেগ নষ্ট করে দেওয়ার গুপ্ত উদ্দেশা লুকিয়ে ছিল তাই নয়, 
ব্যাপারে ইংরেজেরা হয়া তার চেয়েও বহুগুণে বেশী অনিষ্টকর আর একটি দুরভিসান্ধও এই 
হুল পরিকল্পনার গর্ভে লুকিয়ে ছিল। ইংরেজের লক্ষ্য ছিল এক টিলে দুই 
পাখী শিকার করা । তারা আশা করেছিলেন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে একদিকে যেমন “এজিটেটর' 
বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায় দুর্বল হবে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তির হাস ঘটবে, অন্য 
দিকে তেমনি ভারতীয় জাতিকে চিরদিনের মত দ্বিধাবিভক্ত ও পরস্পরের প্রতি শক্রভাবাপন্ন 
করে রেখে সেই ভেদ নীতির আশ্রয়ে ভারতের উপরে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীকে 
নিরাপদ ও চিরস্থায়ী করা যাবে। এই দ্বৈত অভিসন্ধির প্রথমটি ব্যর্থ হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
প্রচন্ড শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের আঘাতে । কার্জন তার কার্যফল দেখে যাওয়ার সুযোগ 
পেলেন না। আন্দোলনের চাপে কার্জনকে পদত্যাগ করে বিলাতে ফিরে যেতে হল। তার 


বিষবৃক্ষ রোপণ পর্ব ৭৭ 


বিশ্বস্ত দক্ষিণ হস্ত স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকেও পদত্যাগপূর্বক ভারত ত্যাগ করতে হয়েছে। 
আর স্বল্পকালের মধ্যেই (সাত বংসর কালের মধ্যে) 91100 01107501100 হয়েছিল। 
১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজকে বঙ্গবিভাগ বাতিল করে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। 
ইংরাজদের দ্বিতীয় অভিসন্ধি ছিল ভারতবাসীর জাতীয় এক্যের মূলোতসাদন। ইংরেজদের 
এই অপ-সঙ্কল্লের রূপায়ন আমরা রুখতে পারি নি। এ ব্যাপারে আমরা ইংরেজদের কাছে 
পরাজিত হয়েছি। 

লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে প্রায় ফুটস্ত তপ্ততৈলপূর্ণ কটাহের মত অবস্থায় রেখে ১৯০৫ 
ধিস্টাব্দের শেষ ভাগে পদত্যাগপূর্বক স্বদেশে প্রস্থান করেন। তার জায়গায় বড়লাট পদে 
লর্ড ি্োরচাতুর্যপূণ নিযুক্ত হয়ে এলেন লর্ড মিন্টো। ভারতের রাজনীতির মঞ্চে এ সময়ে যে 
নৃতন নীতি তপ্তবায়ুস্সোত প্রবাহিত হচ্ছিল, তা দেখে লর্ড মিন্টো আতস্কিত হন। কার্যভার 

গ্রহণের অল্প কিছুদিন পরেই মিন্টো ভারতের তংকালীন অবস্থা সম্পর্কে 

ভারত-সচিব লর্ড মর্লির কাছে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই চিঠিতে মিন্টো কংগ্রেসের 
পাল্টা এমন কোন একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন 
যা হবে ইংরেজের অন্ধ সমর্থক। তিনি লেখেন £ 

45510 001187055, ৮/ 17116 1090017150 11)01]) 91100 [10105 ৮১111) 1150 095(01 
1101). ০1] 8111 21010, 10091015171101) 1110115 01510%] 111 11)01170৬011)01)1. 0110 1100)1 
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101700150 (0 001181055 211). 11101115১১০ 1708৬ 0110 25011010101) 11) (190 (0111) 010 
0০01)011 01111700501 11) 01) ১1700100101 00117411009 11) 0 [211৮ 00811011170 
011011901৬০ 17২001015 01109150019 [0৮৮ 011)01 018 11001. (01001 0109 9 ৮০94. 101 
7৬/61. 07001101181) 01161111 (011115(01700.....0001 ৮৮০ 91106110101 0111010111 10025 
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দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের বিদ্রোহতপ্ত মাটিতে পা দিয়েই লর্ড মিন্টোর মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আতঙ্ক ভর করেছিল তার নিরসনের জন্য দুইটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা তাঁর 
মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল। প্রথম-_কংগ্রেসকে যথাসম্ভব স্বীকৃতি না দিলে ভারতীয়দের অসন্তোষের 
আগুনকে প্রশমিত করা সম্ভব হবে না__ সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে 1079 0951 1701 অর্থাং 
রাজভন্ত মডারেট রাজনীতিকগণকে খুশী করবার জন্য একটা যা হোক্‌ কিছু কিছু শাসন 
সংস্কার ভারতবাসীকে দিতে হবে। দ্বিতীয়-_ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যং নিরাপত্তার জন্য উপর 
তলার অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে কংগ্রেসের পাস্টা একটা সংস্থা গঠন করতে হবে। 

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মিন্টো উপলব্ধি করলেন যে 'রাজন্যসভা' (0081101| 011917095) 
বা বড়লাটের 'অস্তরঙ্গ পর্যদ' 091৮৮ 0081)011) গঠন করে বিশেষ কোন সুবিধা হবে না। 
ব্রিটিশ শায্তুন বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিস্ত শ্রেণীর প্রভাব ছিল গুরুত্তপূর্ণ। 
উপরতলার ধনিক শ্রেণীর একাংশ এ আন্দোলনে সীমিত পৃষ্ঠপোযকতা দান করেছেন কিন্তু 
আন্দোলনের সাংগঠনিক স্তরে তাদের প্রভাব ছিল নিতান্তই স্বল্প। সেইজন্য ইংরেজানুরাগী 


৭৮" ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


পাল্টা মঞ্চ (০0৮1100190156 বা ০011601091101) [)1910111) গড়তে হলে অন্য কোন 
বিশ্বাসযোগ্য জনগোষ্ঠীর দিকে হাত বাড়ানো প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ভারত সচিব লর্ড মর্লির 
লেখা চিঠি (মিন্টো কর্তৃক লিখিত পূর্বোক্ত চিঠির জবাব) মিন্টোর হাতে এসে পৌছালো। 
চিঠিখানি খুব তাৎপর্যপূর্ণ মর্লি লিখেছেন £ 2৮৩7৮০৫৬815 205 (121 81705 90101 
15 210%5111. 1:25101100, 000701101, 9৮106% ],0%%-_911 5111 1110 59175 50176. ০1] 91191] 
0০91 5৮111) 00176155579 7110 0:01181055 [011171010)195 ৮৮17919৮150] [10৬ [1111] 
০01111011. 39 5116 11910010170 101 (1101৬191)011)171709175 ৮৮1]1 01010৮/ 11)611101৮51101) 
119 001781955 92911151৮01." ১৯ 

লর্ড মর্লির এই চিঠিখানি অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় লেখা। মর্লি মিন্টোকে স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন যে ভারতীয় মানসে যে নৃতন (সাম্রাজাবাদ বিরোধী) চেতনা (916%% 50111) দ্রুত 
পুষ্টিলাভ করছে সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণের চিত্তে উদ্বেগ জেগেছে। অর্থাৎ এই 
নবীন চেতনার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, 
কৌশলে বলে দিয়েছেন যে এমন কোন পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে যা কংগ্রেসের দিকে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভবনাকে বিনষ্ট করে। 

লর্ড মিন্টো ভারত সচিবের পত্রের মধ্যে লুক্কায়িত গৃঢ ইঙ্গিত সহজেই অনুধাবন করলেন 
এবং কালক্ষেপ না করে এ ইঙ্গিতকে কার্যকর করবার দিকে মনোনিবেশ করলেন।ডঃ রাজেন্দ্র 
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11001705111 11018. ]1) (1015 ০0171700610), ৮৬1)110 0] 110 0110 119170 2 50106110 ৮/95 
০1718 ০0190019000 07 0110 010101 1)71)0 21) 2110171)1 ৮/85 001116 17200 10 ৮১০21) 
25৮25 (100 1৮005111175 ি0]1 (100 700111105 0111)0 ০081001.+১ 

মিন্টো নরমপন্থী কগ্রেসনায়কদেরকে দলে টানবার উদ্দেশ্যে ভারতবাসীকে এক দফা 
শাসনসংস্কার দেওয়ার আশ্বাস ঘোষণা করেন। মিন্টোর এই ঘোষণা ছিল--- “এক টিলে দুই 
পাখী মারা'র কৌশল। ছিটে ফৌটা শাসনসংস্কার পেলেই মডারেট কংগ্রেসনায়কগণ আহে 
উচ্ছৃসিত হয়ে উঠবেন এবং ব্রিটিশ জাতির জয়গান শুরু করে দেবেন, মিন্টো ভারতবর্ষের 
রাজনীতি সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ও তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সহায়তায় এটা বুঝতে 
পেরেছিলেন। অতএব রিফর্মসের টিল ছুড়ে প্রথম পাখী মডারেটদেরকে যে কজ্জা করা যাবে 
এ বিষয়ে মিন্টোর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। দ্বিতীয় পাখী মুসলমান সম্প্রদায়। মিন্টো 
জানতেন যে রিফর্মসের ডাসা পেয়ারা ভারতের আঙ্গিনায় ছুঁড়ে দিলেই নরমপন্থী হিন্দু কংগ্রেসীরা 
এবং ভাগ্যান্বেহী বিস্তবান মুসলমান--এই উভয়পক্ষ সেই ডাসা পেয়ারাটা নিয়ে কাড়াকাড়ি 
শুরু করবে এবং পেয়ারার কত অংশ কে পাবে তাই নিয়ে হাতাহাতিও শুরু হয়ে যেতে 
পারে। আর তা যদি হয় তাহলে হিন্দু-মুসলমানে পারস্পরিক কলহ শুরু হয়ে যাবে এবং 
কংগ্রেসের হিন্দুনায়কদের প্রতি মুসলমানেরা বিদ্বিষ্ট হবে এবং কংগ্রেসের সাথে মুসলমানদের 
মিলন ঘটবার কিংবা মুসলমানদের কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হবে। 


বিষবৃক্ষ রোপণ পর্ব ৭৯ 


একটা সীমিত ধরনের “রিফর্মস্-প্যাকেট' ছুঁড়ে দিলেই হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় তার 
ভাগাভাগি নিয়ে কলহে মন্ত হবে__এটা মিন্টোর জানা ছিল। কারণ ততদিনে আলিগড় কেন্দ্র 
থেকে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ভাগের পরিমাণ 
নির্দিষ্ট করে দেওয়ার দাবি বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনেই মুসলিম ডেলিগেটদের একাংশ এই দাবি 
নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। 

পূর্ব পরিচ্ছেদে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত 
পঞ্চম কংগ্রেসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারত-হিতৈষী সভ্য চার্লস্‌ ব্রাডল (00091195 79018) 
অতিথিরাপে যোগদান করেন এবং ইগ্ডিয়া কৌন্সিল” বা তৎকালীন ছায়া পার্লামেন্টে অধিকতর 
ভারতীয় সভ্যগ্রহণের ও ভারতীয়দের হস্তে অধিকতর প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত করবার 
ব্যবস্থাসম্বলিত একটি 911 পার্লামেন্টে উত্থাপন করবার জন্য মিঃ ব্র্যাড্ল'কে অনুরোধ জানিয়ে 
এ কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।কি ধরনের শাসন সংস্কার পরিকক্না প্রস্তাবিত 0111-এর 
মধ্যে থাকবে তারও একটা খস্ড়া পূর্বোক্ত প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই খস্ড়ার 
প্রথম ধারায় ছিল যে-_“কেন্দ্রীয় আইন সভায় ও সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভায় অন্যুন অর্ধেক 
সদস্য হবে ভারতীয়দের দ্বারা নিধাচত এবং বাকী অর্ধেকের একচতুর্থাংশ হবে পদাধিকার 
বলেনিযুক্ত (2-018০10) সরকারি কর্মচারী আর বাকী তিনচতুর্থাংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত 
বে-সরকারি সদস্য” । পরবর্তী একটি ধারায় সুপারিশ করা হয়েছিল যে-_“যে অর্াংশ সদস্য 
নির্বাচনের দ্বারা গৃহীত হবে তাদের নির্বাচনের ব্যাপারে যেন এমন নীতি অনুসৃত হয় যে, 
পাস, খ্রিস্টান, মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় যদি কোন প্রদেশে 
সমগ্র জনসংখ্যার বিচারে 'সংখ্যালঘু” (10111) বলে পরিগণিত হন, তাহলে নির্বাচনবিধি 
এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যে কোনো প্রাদেশিকআইনসভায় সেই প্রদেশের কোনো সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যা যেন এমন না হয় যা এ প্রদেশে এ সম্প্রদায়ের জনসংখ্যানুপাতিক 
লোকবলকে প্রতিফলিত না করে (17 50011501079 ৮/)51651 0106 7915605, 011115- 
(19175, 1৬510])]11709115 01 111770015 216 101 171110170, 10121 11011009701 1১915665. 
(01115115715, 1৬191701111719081)5 01111170705, 95 (116 0959 1788% ০০, 0190000 (0 1180 
[71051110191 46015191016, 91911 1101) 50 টি 85 হাঠ৪৬ 0৩ [909551010. 9921 1655 [910001- 
(10111091180 10191 11011000101 1761770215 6150190 (1)61610 11771) 1119 (0001 ৮0য0৩1 01 
7915905, 0010115018105, 1৬91)0171779021)5 210 11177011595 1176 ০956 719 10০ 11) 50101 
0160(01291001150101101 0621 10 1116 10191 [901001901017.)। 

তত্কালীন আইনসভাগুলি যদিও ঠুটো জগন্নাথের মত বিকলাঙ্গ অর্থাৎ ক্ষমতাহীন ছিল 
তথাপি এই ধরনের সুপারিশের দ্বারা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের প্রতি এই আশ্বাস ও 
প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন যে ভবিষ্যতে সংবিধানে আইনসভাসমূহে প্রত্যেক সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের/সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি কংগ্রেস স্বীকার করে নিচ্ছেন। এই প্রস্তাব 
উপস্থিত করেছিলেন মিঃ আর্ডলি নর্টন (পরবর্তীকালে যিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত 
ব্যারিষ্টার রূপে পরিচিত হয়েছিলেন)। হিন্দু ডেলিগেটগণ সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব মেনে 


৮০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের জন্মদাতা হিউম ঘ0716) সাহেব এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি এই প্রস্তাবের মূলনীতিকে অনুমোদন করতে পারেন নি।তিনি মন্তব্য করলেন £ “[1701- 
2115 915 117019175. ৬/11% 11016 91100110 0511810171 0 1)110109 ?” লক্ষ্ৌ-এর ব্যারিষ্টার 
মিঃ হামিদ আলি আইনসভার সদস্য সংখ্যার সম্প্রদায়ভিত্তিক ভাগর্বাটোয়ারার নীতি অনুমোদন 
করেন নি এবং তিনি নীতিগতভাবে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু অযোধ্যার মুলী 
হেদায়েত রসুলএকটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে দাবি করেন যে প্রত্যেক প্রাদেশিকআইন 
সভাতেই হিন্দু ও মুসলমান সদস্যসংখ্য। সমান হতে হবে। ব্যারিষ্টার হামিদ আলির 
সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মন্তব্যে অন্য এক ডেলিগেট সৈয়দ ওয়াজেদ আলি বিওয়াজী উত্তেজিত 
হয়ে বলে ওঠেন £ "16 17010061 011৮100911) 70010901517 0106 00011011 51010 ০৩ 
(10110 1191 0117110005”, কিন্তু সৈয়দ মীরউদ্দিন আহম্মদ বল্যী সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির 
নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন 2 "ড/6 1953 95591000150 1)016 101 0170 ০01া1])07) 
0)01. 017 5101) এর) 90009755101) 1116 1৬191)0]1)11280815 027) 101 0911 11061115015 
1৬9110]1100915, 1101 (116 111170015, 041 701/6771072211112 21 01106727025 07 
07620 02,515 2110 ৫০9/0217 ১/62:5/108110 0211 08/75০/১০ 11701102115. ”' 

মুগী হেদায়েত রসুলের সংশোধনী প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পরিত্যক্ত হয়। মিঃ নর্টনের 
মূল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কংগ্রেসে উপস্থিত ২৫৮ জন মুসলমান ডেলিগেটের 
মধ্যে অনেকেই হেদায়েত রসুলের সংশোধনী প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দান করেন।১৮ 

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই কংগ্রেসে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির 
প্রশ্নে যে বিতর্ক হয় সেটা অবশ্যই 'গাছে কাঠাল গৌঁফে তেল' গোছের একটা ব্যাপার। 
কংগ্রেস শাসনতান্ত্রিক রিফর্মের একটা খসড়া প্রস্তুত করে ব্র্াডূল সাহেবের হাতে দিচ্ছে-_ 
এরূপ খস্ডার বনিয়াদে একটি 8111 প্রস্তুত করে পার্লামেন্টে উখাপনের জন্য । ইংরেজ আদৌ 
কোন রিফর্ম দেবে কি না তা তখনও সম্পূর্ণ অজ্জাত। অথচ যেইমাত্র “রিফর্ম' প্রার্থনা করা 
হল অমনি ততক্ষণাৎ সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগি নিয়ে বিতর্ক সুরু হয়ে গেল এবং মিঃ বেকের 
প্রচেষ্টায় এই সাম্প্রদায়িক পঙ্কিলতার প্লোও খিলাত পর্যন্ত পৌছে গেল। লর্ড মিন্টো এ সকল 
ব্যাপার ভালভাবেই অবগত ছিলেন এবং তিনি খুব সচেতন ভাবেই রিফর্ম' প্রদানের চাতুর্যপূর্ণ 
প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। চার্লস্‌ ব্র্যা্ল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্স 
সভায় একটি 81 উত্থাপন করেন। ১৮৯১-এর জানুয়ারী মাসে এ 9111-এর দ্বিতীয় রীডিং 
শেষ হয়। কিন্তু তার পরেই ব্র্যাড়ল অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ১৮৯১-এর ৩০শে জানুয়ারী তার 
জীবনদীপ নির্বাপিত হয় । সুতরাং পরিষদীয় নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাব উত্থাপনকারী সভ্যের মৃত্যু 
হওয়ায় প্রস্তাবটি (অর্থ এ 8111) বাতিল হয়ে যায়। এই 911 নিয়ে কমন্স সভায় বিতর্কের সময়ে 
তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড ক্রুস্‌ ও রক্ষণশীল সদস্য লর্ড স্যালিসবরি 7111-এর বিরোধিতা 
করতে গিয়ে মুসলিম স্বার্থের ধুয়া তুলে বিলের বিরোধিতা করেন। 

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে অন্যতম প্রতিনিধি পাটনার ব্যারিষ্টার 
সৈয়দ সরফউদ্দিন লর্ড ক্রস্‌ ও লর্ড স্যালিস্ধারির বিভেদপন্থী বক্তৃতার সমালোচনা করে 
এমন একটি সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন যার মূল্য ৯৬ বশসর অতীত হয়ে যাওয়ার পর 
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আজও মান হয় নি। তিনি বলেন £ 
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পৃবোক্ত তথ্যগুলি থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ স্বাভাবিক 
নিয়মে ভারতের মাটিতে উদ্‌গত হয় নি। ইংরেজের হাত দিয়ে এই বিষবৃক্ষের চারা ভারতের 
মাটিতে রোপিত হয়েছে__ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পোষকতা দুরভিসন্ধিবশে। তারপর 
দীর্ঘদিন ইংরেজেরা সুকৌশলে এই বিষবৃক্ষ লালন করেছে ভারতীয় জনচিত্তকে বিষাক্ত করে 
দিয়ে ভারতীয় জাতির খন্ডীকরণের অভিপ্রায়ে। তার পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ 
বা সঙঘর্ষ যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু সেগুলি সমাজজীবনের স্বাভাবিক ব্যাপার 
হিসেবেই ছিল। এক পরিবারের মধ্যে বা দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কিংবা হিন্দুতে-হিন্দুতে এবং 
মুসলমানে-মুসলমানে যেমন সাময়িক বিরোধ বা সঙ্ঘর্ষ ঘটে, সেই প্রকার। 

একদিকে যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদ নিয়ে বাংলাদেশে ও ভারতের নানাস্থানে প্রচন্ড ব্রিটিশবিরোধী 
উত্তেজনার ম্নোাত বয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে উচ্চপদস্থ ইংরেজ 
না কর্মচারীদের সাথে আলিগড়-কেন্ত্রিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির 

করে তুলে ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনকে দুর্বল করবার অসাধু 

অভিসন্ধিমূলে। আলিগড় কলেজকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বেন্দ্র হিসাবে গঠন করে যান 
কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বেকু। বেকের প্রেরণায় ১৮৯৩ সালে এম. এ. ও. ডিফেল আসোসিয়েশন 
নামে একটি সংস্থা জন্মলাভ করে 0090170৩ অর্থে 0০0106 25917191 171170519) | এই 
সংস্থার জন্ম উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণে মিঃ বেক্‌ বলেন £ 
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নবাব স্কহসীন-উল্-মুলুক স্যার সৈয়দ আহম্মদ খার ভীবিত্কালে আলিগড় এম.এ.ও. 
কলেজের সভাপতি ছিলেন, সেক্রেটারী ছিলেন স্যার সৈয়দ স্বয়ং। স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পরে 
নবাব মহসীন-উল্-মুলুক হন কলেজের সেক্রেটারী । (এর “নবাব' উপাধি ভারত সরকার 


৮২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


কর্তৃক প্রদত্ত ছিল না, হায়দরাবাদের নিজাম কর্তৃক প্রদত্ত ছিল)। অচিরাৎ ভারতবাসীগণকে 
এক প্যাকেট শাসনতান্ত্রিক 'রিফর্মস” উপহার দেওয়া হবে, মিন্টোর প্রমুখাৎ এই প্রতিশ্রুতি 
প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিশ্রুত “রিফর্মস'-এর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে 
মুসলমানদের হাতে আসে সেই চেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম অভিজাতবর্গ তৎপর 
হয়ে উঠলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে লর্ড মিন্টো সিমলার শৈলাবাসে অবস্থান করছিলেন। 
এ সময়ে আলিগড়ের একজন “রইস্‌" হাজী মহম্মদ ইস্মাইল খাঁও নৈনিতালে ছিলেন এবং 
উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সাথে তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ৩০শে জুলাই, ১৯০৬ 
তারিখে নবাব মহসীন-উল-মুলুকের কাছে একখপণ্ড প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। তিনি নবাব 
সাহেবকে জানান যে আসন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের সম্প্রদায়গত 
স্বার্থের দাবিগুলি সম্পর্কে মুসলিম সমাজের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। এ কাজে অগ্রসর 
হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি আলিগড় কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ আঠিবল্ড ছিলেন নবাব সাহেবের 
আপন লোক। নবাব সাহেব এ কাজে অগ্রসর হতে আচিবল্ডকে অনুরোধ করলেন। আর্চিবন্ 
সিমলায় ছুটির অবসর উপভোগ করছিলেন। বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল ডান্লপ 
স্মিথের সাথে আচিবল্ডের হৃদ্যতা ছিল। আসন্ন শাসনসংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমস্বার্থের 
দাবিসমূহ নিয়ে আঠিবল্ড ও স্মিথের মধ্যে আলাপ আলোচনা হয়। এই আলাপ আলোচনার 
মধ্যে কথা ওঠে যে এ বিষয়ে বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলমানগণের পক্ষ থেকে একটি 
প্রতিনিধিমন্ডলী (ডেপুটেশন) প্রেরণ করা উচিত। অতঃপর আিবল্ড ১০ই আগষ্ট তারিখে 
নবাব মহসীন-উল-মুলুকের কাছে একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রখানি পরে মুদ্রিত করে 
প্রস্তাবিত ডেপুটেশনের সম্ভাব্য সভ্যদের মধ্যে বিলি করা হয়। পত্রখানির প্রয়োজনীয় অংশ 
নিন্নে উদ্ধৃত করা গেল £ 
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55107) 01101111190101) 01512111705 160159612190001) 01) 71011510815 08515, 1186 03111. 
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ঃপর আর্চিবল্ড উপদেশ দিয়েছেন যে মুসলমানদের পক্ষে “মনোনয়ন (101119- 

(101) প্রথা সমর্থন করাই যুক্তি-যুক্ত হবে। কারণ নির্বাচন প্রথা (816০৩ 5/91617)) প্রবর্তিত 
হলে মুসলমানেরা তাদের যোগ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হবে। আর্চিবল্ডের চিঠির মধ্যে জমিদারদের 
অভিমতের গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ নবাব মহসীন-উল-মুলুক স্বয়ং ছিলেন 
একজন বৃহৎ জমিদার এবং এ সময়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধ্বজাধারীগণের মধ্যে 
মুসলমান ভূ-স্বামীদের সংখ্যাই প্রবল-ছিল। 

আর্চিবন্ডের উপদেশ মত বড়লাটের কাছে দরখাস্ত করা হল ডেপুটেশনে তার সম্মতি 
প্রার্থনা করে। এই সময়ে মিঃ হেয়ার* ডান্লপ স্মিথের কাছে এক পত্র লিখে বলেন যে 
মুসলমানদের ডেপুটেশনের বক্তব্য গ্রহণ করা বড়লাটের পক্ষে খুবই সমুচিত কার্য হবে। এ 
চিঠিতে হেয়ার লেখেন £ 
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৫0917) 12951 9011691 1+191)01017)9021) 1০90915 0110511101) 810 ৫1508170110] 816 
ভি৮%, 01111011959 (1656 1590515 6০ ০0061 10 0106 14100119, (1১0 1১1911017)1179021)5 
111 (01105 (19611 1630 ৮/111800011865160(501) 2110 10 2 1821) 2115051. /9 9 720051 01 
[801 911 701161091 8011901017 [11851 05 61721116615৫.” ২২ 

হেয়ার বড়লাটের একাস্ত সচিব ডান্লপ্‌ স্মিথের কাছে পত্র লেখার পৃরেই স্বয়ং ২ সেপ্টেম্বর 
১৯০৬ তারিখে বড়লাটের কাছে এক পত্র লিখে তাকে জানান যে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লার 
চেষ্টায় মুসলমানেরা স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। সঙ্গে সঙ্গে এ 
কথাও জানান যে নবাব সাহেব যে সকল হিন্দু ধনিকদের থেকে খণ গ্রহণ করেছিলেন তারা 
স্বদেশী “এজিটেটর'দের প্ররোচনায় খণ শোধের জন্য নবাব সাহেবের উপরে প্রবল চাপ সৃষ্টি 
করছে।* 

লর্ভমিন্টো ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা অক্টোবর নবাব মহসীন্-উল-মুলুক কর্তৃক আয়োজিত 
মুসলিম ডেপুটেশনের সাথে সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করেন। নেতৃত্বের জন্য প্রখ্যাত মুসলিম ধর্মীয় 
নেতা ও সারা বিশ্বের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের অন্যতম বলে পরিচিত হিজ হাইনেস্‌ আগা 
খাঁয়ের দ্বারস্থ হলেন ডেপুটেশন-প্রারথীগণ। আগা খাঁ ইতঃপূর্বে জাতীয়তাবাদী বলে এবং 
জাতীয়তাবাদী নেতা বদরউদ্দিন তায়েবজী ও ফিরোজ শাহ মেহতার অনুগামী বলে পরিচিত 
ছিলেন। অকন্মাৎ সাল্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চে তার প্রবেশ ভারতবর্ষের রাজনীতিসচেতন 


* মিঃ হেয়ার। পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফ্টেন্যান্ট গভর্ণর, ব্যামফিল্ড ফুলারের পদত্যাগের 
পর ২০ শে আগস্ট ১৯০৬, ইনি তার স্থুলাভিসিক্ত হুন। 


৮৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
ব্যক্তিগণকে বিস্মিত করলো। এ সম্পর্কে হিজ্‌ হাইনেস্‌ তার আত্মস্থৃতিতে লিখেছেন ঃ 


“85 1906, 1১10175117-01-1৬10017 0190 1) 11 ০0011011101) ৮৮101) 011)01 1105161) 1690015 
190 ০0186 10 11)6 00110180510) 11191 0101 0101 180102 19% 210175 [110 11176 01 11)06- 
[75170010(901101) 21701101৮৮০ [10151 5608016 1600111101) টি01) 1119 13110151) 090৬০17)- 
10110 05 9 1890101) $/101011)1911017. ২ 
পূর্বনির্ঘারিত সময় অনুযায়ী লর্ড মিন্টো সিমলা শৈলবাসে ১লা অক্টোবর, ১৯০৬ তারিখের 
মুসলিম ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করলেন। 
ডেপুটেশন ভারতের বড়লাটের কাছে যে বক্তব্য নিবেদন করেন, ডঃ অমলেশ ব্রিপাঠি 
তার নিম্নলিখিত রূপ সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ 
“179 00080191101) 70195017100 0115011701705 ৮৮110] 1980 00017 117911)1% 1011)1)- 
1906৫ 05 /১101110910 ০১০০101 01 0170 16017. /10110910 50100017160 17011011191101): 
8610181)1” 0170 11051)117-001-110110 ৮5111) এ) 6510 %011701 66712190101), ০81190 
(01610011017 (11001) 11 ৮05 16000 ১111) 500001910 8110 ৬25 (0 0 011 (170 09515 
01161101017. 11005 5910, 1106 ৮৮০16 9 015111)01 ০011110101)115 0170 1176 01017011116 
1176 1069 010190117 (17611 11001050521 (119 118610% 0181) 0115511100911)6110179101109 
(0106 171110115) ৮/1)0 50010 18019901019 011 0170-1111101) 110516175. 11) 51101111715 
১8257 22712712107 52172/7715 56/6০/০216. ১০০০1801, (00611 701910950176911018 51)010 
০০ ০01117)611501916 ৯111) 10111101615 11011 10001761109 501611511) ০০ ৮111) 107011 
[০011(1071 11111001191100 2170 1116 ৮০1006 01 00100110)11017 ৮/1)10]) (1005 119109 (0 016 
09169110601 11)0 01110110, 00115100191101) 00117 [0910 (0 110 70095161010 ৮৮11101) 1170৮ 
00081916011) ]11019 9 11011911010 11901) (9৮0 1101110100 99875 80.” ২৫ 
সুতরাং মুসলিম ডেপুটেশনের সভ্যগণের দাবির সারমর্ম হল নির্বাচন চাই। কিন্তু এমন 
নির্বাচন চাই যেখানে হিন্দুর ভোটের কোন প্রভাব থাকবে না। কারণ হিন্দু-মুসলমানের মিলিত 
ভোটে শুধু সেই সব মুসলিম প্রার্থীই নির্বাচিত হতে পারে যারা হিন্দুদের ত্বাবেদার। অতএব 
পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করতে হবে। দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ কৌক্সিলে মুসলমান আসনের 
'খ্যা শুধু তাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হলেই চলবে না। তার চেয়ে বেশী আসন চাই। 
মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা, ২০০ বছর আগে (অর্থাৎ মুঘল শাসনের 
আমলে) তাদের যে মর্যাদা ছিল সে কথা, এবং মুসলমানেরা সান্্রাজ্য রক্ষায় যে সহায়তা 
করেছে এই সব কথা বিবেচনা করে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত থেকে বর্ধিত হারে কৌলিলে 
মুসলিম আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে, অর্থাৎ ড/6151809৩ দিতে হবে। 
ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করে লর্ড মিন্টো ডেপুটেশনের সভ্যদের কাছে একটি বক্তৃতা 


* সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে বিলাতে ভারত সচিবের উপদেষ্টা কমিটাত দূইজন 
ভারতীয় সভ্য গ্রহণ করা হয়৷ তাদের মধ্যে ছিলেন এই সৈয়দ হোসেন বিলগ্রীয়ী ও অবসরপ্রাপ্ত [.0.৩. 
কেজি. গুপ্ত । 


বিষবৃক্ষ রোপণ পর্ব ৮৫ 


করলেন।তিনি বললেন ঃ “আপনারা মোটামুটি দুইটি দাবি উত্থাপন করেছেন। প্রথমত, সমস্ত 
নির্বাচনমূলক শাসনতান্ত্রি প্রতিষ্ঠানে আপনারা পৃথক সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধিত্ব দাবি 
করেন-_ কারণ বতমান ব্যবস্থায় (অর্থাৎ যুক্তনির্বাচনের ব্যবস্থায়) মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রকৃত 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভবনা নাই। দ্বিতীয়ত, আপনারা বলেছেন-__আপনাদের 
সম্প্রদাযগত রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা এবং সাম্রাজ্য রক্ষায় আপনাদের অবদানের কথা 
মনে রেখে, জনসংখ্যার অনুপাতে আপনাদের যে পরিমাণ আসন প্রাপ্য হয় তার চেয়েও 
বেশী হারে আপনাদের জন্য আসন সংখ্যা সংরক্ষিত করতে হবে।” অতঃপর মিন্টো বললেন £ 

| 2া। 61111161917 916017611155101) ৮010. 1 91) 25 ঠি1)1 ০011৬107060 95 1 ০০116 
011 10 0০, (1821 817৮ 919060191 100165011021101) 11) 11019 ৮/0110 ০০ ৫0901900 (0 
1701501)1010115 19118110 ৮/1)101) 91172 21 61201101179 [091501191 61)91101719017761)( 
10£9101055 01 110 ০০110 9110 11901110115 01 1106 ০011)11)111)10165 00111190511) (1) 
70000190101) 0111)0 ০017117)0110.” ৬ 

মিন্টোর এই বক্তৃতা থেকেই বোঝা যায়, যে সমস্ত ব্যাপারটাই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম 
নেতাদের সাথে সলাপরামর্শ করে কলকাতা ও লন্ডনের কর্তপক্ষগণের যোগাযোগে 
পূর্বপরিকল্পিত একটি প্ল্যান অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। লন্ডন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত 
এ রকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ভারতের বড়লাটের পক্ষে এ প্রকার অভিমত প্রকাশ করা সম্ভবপর 
ছিল না! জাতীয়তাবাদী প্র্যাটফর্মের শক্তিহানি ঘটানোর জন্য মুসলিম জাতীয়তাবাদের উক্কানি 
দিয়ে সাম্প্রদায়িক ভিন্তিতে একটা পাল্ট! প্ল্যাটফর্ম খাড়া করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, 
ভারতের বড়লাট সহ উচ্চ পর্যায়ের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীবৃন্দ ও জনসমর্থনহীন কতিপয় সংখ্যক 
অভিজাত মুসলমান নেতার সাথে একত্র হয়ে একটা ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। তারই ফল 
সিমলার ডেপুটেশন ও তারপর অল্পদিনের মধ্যে নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ নাম দিয়ে 
একটা সাম্প্রদায়িকতাপস্থী রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন। ডেপুটেশনের অব্যবহিত পরে যে সকল 
তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে তার দ্বারাও পূর্বোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হয়। 

ডেপুটেশনের সংবাদ প্রচারিত হতেই বিলাতে ও ভারতে শ্বেতাঙ্গ মহলে আনন্দের উচ্ছাস 
প্রকটিত হল। লন্ডন টাইমস্‌ পত্রিকায় মন্তব্য প্রকাশিত হল £ 

+1৬10559177215 55916 176৮6] 10217100160 0110191950181901৬0 00010115 011 1210- 
10691) 11/0061, (1610 15 110 1780101) 1] 110012, 25 17) 15100151080. 1010615 216 ৪1005 
1618810775” ইত্যাদি। ২" এ সম্পর্কে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তার পুস্তকে মৌলভী তোফেল 
আহম্মদের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন 8 “]1 915215 [ি0যা। 111696 81110165 110৬ 
(196 127161151) 01555 1001050 1901) 111019185 06116 0115 11901018 ৮/101 0185 59156 ০0 
51700 2180 1)5911-001701076 2150 1)0%/ 10159560 11869 ৮1616 (0 95০ 1 010161) (0 
[)15095, 2110 1)0%% 1010800 (1069 চি]1 11) 5610110 [110121)5 2%9817751 0116 211011101 01 
(106 09515 061911610185 2150 016301015 1)05111109 ১15৩০111861.” ২৮ 

সিমলা সাক্ষাৎকারের পরদিন লেডি মিন্টো তার ডায়েরীতে লেখেন £ “11571017117 


11020 19০616৫0110 00110%%1716 16106] ০01 2 000191-- 


৮৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


*/৯ 01 01210101116 1195 10001061160 (0029%--9 ১011 01 50902511121191)100 01191 
111 20601111010 91101170171) 1015101 101 11791)5 2 1011 5621. 11 15 18011)1175 1655 
(1101) (100 00111115090) 01 92 1011110115 017০01010 001) 1011)1116 (18019817005 0111)6 
50001010105 00170541101). 

মিন্টো মুসলমান প্রতিনিধিমন্ডলীর কাছে যে বক্তৃতা করেন তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে 

“1176 906০01 0011001101601 [010৮1)060 11)0 1911155 01 96011101) 00117 5৮/01- 
1917 0% 1৬115111]) 16010105-81) 11555160119016 90৮91719803 1) (1) 03% 01 1100019 
৮/17101115 ৫2%/171176. 

সিমলার মুসলিম ডেপুটেশন সম্পর্কে মিন্টোর নিজের সাম্রাজ্যবাদী বিবেক যে কতটা 
পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৭-১০.০৬ তারিখে (অর্থাৎ সিমলা 
সাক্ষাংকারের ১৬ দিন পরে) স্যার আর্থার গড়লের কাছে মিন্টোর নিজের লেখা একখানি 
পত্রের বয়ান থেকে। এই চিঠিতে মিন্টো লিখেছিলেন £ 
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মিন্টোর এই মন্তব্যের সমালোচনা নিশ্প্রয়োজন। বাঙ্গালীদের রাজনৈতিক গুরুত্ব খর্ব করবার 
একটা পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন- এজন্য আত্মপ্রসাদ এবং মুসলিম জাতিকে খেপিয়ে তুলে 
বাঙ্গালীদের (অর্থাং ইংরেজবিরোধী রাজনৈতিকআন্দোলনকারীদের) পক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়কে 
বিপজ্জনক করে তুলবার গুপ্ত অভিসন্ধি এই মন্তব্যের প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। 

এর পর ২৬.১০.০৬ তারিখে লর্ড মর্লি মিন্টোর কাছে একখানা পত্র লেখেন। এই টিঠিতে 
মর্লি মিন্টোকে জানান £ 

“১1100119110 5০0০0 ০0015 019০] ৫০11৬919106 25 (1715 11091 11195 001)- 
0160619 ৫9177900019 [0171)5 21101200105 01 0106 01101091 01101) 1016, (1880 15 (0 
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মর্লির কথা অনুসারে মিন্টো-মর্লি-আর্চিবল্ড-আগা খাঁ চক্রান্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের প্রতিরোধ সম্পর্কে নূতন অস্ত্র ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে তার সাথে আরও 
একটা শুভ ফল প্রসব করেছে। ভারত গভর্নমেন্টের দমননীতির বিরুদ্ধে বিলাতে ফাঁরা একটু 
আধটু সমালোচনা করতেন, মিন্টোর বুদ্ধিমত্তা তাঁদের মুখও ভৌতা করে দিয়েছে। এ চিঠিতে 
মর্লি নিন্নলিখিত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য লিখে পাঠান ঃ 
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বিষবৃক্ষ রোপণ পর্ব ৮৭ 
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স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে /%1/4197/ বা মুসলিম লীগ গঠনের পরিকল্পনা এর পূর্ব থেকেই 
ঠিক্ঠাক্‌ হয়ে গিয়েছিল। 

শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের প্ররোচনাতেই যে রাজনীতি ক্ষেত্রে পৃথক মুসলিম কর্ম সৃষ্টি 
হতে চলেছে ইংলন্ডের রাজনীতিক নেতাদের কাছে সে সংবাদ গোপন ছিল না। ব্রিটিশ 
শ্রমিকদলের নেতা র্যাম্সে ম্যাকৃডোনাল্ড (যিনি পরবতীকালে অনেকদিন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর 
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) তীর 49/15/1712 ০/11016 নামক পুস্তকে লিখেছেন £ 
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ইংরেজরা স্থির করেই নিয়েছিলেন যে বাছাই করা ইংরেজভক্ত মুসলমানদের দিয়ে রাজনীতি 
ক্ষেত্রে পৃথক “মুসলিম মঞ্চ খাড়া করে ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত দীড়াকাকের মত সেই মঞ্চের 
নেতাদেরকেই সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে সর্বত্র জাহির করা হবে। কিন্ত 
জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা “সিমলা কন্ফারেন্দের' তিক্ত সমালোচনা করেছিলেন। 
লখনৌ-এর মৌলনা শিল্বি নৌমানী মুসলিম গেজেট পত্রিকায় নিশ্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ 
করেন 2+৮1076 09)901 01 ১1119 00170616100 ৮225, 9110 11 ৮/05 19151019190 591 ৪ 
51)215 001 11)6 1৬101511105 11) (16 00০01111021 1121005 0019118600৮ 0106 111170005. ....১/5 
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(0101095116151010010. 10111109 17)62175 ৫901011)% (1) 1০019010115 ০০(৮/০০11 (170 1701- 
51581101116 17100 01)0170119৩105 009011515 01119617110 21701151 (116175015.”৩২ 


মর্লির ২৬শে অক্টোবর তারিখের পত্র ভারতবর্ষে পৌছোতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লেগেছিল। 
কারণ তখনও আকাশযান আবিষ্কৃত হয় নি। জাহাজে চিঠি আসতো, কিন্তু এদিকে নির্ধারিত 
কর্মসূচী অনুসারে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের পৃথক মঞ্চ স্থাপনের কাজ দ্রুত 
গতিতে এগিয়ে চলেছে। ৯ই নভেম্বর, ১৯০৬ তারিখে (অর্থাৎ মর্লির চিঠির ১৪ দিন পরে) 
ঢাকার নবাব সলিমুল্লা সাহেব ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা শহরে এক সর্বভারতীয় মুসলিম 
প্রেরণ করেন। নবাব সলিমুল্লার সম্পর্কে একটু পূর্ব ইতিহাস বিবৃত করা দরকার । কার্জন যখন 
শত চেষ্টা করেও বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পক্ষে উল্লেখযোগ্যরূপে মুসলিম সমর্থন যোগাড় করতে 
পারলেন না তখন তার নজর পড়লো নবাব সলিমুনল্লার দিকে। সাধারণ মুসলমানদের চিরানুসূত 
মনোভাব এই যে তাদের উপরে দুটি প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়-_ প্রথমত, পুরোহিত 
শ্রেণীর অর্থাৎ মোল্লা, মৌলবী ও উলেমাগণের প্রভাব, দ্বিতীয়ত, মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বৃহং 


৮৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


ভুস্বামীগণের প্রভাব। ঢাকার নবাব পরিবার একটি বিখ্যাত অভিজাত পরিবার ছিল। পূর্ববঙ্গের 
সাধারণ মুসলমানগণের অন্তরে ঢাকার নবাব বাহাদুরের প্রতি একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও 
সন্ত্রমবোধ ছিল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব যে কালে ঘোষিত হয়, সে সময়ে নবাব সলিমুনল্লা সাহেব 
ছিলেন আকণ্ঠ খণগ্রস্ত-_এবং তার মহাজনগণ ছিলেন প্রায়শ হিন্দু। কার্জন সরকারি তহবিল 
থেকে তাকে মোটা টাকা খণ দান করেন। ডঃ মজুমদার বলেছেন এই খণের পরিমাণ ছিল 
টৌদ্দ লক্ষ টাকা। ৩৩ কিন্তু ডঃ অমলেশ ব্রিপাঠি লিখেছেন 2 “109008 18৮/99 3911170119 
9185 0010%1060 0৬ 011701) 01 91111111011 00070 10917 00] 1015 57110101101 016 
09010111017 0191." ৩? ইংরাজী মিলিয়ন" শব্দে ভারতীয় হিসাবে “দশ লক্ষ' বোঝায়। এক 
“মিলিয়ন” টাকা ভারতীয় হিসাবে দশ লক্ষ টাকা হবে কিন্ত এক “মিলিয়ন পাউণ্ডের” তখনকার 
উৎকোচ প্রদান করে তাকে বঙ্গবিভাগ সমর্থনের জনা ক্রয় করেছিলেন- এ কথা নিঃসংশয়ে 
বলা যেতে পারে। এই টাকা পেয়ে নবাব সলিমুল্লার টাকার লোভ বেড়ে যায়। দেখা যাচ্ছে 
১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার নবাব সাহেবকে আরও ঝণ দানের পক্ষে ওকালতি করে বড়লাট 
লর্ড মিন্টোর কাছে চিঠি লিখছেন। ডঃ ত্রিপাঠি জানাচ্ছেন ঃ 
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যদিও এতদিন আলিগড়ই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কেন্দ্র ছিল-_ তথাপি নিখিল ভারত 
মুসলিম সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত হল ঢাকা । এই স্থান নির্বাচনের পশ্চাতেও সাম্রাজ্যবাদী 
মস্তিষ্ক সক্রিয় ছিল-_ এটা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ বঙ্গদেশই তখন ইংরেজদের 
প্রধানতম মস্তিক্ক-পীড়া। বঙ্গদেশে বয়কট আন্দোলনের আঘাতে তখন ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় 
মুসলিম লীগের বাণিজা ভয়ানক রকমে মার খাচ্ছে। ১৯০৪ থেকে ১৯০৫ এই এক বছরে 
জন্ম. বঙ্গদেশে বিলাতী কাপড়ের আমদানী শতকরা ৭? ভাগ হাস পেয়েছে। বিলাতী 
জুতার আমদানী এক বছরে শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে-_বিলাতী লবণের 
আমদানী হাস পেয়েছে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। এইভাবে প্রসাধন সামগ্রী, নানা বিলাস 
দ্রব_-সব কিছুর আমদানী নীচে নেমে গেছে। ইংলন্ডের বণিকেরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভারত- 
নীতির সমালোচনায় মুখর হয়েছে। বাঙ্গালীরা তখন ইংরেজর আতঙ্ক । বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের পীঠস্থান। সুতরাং জাতীয়তাবিরোধী “পাল্টা মঞ্চের' প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত ক্ষেত্র 
বাংলা। সম্মেলন বাংলায় হল বটে, কিন্তু সাংগঠনিক নেতৃত্ব দান করলেন আলিগড় গোষ্ঠী। 
নৃতন সংস্থার নাম হল-_ “অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'। নবাব বাকির-উল্‌ মুলুক ও নবাব 
মহসীন- উল্‌-মুলুক লীগের যুগ্ন সম্পাদক নিযুক্ত হলেন (এঁদের একজন তখন আলিগড় 
মুসলিম আযাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের পরিচালক পর্যদের সভাপতি। অপরজন সেক্রেটারী)। 
আলিগড়-ঢাকা দুষ্টচক্র সাম্রাজ্যবাদী কামারশালায় ঢালাই পেটাই হয়ে বাংলার মাটিতে [0- 
15110010100! রূপে আত্মপ্রকাশ করলো । 
নৃতন সংস্থার তিনটি উদ্দেশ্য ঘোষিত হল £ 
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পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের তারিখগুলি পুনরায় একটু স্মরণ করিয়ে দিলেই পাঠকগণ উপলবৰি 
করতে পারবেন কি প্রকার তৎপরতার সাথে মিন্টোর পরিকল্পিত জাতীয়তাবাদী প্ল্যাটফর্মের 
একটা প্রতিপক্ষ (০0871670196) ও মর্লির পরিকল্পিত তৃতীয় দলের (4101919-র) কাঠামো 
প্রস্তুত করে তার আনুষ্ঠানিক জন্ম ঘোষিত হল। বড়লাটের একাস্ত সচিব ডান্লপ স্মিথের 
সাথে সলাপরামর্শকরে আর্চিবল্ড চিঠি লেখেন নবাব মহসীন-উল্-মুলুকের কাছে-_-১০ই আগষ্ট, 
১৯০৬। তার অল্পদিন পরে হেয়ার সাহেব ৯ই সেপ্টেম্বর মিন্টোর কাছে চিঠি লিখে জানান 
যে নবাব সলিমুল্লার চেষ্টায় মুসলমানেরা ঢাকায় স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেছে এবং নবাবের হিন্ু মহাজনগণ হিন্দু এজিটেটরদের প্ররোচনায় খণ শোধের 
জন্য নবাবের উপরে চাপ দিচ্ছে। তার পরেই মিন্টো মুসলিম ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণের 
জন্য ১লা অক্টোবর দিন ধার্য করেন। ১লা অক্টোবর ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করে মিন্টো 
তাদের আনুকৃল্যের প্রতিশ্রুতি দান করেন। ১৭ইঅক্টোবর মিন্টো তার তাৎপর্ষপূর্ণ চিঠি লেখেন 
স্যার আর্থার গডূলের কাছে মুসলমানদের খেপিয়ে তুললে তারা “এজিটেটরদের' পক্ষে বিপজ্জনক 
হয়ে উঠবে__এই আশা প্রকাশ করে। ২৬ শে অক্টোবর মর্লি চিঠি লেখেন দিন্টোকে তৃতীয় দল 
(01011009119) গঠনের ইঙ্গিত দিয়ে। ৯ই নভেম্বর নবাব সলিমুল্লা ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম 
কনফারেন্স আহবান করে বিভিন্ন প্রদেশের ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদের কাছেসার্কুলার লেটার 
প্রেরণ করেন। তদনুযায়ী ৩০শে ডিসেম্বর আলিগড়ের সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতা নবাব বাকির- 
উল্‌ মুলুকের সভাপতিত্বে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ঃ 

“শা) 15905 51160 05 0০০1911116 79911101017 06176970681 10 (156 1৬151117 11- 
(61955 8110 ০0100011190 811 [10617005 01861600101 1100 00০০0101111.” " 

মুসলিম লীগ নামক সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিষবৃক্ষ যে স্বাভাবিক নিয়মে জাত একটি 
উত্ভিদ নয়, লন্ডন-কলকাতা-আলিগড়-ঢাকা দুষ্টচক্রের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত একটি চারা 
এবং ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯০৬ তারিখে এই দুষ্টচক্রের পার্টনারগণ যে ঢাকায় সেই চারা 
রোপণের মহোৎসব অনুষ্ঠান করে মুসলিম লীগ স্থাপনের মাধ্যমে তা পূর্বোক্ত মত বিভিন্ন 
ঘটনার তারিখগুলি পর্যালোচনা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। 

লীগের উদ্দেশ্য বর্ণনার ৩ নং ধারাটিও অত্যন্ত চাতুর্ষপূর্ণ ভাষায় রচিত। ভিন্ন সম্প্রদায়তুক্ত 
মানুষদের সম্পর্কে মুসলমানদের মনে বৈরভাব সৃষ্টি লীগ প্রতিরোধ করবে_ সর্তাধীনে। যদি 
এরূপ বৈরভাব প্রতিরোধ লীগের উদ্দেশ্য বিরোধী না হয় তা হলেই অপর সম্প্রদায়ের প্রতি 
বৈরভাব প্রতিরোধের দায়িত্ব লীগের প্রতি ন্যস্ত হবে, অন্যথা নয়। লীগের উদ্দেশ্য বিবৃতির 
প্রথম ধারাতেই লীগ রাজভক্তি প্রবর্ধনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে এবং ৩০ শেডিসেম্বরের 


৯০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


কন্ফারেন্গই বঙ্গবিভাগ সমর্থন করে এবং বয়কট প্রভৃতি সর্বপ্রকার আন্দোলনের প্রতি ধিকার 
জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে-__তখন অপর যে সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন 
করছে ও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করছে, সেই সম্প্রদায়ের লোকদের ও মুসলমানদের মধ্যে 
বৈরভাব দেখা দিলে তা প্রতিরোধ করবার কোন দায়িত্ব লীগের থাকবে না-_-এ কথা প্রায় 
স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হল। ডঃ ত্রিপাঠি যথার্থ বলেছেন £ 

“[( (0161.59296) ৬01017506৬0] 16 10 10101 (186 (10110701005 ৮151). 11 9০৫ 5 
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[,8701010, 0170-31111511, 21701-00001550155 8110 21101-1711700.” ৩ 

মুসলিম লীগের জন্মের সাথে সাথেই বিলাতের লগ্ন টাইমৃস্‌ পত্রিকায় এই নৃতন সংস্থার 
প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। ভারতের জাতীয়তাবাদী (ক্রিটিশ বিরোধী) আন্দোলনের 
প্রতি উদ্যত তরবারি হাতে নিয়েই মুসলিম লীগ ভূমিষ্ঠ হয়। কনফারেন্সের সকল ভাষণ ও 
প্রস্তাবের মধ্যেই এই শস্ত্াম্ফালন সুপরিস্ফুট। 

মুসলিম লীগ গঠনের অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনাগুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইংরেজ 
গভর্নমেন্ট পূর্বোক্ত কুট-চক্রান্তেরমূলে মুসলমান সম্প্রদায়তুক্ত কতিপয় বৃহত ভূস্বামীর ও 
কতিপয় উচ্চাকাঙক্ষী ভাগ্যান্বেবী অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম নেতার সমর্থন অর্জন করবার 
এক অশুভ আঁতাত সংগঠিত করা হয় হিন্দুদের উপরে পৈশাচিক দলননীতি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে। 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ 

“অচিরাং ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক কলহ ও মারামারি সুরু হইল এবং সরকারের প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষ অনুমোদন ও সহানুভূতি লাভ করিল । ...জামালপুরে ও কুমিল্লায় যেভাবে হিন্দুর 
ধনসম্পত্তি লুষিত ও হিন্দু নরনারীর প্রতি অত্যাচার অবাধে কয়েকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল 
তাহা যে কোন গভর্নমেন্টের পক্ষে চরম কলঙ্কের কাহিনী । ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব 
কুমিল্লায় গেলেন। মুসলমানেরা চারিদিন যাবং হিন্দুসম্প্রদায়ের দোকান লুঠ, বাড়ীঘর পোড়াইয়া 
দেওয়া, স্ত্ীপুরুষ নির্বিশেষে প্রহার ও নানাবিধ অত্যাচার চালাইতে লাগিল-__পুলিশ কিছুমাত্র 
বাধা দিল না। ... হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করিবার জন্য মুদ্রিত ইস্তাহার বিলি 
করা হইল। ইহাতে প্রকাশ্যে প্রচার করা হইল যে হিন্দুদের মারিলে গভর্নমেন্ট শাস্তি দিবেন না। 
ঢাকার নবাবের এই হুকুম-__ গোপনীয় পুলিশ রিপোর্টে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।”ৎ৯ 

আলোচ্য সময়ে লন্ডনের ডেইলি নিউজ্‌ (19 42৮5) পত্রিকা [7.৬. [৩৮61501 
নামে একজন বিশেষ সংবাদদাতাকে বঙ্গদেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পত্রিকায় রিপোর্ট 
পাঠানোর জন্য বাংলায় প্রেরণ করেন। ডঃ মজুমদার বাংলাদেশের সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে 
নেভিন্সন্‌ সাহেবের পুস্তক থেকে নিন্ললিখিত মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করেছেন £ 

“আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, যেখানেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘটে সেখানেই 
সরকারি কর্মচারীরা মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করে। যে কোন উপায়ে হউক বঙ্গভঙ্গের 
ব্যাপারে মুসলমানের সমর্থন লাভ করিবার জন্য পূর্ববঙ্গে এই মনোবৃত্তিআরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কেবল হিন্দুদের বিরুদ্ধেই ছোটখাটো অভিযোগ আনিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য 


বিষবৃক্ষ রোপণ পর্ব ৯১ 


সরকারি কর্মচারীরা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। কেবল হিন্দুরাই সরকারি চাকুরী হইতে বঞ্চিত, 
কেবল হিন্দুদের স্কুলে সরকারি সাহায্য বন্ধ করা হইয়াছে। যখন মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর 
মারপিট করে তখন “পিটুনী পুলিশ” (9011015 1১০1106) হিন্দুদের বাড়ীতে ঢুকিয়া জিনিসপত্র 
তছনছ করে এবং হিন্দুদের পাড়াতেই গুর্খা সৈন্যদল বসানো হয়। নদীর তীরে কোনো স্থানে 
হিন্দুদের বসিবার অধিকার ছিল না। ্‌ 

“মুসলমান মোল্লারা সর্বত্র বলিয়া বেড়ায় যে গভর্নমেন্ট মুসলমানদের পক্ষে, আদালত 
তিনমাসের জন্য বন্ধ করা হইয়াছে। হিন্দুকে মারিলে বা হিন্দুর দোকান লুঠ করিলে অথবাহিন্দু 
বিধবাকে জোর করিয়া অপহরণ করিলে কোনরূপ শাস্তি পাইতে হইবে না। সরকারি চাকুরীর 
অধিকাংশই মুসলমানদের দেওয়া হয়। কোন পদের জন্য উপযুক্ত মুসলমান প্রার্থী না পাওয়া 
গেলে এ পদগুলিতে কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় না। ছোটলাট ফুলার সাহেব রহস্যচ্ছলে 
বলিয়াছিলেন যে মুসলমান প্রজারা তাহার সুয়োরানী আর হিন্দু প্রজারা দুয়োরানী । মুসলমানেরা 
এই নীতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং মনে করে যে কোন হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিলে 
তাহার জন্য শাস্তি হইবে না।৮৪০ 

মুসলিম লীগ গঠিত হইবার পরেই সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানের হিংসাত্মক সঙঘর্ষ 
একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দীঁড়ায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল দাঙ্গার পশ্চাতে 
গোপন রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির প্রভাব ছিল। যখনই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদী 
শাসক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূলে মোড় নেওয়ার অভিমুখী হয়েছে, তখনই শাসকশ্রেণী তাদের 
তাবেদার সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের কাজে লাগিয়ে অল্পবুদ্ধি সাধারণ 
মুসলমানগণকে মিথ্যাপ্রচারের ছারা প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে তুলে সাম্প্রদায়িক হিংসার 
তান্ডব সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন সর্পের নাকি নিঃশ্বাসে বিষ থাকে। মুসলিম লীগ নামক 
সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের প্রতি শাখায়, পল্লবে তীব্র বিষ মাখানো ছিল। এমন বিষ যা 
হাওয়ার দ্বারা স্পৃষ্ট হলে হাওয়ার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং বায়ুবাহী হয়ে সেই বিষ নিকটে ও 
দূরে, নগরে, গ্রামে, প্রাসাদে, কুটারে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং মনুষ্যসমাজকে বিষাক্ত করে। 
বিশ শতকের প্রথমার্থ ব্যাপী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে 
এই বিষের ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রভাব ভারতের জাতীয় জীবনের সুস্থতাকে পুনঃপুনঃ পধুদত্ত 
করেছে। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ 


লর্ড মিন্টোর প্রতিশ্রুত শাসনসংস্কারের পেটিকা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নামক কারখানায় ঢালাই 
পেটাই হয়ে রাজকীয় অনুমোদনের সীলমোহর যুক্ত সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভাস্তে 
মর্লি-মিন্টো শাসন ভারতবাসীর হাতে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হল ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। এইউপহার- 
সংস্কার; ১৯০৯ পেটিকার মধ্যে ভারতবাসীদের হাতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার কণামাত্রের 
রিস্টান্দের ইন্ডিয়া- তস্তাত্তরেরও কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। ইতঃপূর্বে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের 
এতে প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ক্ষমতাই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও তাদের প্রতিনিধি ভারতের 
বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কেন্দ্রে, এবং বঙ্গ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও 
উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশে একটি করে ছায়া-বিধানসভা খাড়া করা হয়েছিল বটে, কিন্তু 
সেগুলি ছিল কায়াহীন ছায়ামাত্র। নামে বিধানসভা হলেও কার্যত আইনপ্রণয়নের কোন ক্ষমতা 
এঁসব ছায়া-সভার ছিল না, এ সব সভার সভ্যগণের দ্বারা গৃহীত কোন নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত 
প্রশাসকগণের উপরে বাধ্যকর ছিল না। মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার নামধারী নূতন আইনে শুধু 
পূর্বোক্ত ছায়া-বিধানসভাসমূহের আয়তন বৃদ্ধি করা হল। ভারতের বড়লাটের সাহায্যের 
জন্য একটি কার্যকরী পরিষদ (7001161৮0 €01117011) গঠিত হত। এতদিন পর্যস্ত তার সমস্ত 
সদস্যই গৃহীত হত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে । নূতন আইনে এইটুকু দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা 
হল যে অতঃপর কার্যকরী পরিষদে বড়লাট কর্তৃক মনোনীত একজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণের 
ব্যবস্থা হবে। নূতন আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ছায়া বিধানসভাগুলির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি 
করা হল। তবে সেখানে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদসাদের সংখ্যাধিক্য পূর্বের মতই বজায় 
রাখা হল। ১৮৯২ সালের কৌলিল ত্যাক্ট অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার ইন্ডিয়া কৌন্সিলের) 
সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। নৃতন আইনে এই সংখ্যা বর্ধিত করে ষাটজন সদস্য নিয়ে 
কেন্দ্রীয় কৌন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করা হল। এতে বড়লার্ কর্তৃক মনোনীত সদস্োর সংখ্যা 
২৮ জন নির্ধারিত করা হয় ও বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য আরও পাঁচজন 
সদস্য মনোনয়নের অধিকার বড়লাটকে প্রদান করা হয়। ফলে ব্যাপার এরূপ দাঁড়ায় যে 
কৌন্সিলের ষাটজন সদস্যের মধ্যে, মনোনীত সদস্য হয় ৩৩জন। বাকী ২৭ জনের মধ্যেও 
কলকাতা ও বোম্বাইয়ের শ্বেতাঙ্গ-বণিকসভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। 
অবশিষ্ট ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন বৃহৎ ভূস্বামী প্রভৃতি কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীর 
দ্বারা এবং মুসলমানগণের জন্যও নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। 
সুতরাং কোন কালেই বড়লাটের অনভিপ্রেত কোন প্রস্তাব যাতে কৌন্সিলে পাশ না হতে পারে 
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তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হল। কৌন্সিলের এক্তিয়ারের মধ্যে রইল শুধু আইন ও প্রশাসন 
সম্পবীয় বিষয়সমূহ আলোচনার অধিকার। কাউলিলের কোন সিদ্ধান্ত বড়লাটের উপরে 
বাধ্যকর হবে না। 

প্রাদেশিক স্তরেও ছায়া-বিধানসভাগুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং আপাতদৃষ্টিতে 
তথাকথিত নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যাধিক্য প্রতীয়মান হলেও নির্বাচনযোগ্য আসনগুলির 
বন্টন এমন ভাবে করা হয় যে শাসকগণের অনুগত পক্ষের সংখ্যাধিক্য সর্বদা বজায় থাকে। 
ৃ্টাত্তম্বরূপ বিভক্ত বঙ্গের দুটি ছায়া-বিধানসভার গঠনবিধি আলোচনা করা যেতে পারে। 
বিভক্ত বাংলার যে অংশ বঙ্গদেশ নামেই থেকে গেল (অর্থাৎ বিহার ও উড়িষ্যা সহ পশ্চিমবঙ্গ) 
সেই খন্ডিত প্রদেশে বিধানসভার সভ্যসংখ্যা নির্দিষ্টি হল ৫১ জন, তার মধ্যে গভর্নর ও 
দুইজন একজিকিউটিভ কাউন্সিলর সহ মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ২৫ জন (তার মধ্যে ২০ 
জন হবে সরকারি কর্মচারী)। নির্বাচিতদের মধ্যে দুইজন থাকবে শ্বেতাঙ্গ বণিকসভার প্রতিনিধি, 
একজন কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের প্রতিনিধি (এঁরা সর্বদাই সরকারপক্ষে থাকবেন), সুতরাং 
মনোনীত সদস্য ২৫-এর সাথে এই তিনজন যুক্ত হলে সরকার পক্ষীয় নিশ্চিত সমর্থকের 
সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮। এঁদের বাদ দিয়ে বাকী সব সদস্য একজোট হলেও তাঁদের সংখ্যা ২৩-এর 
বেশী হয় না। এই ২৩ জনের বন্টন নিম্নরূপ £ 


প্রদেশের বিভিন্ন জেলা বোর্ডের দ্বারা নির্বাচিত ৬ 
রর » মিউনিসিপ্যালিটির , ৃ ৬ 
জমিদারবর্গের প্রতিনিধি ৫ 
মুসলমান প্রতিনিধি ৪ 
কলিকাতা কর্পোরেশন ১ 
২৩ 


পূর্ববঙ্গ ও আসাম নাম দিয়ে যে নূতন প্রদেশ গঠিত হল, তার ছায়া বিধানসভার 
গঠনবিধি নিম্নরূপ £ 


গভর্নর ১ 

মনোনীত সদস্য ২২ 

জেলাবোর্ড সমূহের প্রতিনিধি ৫ 
মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের প্রতিনিধি ৩ 
জমিদার-শ্রেণীর ২ 

মুসলমান ৪ 

নির্বাচিত & চা বাগান মালিকদের ২ 
(৮ ১ 
চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনার্স ১ 


খর 


৯৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


চা-বাগান মালিক, পাটশিল্প ও পোর্ট কমিশনার্স__ এদের দ্বারা নির্বাচিত ৪ জন সহ এই 
ছায়া-বিধানসভায় সরকারপক্ষের নিশ্চিত সমর্থকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ জন। বাদবাকী সদস্যেরা 
সকলে একত্র হলেও তাদের সংখ্যা কখনই চৌদ্দজনের বেশী হতে পারে না। 

বলা বাহুল্য এই ভাবে সুনিশ্চিত রূপে সরকারি-সংখ্যাধিক্যপুষ্ট তথাকথিত আইনসভার 
হাতেও বিশেষ কোন ক্ষমতা অপিত হয় নাই। ততসত্বেও সরকারের অনভিপ্রেত কোন ব্যক্তি 
যাতে কোন ক্রমে এই আলোচনা মজলিশে প্রবেশের সুযোগ লাভ না করতে পারে তদুদেশ্যে 
কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হল। সাংবিধানিক আইনে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হল 
যে যারা ছয় মাসের বেশী সময়ের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত হতে পারে এমন কোন অপরাধে 
আদালতে অভিযুক্ত বা দন্ডিত হয়েছে, কিংবা যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৭, 
১০৮, ১০৯ বা ১১০ ধারা অনুসারে জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ হওয়ার আদেশ প্রদত্ত হয়েছে, 
তারা এ সব ছায়া-বিধানসভার সভ্যনির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না। তাছাড়া যদি কোন 
ব্যক্তি সম্পর্কে সরকার এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে তার অতীত কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে 
তার বিধানসভায় প্রবেশ জনস্বার্থের অনুকুল হবে না, তবে সেই ব্যক্তিও নির্বাচনে প্রার্থী হতে 
পারবেন না। অর্থাৎ বিধান সভার গঠনবিধিই এমন ভাবে প্রস্তুত করা হল যে কেবলমাত্র 
নরমপহ্থী মডারেট রাজনীতিক এবং ইংরেজভক্ত খয়ের খাঁ শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্যেরা 
বিধানসভার সভ্যপদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে না। 

মর্লি-মিন্টো শাসনসংক্কার অনুসারে যে ধরনের আইনসভা বা কৌন্সিল পরিকল্পিত হয়েছিল 
তা অনেকটা কলেজ-ছাত্রদের রাজনীতিশান্ত্র চর্চার উদ্দেশ্যে গঠিত নকল-পরিষদ বা 1100 
781119170111-এর মতো। শুধু বাগ্জাল বিস্তারের দ্বারা পরিষদীয় রাজনীতির শিক্ষানবিসী 
করা ছাড়া এর সভ্যদের কোন দায়িত্ব বা অধিকার ছিল না। বার্ষিক বাজেট নিয়ে সভযগণ 
আলোচন' করতে পারতেন কিন্তু সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা বা না করা একাস্তভাবে 
বড়লাট ৪ প্রাদেশিক লাটগণের ইচ্ছাধীন ছিল। দেশীয় রাজ্য (78116 59195), সামরিক 
ব্যাপার (ঢ1111007 98115) কিংবা সরকারের বৈদেশিক নীতি (10751%7 ৪19175) সম্পর্কিত 
কোন প্রস্তাব, প্রশ্ন বা আলোচনা কৌন্সিলে হতে পারবে না, এ কথাও আইনে স্পষ্ট করে বলে 
দেওয়া হয়েছিল। গৃহস্থ যেমন বালকের কাম খামানোর উদ্দেশ্যে রাংতা-মোড়া কাঠের ছুরি 
বালকের হাতে দেয়, বালক তার উপরের চাকচিক্য দেখে মোহিত হয়- কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ও 
ছুরি কোন কাজে লাগে না- সেই প্রকার মডারেট রাজনীতিকদের ও অভিজাত-সুসলিম 
রাংতামোড়া কাঠের ছুরি নাবালক “এজিটেটর*দের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ শাসকগণ দূরে 
দাড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলেন। 

কিন্তু মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কারকে শুধু খেল্না বলে উপেক্ষা করতে পারলে ভারতবর্ষের 
পক্ষে মঙ্গলজনক হ'ত। এ খেল্নার মধ্যে সর্বনাশের বীজ লুকানো ছিল। এ খেল্না শকুনির 
হাতের পাশা যা ভ্রাতৃবিরোধের বিষ ছড়িয়ে সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী রাজবংশকে দুইভাগে 
বিভক্ত করেছিল এবং তার পরিণামে গোটা ভারতের ইতিহাস এক অন্ধকারযুগের ছ্বার-প্রান্তে 
এসেস্তন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কারের পেটিকার মধ্যে খেল্নার সাথে আরও 


মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ ৯৭ 


একটি পদার্থ ছিল। সে একটি কীলক। শাসন-সংস্কারের ছদ্মনামে ইংরেজেরা এই কীলকটি 
ভারতীয় জাতির দেহের মধ্যে প্রোথিত করে দিল। এই কীলক ভারতীয় জাতিকে হিন্দু ও 
মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করল এবং পরিণামে ভারতবর্যকেও খন্ডিত ও বিভক্ত করল। 
এই কীলকের নাম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নিবাঁচন (9০761910 ০0111780791 ৫160101- 
80৫) | 

, পৃথক নির্বাচন" বা 9661916 €150101915 বলতে বুঝায় ধময়ি স্বাজাত্যবোধ কিংবা এ 
ধরনের কোন গোষ্ঠীতান্ত্রিক স্বাজাত্যবোধের ভিত্তিতে পরিষদীয় নির্বাচনে (এমন কি স্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনেও) নির্বাচকমণ্ডুলী (00191100010) সমূহের গোষ্ঠীতাস্ত্রিক বিভাজন । 
যেখানে ধর্মীয় গোষ্ঠীতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে “পৃথক নির্বাচন” হবে__সেখানে ভোটারগণকে 
গোষ্ঠীমাফিক ভাগ করে দেওয়া হবে__এবং শুধু এইভাবে গোষ্ঠীগতরূপে বিভক্ত ভোটারগণই 
নিজ গোস্ঠীভুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার লাভ করবে। 

মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন বলতে বোঝায়-_মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিনিধিরা 
শুধু মুসলমান ভোটারদের দ্বারাই নির্বাচিত হবেন-_ত্ঠাদের নির্বাচনে অপরাপর সম্প্রদায়ভুক্ত 
নির্বাচন প্রথা নির্বাচকমন্ডলসমূহকে “মুসলমান” ও 'অ-মুসলমান' এইভাবে ভাগ করা 
সর্বক্ষেত্রেই জাতীয় _ হয়েছিল। একই গ্রামে বা এক ইউনিয়ন বা এক থানার অধীন এলাকায় 
এক্যের পরিপন্থী-_ পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান ভোটারগণ হয়ত বসবাস করছেন। আঞ্চলিক 
উঠ বার্থ হয়ত সকলেরই এক প্রকার । একই প্রকার সমস্যাতেই হয়ত উভয় 
করণের উপযোগী সম্প্রদায়ের লোক জর্জরিত। স্থানীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তারা 
সকলে যৌথভাবে কোন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন না। “প্রার্থী হয়ত “ক গ্রামের 
স্থানীয় অধিবাসী কিন্তু তিনি ধর্মে হিন্দু। এখানে “ক' গ্রামের মুসলমান ভোটারগণ স্থানীয় 
অধিবাসী জেনেও হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন না। হয়ত বহু দূরবর্তী “খ' গ্রামের 
অধিবাসী মুসলিম প্রার্থীকেতারা ভোট দেবেন-_ক গ্রাম ও খ' গ্রামের অধিবাসীগণ তুল্যরূপ 
আঞ্চলিক স্বার্থবিশিষ্ট নয়, তাদের পারস্পরিক অভাব অভিযোগ বা দাবিদাওয়াসমূহ এক 
প্রকারের নয় একথা জেনেও। 
রাষ্ট্রনীতির বিচারেই হোক, আর, বিজ্ঞানসম্মত প্রশাসনিক রীতি পদ্ধতির বিচারেই হোক 

ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন প্রথা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক ও জনস্বার্থের 
ক্ষতিকারক। রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকদের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের নিকট থেকে নাগরিকদের যা প্রাপ্য, 
কিংবা রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যগত বাধ্যবাধকতা, এর কোনটাই ধর্মীয় সম্প্রদায় 
হিসাবে বিন্যস্ত নয়। রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের উপরে যদি কোন অন্যায় 'কর' আরোপিত হয় 
তা হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই তুল্যরূপে আঘাত করবে। কোন অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজের 
প্রকল্প কার্যকরী হলে তত্রত্য হিন্দু-মুসলমান তুল্যভাবে উপকৃত হবে__কোন অঞ্চলের সুখ- 
সুবিধা বা উন্নয়নের ব্যাপারে প্রশাসকগণ যদি অবহেলা প্রদর্শন করেন তবে সেই অঞ্চলের 
হিন্দুও মুসঞ্লমান নাগরিকেরা তুল্যভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। জনসাধারণের জলকষ্ট দূর করবার 
জন্য যদি কোন স্থানে একটি জলাশয় খননের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিংবা কোথাও 


৯৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


মহামারী বা প্লাবন ঘটলে যদি রাষ্ট্রীয় সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়, তবে সেই রাষ্ট্রীয় 
সাহায্যব্যবস্থা সম্পর্কে বিপন্ন অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়তুক্ত জনসাধারণ 
সমস্বার্থবিশিষ্ট। কে হিন্দু আর কে মুসলমান এ বিবেচনা এসব ক্ষেত্রে একেবারে অচল। 

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগঠনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অবাস্তব। 
উত্তর প্রদেশের ছত্রীর নবাব বাহাদুর একজন বিশিষ্ট ইংরেজভক্ত রাজনীতিক ছিলেন। ইংরেজদের 
কাছে ততবার সমাদর এতদূর ছিল যে তিনি আট মাস কাল আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের 
(অর্থাৎ বর্তমান উত্তর-প্রদেশের) অস্থায়ী গভর্নর পদে আমীন ছিলেন। ইংরেজ আমলে এক 
লর্ড সিংহ সেত্যেন্্র প্রসন্ন সিংহ) ছাড়া আর কোন ভারতীয়ের ভাগ্যেই এত দীর্ঘকাল প্রাদেশিক 
গভর্নরের আসনে উপবিষ্ট থাকবার সৌভাগ্য হয় নাই। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের 
প্রাকালে তিনি “এগ্রিকাল্চারিষ্ট পার্টি” নামে এক দল গঠন করে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের 
বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্বিতায় অবতীর্ণ হন। খাঁটি ইংরাজভক্ত নবাবসাহেব এ সময়ে এমন একটি 
কথা বলেছিলেন, যার সত্যতা ও গুরুত্ব কোনব্রমে অস্বীকার করাযায় না। তিনি বলেছিলেন £ 
“সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন সম্ভব হবে কি প্রকারে ?170%/ ০) ৮/৩ 6:02৩01 
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কৃষকের জমিকে করমুক্ত করা হবে কিনা কিংবা কৃষকগণের নিকট থেকে তুস্বামীগণ 
কর্তৃকউপস্বত্ব আদায়ের পরিমাণ কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে কিনা, কিংবা ভূমিস্বত্বের ব্যক্তিগত 
উপরস্থ মালিকানার প্রথার বিলুপ্তি হবে কিনা, কিংবা উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের 
ব্যাপারে উৎপাদক শ্রেণী ও বণিক শ্রেণীর মুনাফার হার রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হবে কিনা, মহাজনী খণের ব্যাপারে সুদের সর্বোচ্চ হার কত হওয়া উচিত, কিংবা কলে 
কারখানায় শ্রমিকদের সর্বনিশ্ন মজুরী কত হবে_এ সকল প্রশ্নে ভূম্বামী ও কৃষক প্রতিনিধি, 
শিল্পপতি ও বণিকদের প্রতিনিধি এবং ভোক্তা (0090501715) জনসাধারণের প্রতিনিধি কখনও 
একমত হতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিস্তবান পরশ্রমভোগী 
শ্রেণী এবং মেহনতকারী মানুষদের সমাবেশ রয়েছে। স্বার্থের বিরোধ শ্রেণীগত ব্যাপার, 
সম্প্রদায়গত ব্যাপার নয়। হিন্দুদের মধ্যে যারা বৃহৎ ভুম্বামী কিংবা বৃহৎ ব্যবসায়ী কিংবা 
পৃঁজিপতি তাদের সাথে সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধ-__এ বিরোধ একান্তভাবে শ্রেণীভিত্তিক। 
মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তাই। বড় বড় নবাব, জমিদার, বড় জোতাদার, বড় ব্যবসায়ী, এবং 
শিল্পপতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছেন। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মিথ্যা কুহকজাল সৃষ্টি 
করে “সব মুসলমানের স্বার্থ এক বলে ঢাক পেটানোর একটাই উদ্দেশ্য এবং একটাই ফল হতে 
পারে। সাম্প্রদায়িকতার কুহকের দ্বারা সাধারণ মানুষের বুদ্ধিত্রংশ ঘটিয়ে শোষকশ্রেণীর 
কায়েমী স্বার্থের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করা। এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আর কোন উদ্দেশ্য 
হতে পারে না, আর কোন ফলও আশা করা যেতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাম্প্রাদায়িক রাজনীতির যাঁরা বড় বড় প্রবক্তা তাদের শ্রেণী চরিত্রকে 
বিশ্লেষণ করলেই এ কথা সুস্পষ্ট হবে যে দেশের উচ্চবিত্ত শোষক (শ্রণীর শ্রেণীস্বার্থের 
পোষকতার উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুহকজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী 


মর্লিমিন্টো শাসনসংস্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ ৯৯ 


হিন্দুনেতা ও মুসলিমনেতা যাত্রার দলের ভীম দুষেধিনের মত প্রকাশ্য আসরে পরস্পরের 
প্রতি উত্তপ্ত তর্জন গর্জন ও গদা-আস্ফালন করে দর্শকরূপী সাধারণ মানুষদের মোহ্গরস্ত 
করছেন এবং পরক্ষণেই সাজঘরে গিয়ে গলাগলি হয়ে হাসিতামাসা করতে করতে এক স্ঁকায় 
তামাক খাচ্ছেন। 

পৃথক নির্বাচন প্রথা যদি শুধুই একটি অবাস্তব প্রয়াস হত তা হলে হয় ত তাকে সহ করা 
যেতো। কিন্তু এই প্রথা শুধু অবাস্তব নয় জাতীয় এঁক্যকে দ্বিধাবিভক্ত করে একটা গোটা 
জাতিকে খন্ডিত করবার পক্ষে সবচেয়ে সার্থক হাতিয়ার হচ্ছে এই “সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক 
নির্বাচন”। 

পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে হিন্দু প্রার্থীকে আদৌ মুসলিম ভোটারদের দ্বারস্থ হতে হয় না 
কিংবা মুসলিম ভোটারদের প্রতি তার কোন দায়িত্বও থাকে না। পক্ষাস্তুরে কোন মুসলিম 
প্রার্থীকে কোন হিন্দু ভোটারের দ্বারস্থ হতে হয় না এবং বিজয়ী মুসলিম প্রার্থী হিন্দু ভোটারগণ 
সম্পর্কে কোনরূপ দায়িতৃও অনুভব করেন না। ফলে নির্বাচনী প্রচারের সময়ে সমগ্র দেশ হিন্দু 
ও মুসলমান এই দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রার্থীরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ও কুৎসা 
রটনার মাধ্যমে স্ব-সম্প্রদায়ের ভোটারদের কাছে নিজেকে খাঁটি হিন্দু" অথবা “খাঁটি মুসলমান' 
বলে জাহির করবার অবাধ সুযোগ লাভ করেন এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কুৎসা প্রচারের 
প্রতিযোগিতায় যিনি যত এগিয়ে যেতে পারেন জয়লাভ তাঁর কাছে তত সহজ বলে মনে হয়। 
অতএব, পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক বৈরিতার 
উত্তেজনা-সৃজন একটি ফলপ্রদ নির্বাচনী কৌশলরূপে বিবেচিত হয়। 

১৯০৯ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে 
দেখা যাবে যে যখনই নৃত্তন কোন শাসনসংস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা জেগেছে বা কোন সাধারণ 
নির্বাচন আসন্ন হয়েছে তখনই সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা ব্যাপক হিংসাত্মক সঙঘর্ষে পর্যবসিত 
হয়েছে। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মত্তব্য করেছেন £ 

[11010151017 01 00111110191 110(5, 59৮ 01111100190 1951 1111৬ ৬০915 01 9০0, 
15 511190 ৮৮111707111 10161170100. 11 ৮৬111 5110৬ (191 (11050 11015 51105 9 1011901 01 
00002111621 0101071 1701761115 171 701111521 11501 01 1106 00101711%. ৬/৩ ঠা) 
116) ০0০00111110 5৮100110৬01 (110 0011171)0 0] (12115161 0100৮৮61 [011 9110151) 10 
1106 11)0121) 19105 1205 060010)0 11151506171 9110 51101776 210 ৮/110115৬01 1110 (5/0 
[18101 00110)101110105 11) [11010 119৬3 51801) 0111109 01 0080105 917৫ 9011017.' ১ 

সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচন জাতীয় এক্যের ছেদক ও নাশক একখানি মারণান্ত্র। অপরপক্ষে, 
যৌথ নির্বাচন প্রথা জাতীয় এঁক্য ও জাতীয় সংহতির সতর্ক প্রহরী। যৌথ নির্বাচন প্রথা 
জনসাধারণের মন থেকে বিভেদপন্থী অশুভ প্রবণতাকে বিদুরিত করে। যৌথ নির্বাচনের 
জাতিয় সংহতির পোষক মাধামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রবর্ধিত হয়। যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি 

যৌথ নির্বাচ্ন প্রথার দেশবাসিগণের মধো একজাতীয়তাবোধের প্রসার ঘটায়, তারফলে 
বিসর্জন ও পৃথক নির্ববাচ্ন জাতীয় সংহতি দৃঢ়মূল হয়। এই পদ্ধতিতে নির্বাচনী সাফল্যের জন্য 
প্রথার প্রবর্তন। হিন্দু প্রার্থীকে মুসলমান ভোটের উপরে নির্ভর করতে হয়, এবং 


১০০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


মুসলমান প্রার্থী গণকেও অনুরূপ ভাবে হিন্দু ভোটারগণের ভোটের উপরে নির্ভর করতে হয়। 
সেইজন্য নির্বাচনী প্রচার অভিযানে অথবা নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক কাজকর্মে সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ প্রচার কিংবা সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় গ্রহণ কোন প্রার্থীর পক্ষেই সুফলপ্রসূ 
হয় না।কারণ, কোন এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করলে কিংবা কোন এক সম্প্রদায়ের 
অনুকূলে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করলে প্রার্থীর পক্ষে অপর সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারদের সমর্থন 
হারাবার ভয় থাকে এবং নির্বাচনী সংগ্রামে তার জয়ের আশা হয় সুদূর পরাহত। এমন কি, 
কোন এক নির্বাচন ক্ষেত্রে যদি কোন এক সম্প্রদায়ের ভোটারগণের প্রচুর সংখ্যাধিক্য থাকে 
তা হলেও সাম্প্রদায়িক বৈরিতা প্রচারিত হলে গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীরও জয়ের আশা 
দূরবর্তী হয়ে পড়ে। কারণ প্রতি নির্বাচনেই দেখা গিয়েছে নির্বাচনযোগ্য প্রার্থীর নির্দিষ্ট সংখ্যা 
যে ক্ষেত্রে মাত্র একজন সে ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা ৬, ৮ কিংবা ১২ পর্য্যস্ত হয়ে থাকে। 
সুতরাং প্রার্থীদের কাছে অল্প ভোটও মূল্যবান বিবেচিত হয়ে থাকে। 

ধূর্ত ইংরেজ শাসকগণ কিছু সংখ্যক ভাগ্যান্বেবী উচ্চবিত্ত মুসলমান নাগরিককে তাদের 
ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের প্রলোভন দেখিয়ে, তাদের মাধ্যমে সুকৌশলে সর্বনাশা পৃথকনির্বাচনের 
দাবি উত্থাপন করিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি পূরণের অজুহাতে জাতীয় সংহতির পোষক 
যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিকে বঙ্গোপসাগরের জলে নিক্ষেপ করতঃ বিভেদপন্থী পৃথক নির্বাচন 
প্রথার প্রবর্তনের ছারা সাশ্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির পরিপূরণ করলো। 

আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখেছি যে সিমলা ডেপুটেশনের উদ্যোক্তা আর্টিবল্ড বড়লা্টের 
একাস্ত সচিব ডান্লপ স্মিথের সাথে পরামর্শ করে ১০ই আগষ্ট ১৯০৬ তারিখে সিমলা 
মুসলমানদের জন্য ডেপুটেশনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের উপদেশ দিয়ে নবাব মহ্সীন-উল- 
পৃথক নির্বাচন প্রথার মুলুকের কাছে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তার মধ্যে পৃথক নির্বাচনের দাবির 
দাবি কার মন্তিষ্ক- কথা ছিল না। তার মধ্যে মুসলমান প্রতিনিধিরা তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত 
প্রসৃত? লোকসংখ্যার আনুপাতিক হার অপেক্ষা উচ্চতর হারে সভ্যপদ মুসলমানদের 
জন্য সংরক্ষিত রাখার দাবি করেন। কথা ছিল যে, সেই সাথে এই দাবিও থাকবে যে সমস্ত 
কৌন্সিলেই মুসলমান সভ্যগণ হবেন বড়লাটের দ্বারা মনোনীত (70111179050) ।আর্চিবন্ডের 
এঁ চিঠিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে বড়লাটের কাছে মুসলিম নেতাদের পক্ষ থেকে যে 
প্রতিবেদন (0১৫০)07791) দাখিল করা হবে তার মধ্যে যেন এইরূপ উক্তি থাকে যে নির্বাচন 
প্রথা ভারতবর্ষের উপযোগী নয়, যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে সভ্য সংগৃহীত হলে প্রকৃত মুসলমান 
প্রতিনিধি কখনই নির্বাচিত হতে পারবে না। যাঁরা নির্বাচিত হবেন তারা হবেন হিন্দুদের 
তাবেদার। দেশে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, সুতরাং নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বিসর্জশ না দিয়ে 
কোন মুসলমান প্রার্থীর পক্ষেই ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভবপর হবে না। 

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ১লা অক্টোবর ১৯০৬ তারিখে বড়লাটের সাথে সাক্ষাৎকারের সময়ে 
মুসলিম নেতৃবৃন্দ যে দীর্ঘ প্রতিবেদন দাখিল করেন তার মধ্যে 'নমিনেশনের' দাবি উত্থাপন না 
করে “পৃথক নির্বাচনের' দাবি করা হয়েছে। সুতরাং ১০ই আগষ্ট থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর এই 
সময়ের মধ্যে মুসলিম নেতাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে, এবং তারা 'নমিনেশনের' দাবি 
না করে পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই মনোভাব পরিবর্তনের 


মর্লিমিন্টো শাসনসংস্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ ১০১ 


রহস্য কি? একমাস কুড়ি দিনের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটলো যার ফলে মুসলিম নেতারা পূর্ব- 
পরিকল্পিত দাবি সংশোধন করে নমিনেশনের' বদলে “পৃথক নির্বাচন" দাবি করলেন? 

এ বিষয়ে যুক্তিসম্মতরূপেই যে কোন বিবেচক ব্যক্তির মনে এই সিদ্ধান্তের উদয় হবে যে 
নমিনেশন" প্রথার অনুকূলে আর্চিবল্ড মুসলিম নেতৃবর্গকে যে প্রাথমিক উপদেশ দিয়েছিলেন, 
বিলাতের কর্তৃপক্ষ সেটা অনুমোদন করতে পারেন নি। সমস্ত ব্যাপারটাই রূপায়িত হয়েছিল 
লল্ডন-কলকাতা-আলিগড়-টাকা দুষ্টচক্রের মাধ্যমে মর্লি,মিন্টো, অরিবল্ড ও হেয়ারের পারস্পরিক 
ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সুত্র অনুসরণ করে। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী চ৫57715) 
গোষ্ঠীর উত্তব মর্লি ও মিন্টো উভয়েরই শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। উভয়েই ব্যগ্র হয়ে 
উঠেছিলেন _জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ (০০417679156) হিসাবে নৈষ্ঠিক ইংরাজ-ভক্তদের 
নিয়ে একটি ব্লক খাড়া করবার জন্য এবং উভয়েই অনুভব করেছিলেন যে ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে দুর্বল আক্রমণোপযোগী স্থান (৮1710198916 7০011) হচ্ছে হিন্দু 
মুসলমানের ধর্মীয় বিভেদ। সেইখানটায় সার্থকরূপে আঘাত হানতে পারলে ভারতীয় জাতিকে 
সুস্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া যায়__এবং তারই একাংশকে কোলে টেনে নিয়ে 
অপরাংশের বিরুদ্ধে তাকে লেলিয়ে দেওয়া যায়, আর এই ভাবে ভেদনীতির প্রয়োগের ছারা 
ভারতের উপরে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর স্থায়িত্বকে সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। 
৬ই জুন ১৯০৬ তারিখে মর্লি লর্ড মিন্টোকে যে পত্র প্রেরণ করেন তার মধ্যে অবিলম্বে 
মুসলমানদের নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই প্রকার প্রতিপক্ষ দল বা ০011161015৩ 
গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হতে মিন্টোর প্রতি মর্লির প্রচ্ছন্ন নির্দেশ ছিল। এ চিঠির শেষাংশে 
মর্লিলিখেছিলেন ঃ 
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এর চেয়ে স্পষ্টতর ভাষায় একজন গভর্নর জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া একজন ব্রিটিশ 
মন্ত্রীর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। 

পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে ৩০শে জুলাই ১৯০৬ তারিখে আলিগড়ের “রইস্‌ 
হাজী মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ নবাব মহসীন-উল-মুলুকের কাছে চিঠি লিখে মুসলমানদের তরফে 
বিশেষ অধিকার দাবির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নবাব সাহেবকে আহ্বান জানান। তার পরেই 
আর্চিবন্ডের লেখা ১০ই আগষ্ট তারিখের পত্র নবাব সাহেবের হস্তগত হয়-__এই দশদিনের 
মধ্যে আর্চিবন্র বড়লাটের সেক্রেটারী ডান্লপ স্মিথের সাথে কথাবার্তা বলে সমস্ত পরিকল্পনা 
ঠিক্ঠাককরে ফেলেছেন । আর্চিবন্ডের পত্রখানি মুদ্রিত করে বিভিন্ন প্রদেশের অভিজাত শ্রেণীভুক্ত 
মুসলমান নেতাদের মধ্যে বিলি করা হয় । অতএব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে এই 
চিঠির মুদ্বিত অনুলিপি বিলাত পর্যস্ত গৌছেছিল। 

সঙ্গত কারণেই আর্চিবল্ডের পত্রে লিখিত 'নমিনেশন' প্রথার দ্বারা আইনপরিষদসমূহে 
মুসলিম আর্ঈনগুলি পূরণ করবার প্রস্তাব বিলাতের কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করতে পারেন নি। 
ভেদনীতির কার্যকারিতার দ্বারা একদল উচ্চবিত্ত মুসলিম নেতাকে শুধু দলে ভেড়াতে পারলেই 


১০২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


ইংরেজদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। দেশীয় ও বিদেশীয় লোকদের চক্ষে এটা প্রতিভাত হওয়া 
চাই যে, এ সকল ইংরেজভক্ত মুসলমান অভিজাতবর্গই মুসলমান জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট 
এবং তারাই মুসলমান সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী প্রতিনিধি। বিলাতে তৎকালীন সরকারের 
বিরুদ্ধে যে সকল সমালোচক ছিলেন, তাদের মুখ বন্ধ করবার জন্যও ভারতের ইংরেজভক্ত 
মুসলিম নেতাদেরকে স্বসম্প্রদায়ের সমর্থনপুষ্ট মুখপাত্র হিসাবে জাহির করবার প্রয়োজন ছিল। 
নেতারা লোকচক্ষে ইংরেজের অনুগ্রহজীবী বলেই প্রতিভাত হবেন। তাদেরকে কেউ মুসলিম 
জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে মনে করবে না। 

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনপর্ব জনমানসকে আলোড়িত করবার পক্ষে একটি কার্যকরী মাধ্যম। 
পুনঃ পুনঃ ভোটদ্বন্দের মধ্য দিয়েই জনমানস উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে রাজনৈতিক 
সচেতনতা লাভ করে। মুসলিম প্রতিনিধির আসনসমূহ মনোনয়নের দ্বারা পূরণ করা হলে 
মুসলিম জনসাধারণ নির্বাচনপর্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়বে এবং সে ক্ষেত্রে হিন্দু 
সম্প্রদায়ের একাংশে যে ব্রিটিশবিরোধী প্রবণতা আলোচ্য সময়ে সোচ্চার হয়ে উঠছিল তার 
প্রভাব মুসলমান জনসাধারণের উপরেও পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে । বিশেষ করে আলোচ্য 
সময়ে তুরস্ক ও পারস্যে গণতান্ত্রিক শাসনের সপক্ষে যে যুব-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল, 
তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমান যুবসমাজও কংগ্রেসপন্থী হয়ে যেতে পারে, এ আশঙ্কাও 
বিলাতের কর্তৃপক্ষের মনে উদিত হয়েছিল। 

তৃতীয়ত, 'নমিনেশন' প্রথার পরিবর্তে “পৃথক নির্বাচন” প্রথা প্রবর্তিত হলে পুনঃ পুনঃ 
নির্বাচনী প্রচারকার্ষের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ফাঁকটি উত্তরোত্তর প্রশস্ততর হবে 
এবং ভারতীয়গণের জাতীয় এক্য কোন দিনই দানা বাঁধতে পারবে না। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
যথার্থ বলেছেন £ 
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জাতীয় অনৈক্যের শক্ত মাটিতে নোঙর (গড়ে ইতবোজর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের জাহাজগুলি 
নিরাপদে শোষণ ও লুষ্ঠনের ব্যবসায় চালিয়ে যেতে পারবে। 

উপরিলিখিত সম্তাবনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক নির্বাচন প্রথার' ভাবনা যে শাসককুলের 
মস্তিষ্ষপ্রসৃত হয়ে সিমলা ডেপুটেশনের উদ্যোক্তাদের সমীপে প্রেরিত হয়েছিল এবং ডেপুটেশন 
কর্তৃক বড়লাট সমীপে দাখিলী প্রতিবেদনের অঙ্গীভূত হয়েছিল এরূপ অনুমান সম্পূর্ণরূপে 
যুক্তিসি্ধা। ডেপুটেশনের নেতা মহামান্য আগা খা লর্ড মিন্টোর সমক্ষে যে দীর্ঘ প্রতিবেদনখানি 
পাঠ করেন, তার মুসাবিদাও যেস্বয়ং আর্চিবন্ডের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল এ কথাও নিঃসংশয়ে 
বলা যায়। কোন জায়গা থেকে ধূম উঠছে দেখলেই মানুষ স্বচক্ষে আগুন না দেখেও অনুমান 
করে নিতে পারে যে যেখান থেকে ধূম উঠছে সেখানে অবশ্যই আগুন আছে।আরিবল্ড ১০ই 
আগষ্ট ১৯০৬ তারিখে আলিগড় এম. এ. ও. কলেজের সেক্রেটারী নবাব মহ্সীন-উল্‌- 
মূলুককে যে পত্র লেখেন তার শেষাংশ পাঠ করলেই নিঃসংশয়ে জানা যাবে যে পূর্বোক্ত 
প্রতিবেদনখানির রচয়িতা ছিলেন আর্চিবল্ড। চিঠির শেষাংশে তিনি লিখছেন ঃ 


মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ ১০৩ 
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লীগ রাজনীতি প্রথম থেকেই দুটি মৌলিক নীতির উপরে ভর করে অগ্রসর হতে থাকে। 
প্রথম ইংরেজ শাসকশ্রেণীর প্রতি অকুষ্ঠ আনুগত্য; দ্বিতীয়, সর্বপ্রকার জাতীয়তাবাদী ও 
মুসলিম লীগের রাজনীতি ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ। মুসলিম সমাজের প্রতি 

১৯০৬-১৯১২ লীগনেতাদের নির্দেশ ছিল সরকারবিরোধী সর্বপ্রকার বিক্ষোভ ও 

আন্দোলন থেকে দূরে অবস্থান করা এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে এ সব আন্দোলনের সক্রিয় 
বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়া । মুসলমানগণের বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইংরেজের দাক্ষিণ্যের 
উপরে নির্ভর করা ছাড়া অপর কৌন কর্মসূচী লীগ রাজনীতির মধ্যে ছিল না। এবং মুসলমান 
সমাজের উন্নতি বলতে লীগ নেতারা বুঝতেন- উচ্চবিত্ত অভিজাত মুসলমানদের সমৃদ্ধি ও 
তাদের জন্য ইংরেজের অঙ্কাশ্রিত রাজনীতিক ও সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন । মডারেট 
মতাবলন্বী হিন্দু রাজনৈতিক নেতাদেরও রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় একই প্রকার 
ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে উভয় শ্রেণীর কার্যক্রমের মধ্যে কোন প্রকার এক্যবদ্ধতা বা সহযোগিতা 
ছিল না, কারণ ইংরেজের হাত দিয়ে ভারতীয়গণের জন্য যে দাক্ষিণ্যের পেটিকা পরিবেশিত 
হবে তার ভাগর্বাটোয়ারা নিয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কাড়াকাড়ি ছিল এবং এই পিঠাভাগের 
দবন্দই ছিল মুসলিম লীগের একমাত্র সংগ্রামী কর্মসূচী । ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিলুপ্তি 
যেমন মডারেট দলভুক্ত জাতীয় নেতাদের অনভিপ্রেত ছিল তেমনি লীগপনস্থী নেতাদেরও 
অনভিপ্রেত ছিল। লীগ রাজনীতির বনিয়াদ এমন একটা কল্পিত সিদ্ধান্তের উপরে গঠিত 
হয়েছিল যে ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্য বাদী দখলদারী চিরস্থায়ী হবে, ভারতবাসিগণের স্বাধিকার 
কিংবা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে যতকিন্ছু আন্দোলন হবে মুসলমানেরা তার বিরোধিতা 
করবে। তৎসর্তেও আন্দোলনের চাপে যদি কিছু শাসনসংস্কার (60173) আসে তবে ইংরেজরা 
তার মধ্য থেকে একটা মোটা রকমের অংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখবে। 
ভারতবর্ষের উপরে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী যদি অপস্ত হয় তখন ভারতের জাতীয় 
রাজনীতি কোন পথে চলবে, সে সম্পর্কে মডারেট দলভুক্ত রাজনীতিকদের কিংবা লীগ- 
নেতাদের মস্তিষ্কে কোন চিস্তার উদয় ঘটে নি। 

মুসলিম লীগের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আলিগড় 
শহরে । এইম্মধিবেশনেও বঙ্গব্যবচ্ছেদকে অভিনন্দিত করে এবং স্বদেশী আন্দোলনের নিন্দা 
করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। লীগের পরবর্তী সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে হিজ হাইনেস্‌ আগা খীয়ের সভাপতিত্বে । ততদিনে মর্লি-মিন্টো রিফর্মস্‌ 


১০৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


পরিকল্সনা প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী মহলে অসস্ত্োষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে-_কারণ 
রিফর্মসের ভিতরে সারবস্ত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু পৃথক নির্বাচনরূপী শক্তিশেলখানি 
রির্ফমস্‌-এর প্যাকেটের ভিতরে পুরে ভারতবর্ষে চালান করা হয়েছিল। মুসলিম লীগ দিল্লীর 
অধিবেশনে মর্লি-মিন্টো রিফর্মস্কে অভিনন্দিত করে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এ সভায় রিফর্মস্‌ 
পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমালোচনা বা নিন্দামূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করে 
দেওয়া হয় এবং আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে এ পরিকল্পনার সমালোচনা বা নিন্দা প্রচার করা 
হলে ইংরেজেরা রুষ্ট হয়ে 'রিফর্মস্" প্রত্যাহার করে নিতে পারে 

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বাকর উল মুলুকের সাথে আলিগড় এম. এ. ও. কলেজের শ্রেতাঙ্গ 
অধ্যক্ষের বিরোধ বাধে (এ সময়ে বাকর উল্‌ মূলুক ছিলেন কলেজের সেব্রেটারী)। সংযুক্ত 
প্রদেশের লেফট্ন্যান্ট গভর্নর স্যর আান্টনী ম্যাকডোনেল কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষকে সমর্থন 
করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্যার আ্যান্টনি লীগের প্রেসিডেন্ট হিজ হাইনেস্‌ আগা খাঁকে 
প্রভাবিত করে লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় আলিগড় থেকে লখ্‌নৌতে স্থানান্তরিত করান। 

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় 
এলাহাবাদে। মহম্মদ আলি জিন্না তখন ছিলেন কংগ্রেসের একজন নেতা । এলাহাবাদ কংগ্রেসে 
মিঃ জিন্না “পৃথক নির্বাচন, প্রথার নিন্দা করে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। বিনয়েন্দ্রনাথ 
চৌধুরী লিখেছেন ঃ 

“ |) 4১119119090 5955101) 01116 ০01121655 11) 1910 1৬]. 1৬191101111190 4৯11 2111109, 
8 9(901101) 0011/516511991) (1017) [10৮6৫ 8 51101751 ৮/0106৫165011(10]) ০01100]1)1)- 
1116 500091916 61601019019 8110 00560 11. 9 50017659980) 11) 00170:01005 ৬11715 
11111000000 11700 (1) ০০৫৮ [9011110 01 11019 ৮7110. 6৮1] ৫6510." 

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে ঘোষণা প্রচার 
করেন। এই ঘোষণার বলে খন্ডিত বঙ্গের দুই অংশ একত্রিত হয়ে যুক্তবঙ্গ একটি পৃথক গভর্নর 
বঙ্গ বাবচ্ছেদ শাসিত প্রদেশ রূপে সংগঠিত হয়। বিহার ও উড়িষ্যাকে বেঙ্গল প্রেসিডেলি 
বাতিলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক লেফটেন্যান্ট গভর্নর শাসিত প্রদেশ রূপে 
সিদ্ধান্ত গে সংগঠন করা হয় এবং বাঙ্গালী প্রধান শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা দুইটিকে আসামের 
ব্রিটিশসরকার সাখে সংযুক্ত করে আসামকে পুনরায় একটি চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে 
বাধ্য হলেনকি পরিণত করা হয়। ঘোষণাটি সরকারিভাবে প্রচার করা হয় ১৯১১ ধ্িস্টাব্দের 
১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে স্বয়ং ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখনিসৃত বাণীর মাধ্যমে। 
পরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন 
আইন (00৮০7110671 01]11019 /১০(. 1912) পাশ করেন। এই পরিকল্পনায় উল্লিখিত অংশগুলি 
বাঙ্গালীদের দুর্বার প্রতিরোধক্তির জয়ের স্বীকৃতিজ্ঞাপক সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীরা বিস্মিত ও 
উল্লসিত হলেন। কিন্তু বৃশ্চিকের বিষ থাকে তার হুল” বা লেজে (10 501776 ৮135 ঠা 15 
(81) । এই পরিকল্পনা বলে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল। 
ভারতের রাজনীতিতে বাঙ্গালীদের প্রাধান্য খর্ব করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজের নৃতন ও কার্যকরী 
কৌশল হল রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে সুদূর দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া । অনেকের কাছেই 


মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার ও পরবতী ঘটনাসমূহ ১০৫ 


ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বঙ্গব্যবচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্ত ছিল অপ্রত্যাশিত, এবং ব্রিটিশ সরকার 
কর্তৃক অকস্মাৎ এই সিদ্ধাত্ত গ্রহণ অনেকের কাছেই একটি রহস্যপূর্ণ ঘটনা বলে মনে হল। 
ভারতবাসীদের সম্পর্কে সাম্রাজাবাদী ইংরেজের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছিল এমন কথা কোন 
বিজ্ঞ ব্যক্তি সহজে বিশ্বাস করতে পারবেন না। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী 
স্বার্থের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল এবং অনেক ভেবেচিস্তে ইংরেজেরা এই পরিকল্পনা রচনা 
করেছিলেন। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল তখন লর্ড 
মর্লিদস্ভভরে বলেছিলেন ? “18100101. 017391881 15 ৪ 5511160 9০:”-এর কোন নড়চড় 
হবে না। কিক্ষুদ্ধ ভারতবাসিগণের মুখপাত্র হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মর্লির এ উক্তির 
জবাবে বলিষ্ঠ ঘোষণা করেছিলেন 8 “5/6 91181] 01159115 1105 561160 901” । ভারতীয় 
জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ইংরেজরা বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে সহাদয়তার পরিচয় দিলেন 
এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। ইংরেজরা কখনও স্বেচ্ছায় ভারতীয় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
হয়ে তাদের সুচিস্তিত সিদ্ধান্ত বদল করেছেন-_সুদীর্ঘকালের ইংরেজশাসনের ইতিহাসে এ 
প্রকার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। সুতরাং কি জন্য ইংরেজরা এত ঘটা করে বঙ্গ বিভাগ সম্পন্ন 
করবার পরে পাঁচ বছরের মধ্যে সিদ্ধান্ত বদল করলেন এ প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধান করা 
কর্তব্য। 

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে সম্রাটের মুখ দিয়ে একই সাথে বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সিদ্ধান্ত ও ভারতের 
রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানাত্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ । 
এতে বোঝা যায় দুটি ঘোষণাই একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী 
অভিযান কলকাতাকে কেন্দ্র কবেই ভারতবর্ষের সকল অংশে বিস্তার লাভ করে। দীর্ঘদিন ধরে 
কলকাতাই ছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তৎপরতার হৃৎকেন্দ্র। স্বাভাবিক ভাবেই 
রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতায় এবং কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিগণ 
শাসক সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের অধিকতর সুযোগ লাভ করল এবং নৃতন রাষ্্রব্যবস্থার 
যে সকল নৃতন সুযোগসুবিধা দ্বার উন্মোচন করে দিল সেই সব সুযোগ সুবিধার সিংহভাগ 
উদ্যমশীল বঙ্গবাসিগণেরই করায়ত্ত হল। এই ভাবে কলকাতায় নবযুগের ভাবধারায় অভিষিক্ত 
একটি বাঙ্গালী শিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তব ঘটে । সেই কারণে কলকাতাই হল উনিশ 
শতকের জাতীয়তাবাদী জাগৃতির পথিকৃৎ ! আদিযুগের কংগ্রেসের মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে 
যে সম্মিলিত রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হল তার সর্ববিধ রাজনৈতিক তৎপরতার হৃৎকেন্দ্র 
হল কলকাতা। সর্বভারতীয় স্তরে যে চরমপন্থী রাজনীতি (2:1767715.011105) শৈশবেই 
সাত্রাজ্যবাদী মস্তিষ্ককে দুশ্চিস্তাগ্রস্ত করতে পেরেছিল তারও জন্মস্থান কলকাতা-_কারণ অরবিন্দ 
ঘোষ ও বিপিনচন্ত্র পাল ছিলেন চরমপন্থী রাজনীতির পুরোভাগে-_যদিও মহারাষ্ট্রের 
বালগঙ্গাধর তিলক ও পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এই নূতন রাজনীতির অপর দুই স্তস্ত 
বলে বিবেচিত হতেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই ব্রিটিশ বিরোধিতার 
যে অগ্নিলিখা সারা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে রক্তিম আভা ছিটিয়ে দিল তার উৎসম্থলও 
ছিল কলকাতা । 

সুতরাং অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীতে যে কলকাতা ছিল ইংরেজের শক্তির দুর্গ, তাদের 


১০৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


্্ীবৃদ্ধির উৎসভূমি, তাদের ন্নেহ-প্রীতি-উদ্যমের পরিচয়বাহী প্রাচ্যের “হোম? (10779) 
বিংশশতকের প্রভাতকালে সেই কলকাতার রক্তচক্ষু ইংরেজমানসে বিভীষিকার সধ্ণর করলো। 
ইংরেজরা বুঝতে পারলেন যে বাঙ্গালীকে খর্ব না করতে পারলে যেমন তাদের সিংহাসনের 
নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় না তেমনি কলকাতাকে খর্ব করতে না পারলে বাঙ্গালীকে খর্ব করা 
যায় না। তাঁরা আরও বুঝলেন যে রাজধানী যদি কলকাতায় অবস্থিত থাকে তা হলে 
ভারতীয়গণের রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনের হৃৎকেন্দ্রও হবে কলকাতা এবং 
তার প্রকৃতি হবে বলিষ্ঠ, গতি হবে দুর্বার। 

দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে ইংরেজরা একটি পৃথক রাজভক্ত মুসলিম রক গঠনের 
যে পরিকল্পনাকে অপরিহার্য মনে করেছিলেন তাকে উপযুক্তরূপে কাজে লাগাতে হলে 
ভারতবর্ষের মুসলিম প্রধান অঞ্চলের নিকটবর্তী কোন স্থানে রাজধানীর অবস্থ্িতি প্রয়োজন। 
পূর্বভারতে একমাত্র পূর্ববঙ্গ ছাড়া আর কোন মুসলিম প্রধান অঞ্চল নাই। মুসলিম রাজনীতির 
বিশিষ্ট নেতারা বেশীর ভাগই ছিলেন অবাঙ্গালী। পার্জাব, তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশের অস্তভূক্ত 
সিন্ধু অঞ্চল, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, বেলুচ অঞ্চল এগুলি পরস্পর সন্নিহিত এক 
বিরাট মুসলিম এলাকা এবং আগ্রা অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ যেখানকার মুসলমানেরা মুসলিম 
রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন-_ সেই প্রদেশও পূর্বোক্ত মুসলিম অঞ্চলের 
সন্নিহিত। তা ছাড়া দিল্লী সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। সমগ্র মুসলিম যুগে মুসলমান 
সুলতান ও বাদশাহগণের সিংহাসন স্থাপিত ছিল দিল্লীতে; সেই কারণে মুসলিম মানসে 
দিল্লীর একটা ভাবালুতাসমৃদ্ধ মর্যাদা আছে বলে ইংরেজরা ধারণা করেছিলেন। 

বঙ্গবিভাগ হয়ে যাওয়ার পরে ইংরেজ শাসকেরা লক্ষ্য করলেন-_ পৃথক মুসলিমপ্রধান 
প্রদেশ সৃষ্টি করতে দিয়ে তারা পরোক্ষভাবে রাজধানীতে হিন্দুদের প্রভাব অপ্রতিরোধ্য করেছেন, 
কারণ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত প্রদেশে হিন্দুরা প্রচুররূপে সংখ্যাগুরু । পৃথক 
পূর্ববঙ্গ মুসলিমপ্রধান প্রদেশ হলেও ঢাকা থেকে কলকাতায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার 
আয়াসসাধ্য। বরং বিহার ও উড়িষ্যাকে ছেঁটে ফেলে সমগ্র বঙ্গ একটি প্রদেশভুক্ত হলে কলকাতার 
রাজনীতির উপরে মুসলিম প্রভাবের চাপ সৃষ্টি অনেক সহজ কাজ হবে । অতএব ইংরেজরা 
দেখলেন খণ্ডিত বঙ্গের দুই অংশকে একত্র করে একটি প্রদেশ গঠন করলে সেটা অধিকতর 
রূপে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পোষক হবে। 

অন্যদিকে বয়কট আন্দোলনের চাপে ইংরেজ বণিকদের ভারতীয় বাণিজ্য প্রচন্ড ভাবে 
মার খাচ্ছিল। তার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভারতশাসননীতির বিরুদ্ধে ইংলন্ডের বাঁণক 
শ্রেণীর মধ্যে অসস্তুষ্টি ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তের পিছনে 
এটাও অন্যতম কারণ। বঙ্গভঙ্গরহিত-করণের ব্যাপারে আরও একটি গুরুতর পরিস্থিতি ব্রিটিশ 
শাসকগণের মনের উপরে প্রবল চাপ সৃষ্টি করছিল। কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী গোষ্ঠীর উত্ভুব 
ও তার প্রভাবের দ্রুত সম্প্রসারণ ইংরেজদের যতটা মস্তিষ্কপীড়া সৃষ্টি করেছিল, তার চেয়েও 
দুশ্চি্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায়, সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বামী এক দুর্বার 
শক্তির অভ্যুদয় দেখে। অনুশীলন সমিতির জন্ম হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। বঙ্গভঙ্গ 


মর্লিমিন্টো শাসনসংস্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ ১০৭ 


সৃষ্টির উপযোগী স্তরে উন্নীত হয় নাই। কিন্তু ১৯০৭ থেকে ১৯১১ এই পাঁচ বছরে বিপ্লবী 
স্বাধীনতা সংগ্রামিগণ তাঁদের দুঃসাহসিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে যেমন ভারতীয় জনচিত্তে 
প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিলেন, তেমনি শাসকগণের চিন্তেও ভীতি ও অসহায়তাবোধ 
সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। ইতোমধ্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ব্রিটিশ 
ক্যাবিনেটের ভারত বিষয়ক মন্ত্রী অর্থাং ভারত সচিব মর্লি পদত্যাগ করায় তার স্থলে লর্ড ক্রু 
(010 019%) ভারতসচিব নিযুক্ত হন। এদিকে বড়লাট মিন্টোর কার্যকাল শেষ হয়, তিনি 
বিলাতে ফিরে যান। তার স্থলে ভারতের বড়লাট পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন লর্ড হার্ডিঞ্জ (010 
[79101126) | ভারতে বৈপ্লবিক কর্ম তৎপরতা ইংরাজ শাসককুলকে কতটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল 
তার পরিচয় মিলবে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের দ্বারা লিখিত একটি মন্তব্য থেকে, যা তিনি 
কার্যভার গ্রহণের অল্পদিন পরেই নথিভুক্ত করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখনীপ্রসৃত এ 
মস্তুব্যের বঙ্গানুবাদ নিন্গে উদ্ধৃত হল। লর্ড হার্ডিপ লেখেন £ “আমি ভারতে আসিবার পূর্বে 
শুনিতাম যে বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে সেখানে বিদ্বোহ খুব ব্যাপকভাবে বিরাজমান। 
ডাকাতি এবং পুলিশ কর্মচারী ও গুপ্তচরদিগের হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 
অথচ সাধারণ আদালতের বিচারে অপরাধ প্রমাণ ও অপরাধীর শাস্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব 
হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় পৌছিয়া রাজনীতিক গোলমাল ও সন্ত্রাসবাদের যে পরিচয় 
পাইলাম তাহা ধারণাও করিতে পারি নাই। বিশেষত রাজদ্রোহের এত অভিযোগ আদালতে 
৮758 55758 শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অধিকাংশ 
অভিযোগই এরূপ যে তাহা প্রমাণ করিয়া অভিযুক্তকে শাস্তি দিবার কোন সম্ভাবনা নাই। 
রা বেকার ও তাহার আইনজ্ঞ পরামর্শদাতাদের 
অবিমৃশ্যকারিতার (91011 পু ফল। ইহার ফলে গভর্নমেন্টের প্রতিপত্তি কমিয়াছে 
এবং অরাজকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে 
৯ পূর্বোক্ত পাঁচ বছরে (১৯০৬ থেকে ১৯১১) যেরূপ 
বিস্ময়কর বেগে প্রবর্ধিত হয়েছিল, তা যে ইংরেজদের শিরঃপীড়া উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গীয় শাখা 
ঢাকা অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। সিডিসন কমিটির রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে 
অল্পদিনের মধ্যেই এই সমিতির সংগঠন বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এর 
৫০০ শাখা-সমিতি কর্মতৎপর হয়ে ওঠে ।৯ 
১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে ডিসেম্বর গোয়ালন্দ ঘাটে ঢাকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আলেন 
সাহেব গুলিবিদ্ধ হন। তিনি তার পরেই চিরতরে ভারতের মাটি পরিত্যাগ করে বিলাতে 
প্রস্থান করেন এবং তিনি আদৌ জীবিত অবস্থায় বিলাতে পৌছেছিলেন কিনা তাও জানা যায় 
নি। ওই বছরেই মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে ছোটলাটের গাড়ী উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা 
হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারায়ণগড় ষড়যন্ত্র মোকর্দমা স্থাপিত হয়, কিন্তু সাক্ষীর অভাবে 
মোকর্দমা র্ম্সে যায়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ২১ টি বৈপ্লবিক অপরাধের তালিকা দেওয়া আছে 
সিডিসন কমিটির রিপোর্টে। মজঃফরপুরের হত্যাকান্ড এবং আলিপুর ষড়যন্ত্র মোকর্দমা ১৯০৮ 
সালেরই ঘটনা । নরেন গৌঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যা করা হয় ১৯০৮ ধরিস্টাব্দের ১লা 


১০৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


সেপ্টেম্বর। ৭ই নভেম্বর ওভারটুন হলে ছোটলাট স্যার আ্যাওু ফ্রেজারের উপরে গুলি নিক্ষিপ্ত 
হয়। এই বছরে অনুষ্ঠিত পাঁচটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের মধ্যে নরেন গৌসাইয়ের হত্যা ছাড়া 
অপর একটিরও অপরাধী পুলিশ ধরতে পারেনি। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ১৬টি বৈপ্লবিক অপরাধ 
সংঘটিত হয় বলে সিডিসন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ৯টি বৈপ্লবিক 
অপরাধের মধ্যে দুটি ঘটনা ছাড়া আর কোন ঘটনার অপরাধীর হদিস পাওয়া যায়নি। ১৯১১ 
খস্টাব্দে ১৬টি বৈপ্লবিক অপরাধ সিডিসন কমিটি তালিকাভুক্ত করেছেন। তার মধ্যে মাত্র 
সারাচর ডাকাতির একজন আসামী ও সোনারং ডাকপিওন প্রহার মোকর্দমার আসামী পুলিশ 
গ্রেপ্তার করতে পেরেছিল। 

ইংরেজদের মনে এই আশঙ্কা জন্মেছিল যে বিপ্লবী রাজনীতির কালো মেঘ যে ভাবে দ্রুত 
উপায় অবলম্বন না করতে পারলে অল্পদিনের মধ্যেই সেই জলদপ্ুঞ্জ সারা ভারতের আকাশ 
আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সুগঠিত পুলিশ বাহিনীর শত চেষ্টা সত্বেও বৈপ্লবিক অপরাধসমূহের 
অনুষ্ঠাতাদের সম্পর্কে কোন সংবাদ সংগ্রহ করা যায়নি। এতে শাসকমন্ডলীর আতঙ্ক দ্বিগুণিত 
হয়েছিল। তারা বুঝেছিলেন সাধারণভাবে দেশের অধিবাসীবৃন্দ বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল 
এবং বিদেশী শাসকগণের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন। অতএব, এমন কিছু করা প্রয়োজন যা 
ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজের সদিচ্ছার পরিচয় বহন করবে এবং বঙ্গবিভাজনের ফলে 
জনমনে যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের পরিব্যাপ্তি ঘটেছে তা অপসৃত হবে। ইংরেজরা মনে করেছিলেন 
বঙ্গবিভাজন বাতিল করে খন্ডিত বঙ্গকে একত্র করে দিলে বঙ্গদেশে বৈপ্লবিক কর্মততপরতা 
স্তিমিত হবে এবং বাঙ্গালীদের মনে ইংরেজশাসনের প্রতি আস্থা ফিরে আসবে এবং বৈপ্লবিক 
প্রবণতা দমনের ব্যাপারে অস্তত একশ্রেণীর বাঙ্গালীর সহযোগিতা অর্জন সম্ভবপর হবে। 
অতএব, ভারতসম্রাটের ঘোষণার দ্বারা ইংরেজরা এক টিলে দুই পাখী শিকারের ব্যবস্থা 
করলেন ।নৃতন ব্যবস্থার ফলে এদিকে যেমন বাঙ্গালীমানসের ব্যাপক অসস্তোযকে উল্লেষোগ্যরূপে 
অপমসূৃত করা হল, অস্তুতঃ নরমপন্থী বাঙ্গালী রাজনীতিকদের কৃতজ্ঞতা ও সহযোগিতা অর্জনের 
পথ উন্মুক্ত করা হল, অন্যদিকে মন তৎকালীন বন্গপ্রদেশ থেকে বিহার ও উড়িষ্যার 
বিচ্ছিন্নকরণ ও রাজধানীর স্থানাস্তরীকরণের মাধ্যমে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালীদের 
প্রাধান্য খর্ব করবার ব্যবস্থাও সম্পন্ন করা গেল। ইংরেজরা ভেবেছিলেন এর ফলে বৈপ্লবিক 
তৎপরতাও স্থিমিত হবে, কিন্তু তাদের সে আশা সফল হয়নি। 

বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ঘোষণা দেশের মধ্যে স্বস্তি ও সম্তোষের পরিবেশ ফিরিয়ে আনে। 
কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হয়। 
মডারেটগণ সারা বাংলার রাজনীতিতে তাদের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্রে অতিশয় আনন্দিত 
হন। চরমপন্থিগণ এ ঘোষণাকে জাতীয় প্রতিরোধ শক্তির বিজয়রূপে অভিনন্দিত করেন। 
অপরপক্ষে মুসলিম লীগপস্থী নেতৃবর্গ এই ঘোষণার আকস্মিক আঘাতে দিশেহারা হয়ে পড়েন। 
তারা অনুভব করেন যে ব্রিটিশ দাক্ষিণ্যের মাটি তাদের পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে। 
পরেই ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁর সভাগতিত্বে কলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম 


মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ ১০৯ 


লীগের বার্ষিক অধিবেশন হয়। নবাব সাহেব এ সমাবেশেই ঘোষণা করেন যে তিনি রাজনীতি 
থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করছেন। এর অল্পদিন পরেই নবাব সাহেবের মৃত্যু ঘটে। 

খণ্ডিত বঙ্গের পুনরায় একত্রীকরণের ঘোষণায় কংগ্রেসপন্থী রাজনীতিকগণ আনন্দে 
আত্মহারা হন এবং সেই আনন্দের জোয়ারের মধ্যে কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানাস্তরের 
ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণের কথা তাদের মনে এলো না। কিন্তু বিপ্লবীদের 
প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন প্রকারের। বিপ্লবীরা বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সিদ্ধাত্তকে জাতীয় প্রতিরোধশক্তি 
বিজয়ের পরিচিতিবাহী বলে স্বীকার করে নিয়েও তা নিয়ে কংগ্রসপন্থী রাজনীতিকগণের 
অতিশয়িত মাতামাতিতে বিরক্তি বোধ করলেন। শুধু বঙ্গভঙ্গ রদ করেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে 
ভারতীয়গণের প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করা যাবে না- শাসকমন্ডলীকে ও দেশবাসীকে একথা 
হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে তারা কোন একটি তাৎপর্যপূর্ণ কার্য্য অনুষ্ঠানের সংকল্প গ্রহণ 
করেন। সরকারের পক্ষ থেকে ১১ই ডিসেম্বর ১৯১১ সারা ভারতে উত্সবের দিন বলে ধার্য 
করা হয়। এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজকীয় ঘোষণা উচ্চরিত হওয়ার কথা । অনুশীলন সমিতির 
গোপন বৈঠকে স্থির হয় এদিন রাজকীয় উৎসবের জীকজমকের মধ্যেই একজন অত্যাচারী 
পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে পূর্বোক্তরূপ প্রতিবাদ জানানো হবে। এঁ তারিখে সন্ধ্যার সময় 
বরিশাল শহরে দীপালোকসজঞ্জিত ও উৎসবমুখর রাজপথের উপরে অত্যাচারী পুলিশ 
ইনেস্পেক্টর মনমোহন ঘোষকে হত্যা করা হয়। এই কার্য সম্পন্ন করেন বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা 
ব্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তীপেরবর্তী কালে যিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে “মহারাজ' নামে খ্যাত 
হয়েছিলেন)। পুলিশ হত্যাকারীর কোন হদিস পায়নি। ১ 

বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ফলে লীগগন্থীদের ব্রিটিশভক্তি এবং ব্রিটিশের উপরে একাস্ত নির্ভরতার 
মনোভাবের উপরে বিষম ধাকা লাগে। প্রায় সমকালে ইউরোপীয় ভূখন্ডে এমন কিছু ঘটনা 
ঘটে যার প্রভাব ভারতীয় মুসলিম মানসে ব্রিটিশের প্রতি বিরূপতাকে তীব্রতর করে তোলে। 
১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বলকান যুদ্ধ (39181) ৬/1) সংঘটিত হয়। বলকান যুদ্ধের ফলে তুরস্ক 
ছটনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ধর্মগুরু ঝা “খালিফা” হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃত ছিলেন। বলকান 
মুসলিমলীগ রাজনীতির যুদ্ধের ফলে তুকীসাব্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিস্তর এলাকা অপরাপর 
গতিভঙ্গীর পরিবর্তন। ইউরোপীয় রাষ্ট্রের দখলে চলে যায়। এই সুযোগে ইতালি তুর্বী- 
সাম্রাজ্যতুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র 'ত্রিপলি' বলপূর্বক দখল করে নেয়। এই ব্যাপারে 
গ্রেটব্রিটেনের ভূমিকা তুরক্কের অনুকূল ছিল না। বস্তুত ব্রিটেন তুকীসাশ্রাজ্যের ব্যাপক অঙ্গ- 
চ্ছেদে পরোক্ষ সহায়তাই দান করেছিল। এতে ভারতীয় মুসলমানগণের হৃদয়স্থিত ব্রিটিশ 
ভক্তির বনিয়াদে প্রচন্ড ধাকা লাগলো । বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখেছেন ঃ 
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১১০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
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তুরস্কে মেডিক্যাল মিশন নিয়ে গিয়েছিলেন কংগ্রেসনেতা ডঃ আনসারী ।তুর্কীর মুসলমানদের 
প্রতি ব্রিটিশের প্রতিকূল আচরণ ভারতীয় মুসলমানদের মনে ব্রিটিশবিরোধিতা উদ্দীপিত 
করলো । ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ভাষায় 
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একদিকে ইস্লামিক শক্তি ও সংস্কৃতির পীঠস্থান তুকীর বিপর্যয়ের দিনে গ্রেটব্িটেনের 
তুরক্কবিরোধী ভুমিকা, অন্যদিকে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মহলে ও জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপত্রসমূহে তুরস্কের বিপর্যয়ের জন্য তার প্রতি ক্রমাগতরূপ সহানুভূতি প্রকাশ ও ব্রিটিশের 
প্রতি ধিক্কার বর্ষণ লীগপনস্থী মুসলিম নেতৃবর্গের মনোভঙ্গীর সাময়িক পরিবর্তন আনয়ন 
করে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে লক্ষ্লৌ নগরীতে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগ সম্মেলনে মুসলিমলীগ নেতৃবর্গের মানসিক পালাবদলের পরিচয় পাওয়া 
গেল। এ সম্মেলনে লীগের উদ্দেশ্যবিষয়ক নৃতন ঘোষণাপত্র রচিত হয় । এই নূতন উদ্দেশ্যপত্রে 
অন্যান্য বিষয়ের সাথে একথাও বলা হয় যে “ভারতীয়গণের মধ্যে জাতীয় এঁক্য (79110721 
1111) প্রবর্ধিত করে এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের সাথে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত 
থেকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ধারাবাহিক ভাবে বর্তমান শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধন লীগের 
অন্যতম উদ্দেশ্য ।” দেখা যাচ্ছে উক্তরূপ ঘোষণার দ্বারা লীগের উদ্দেশ্য ০০)০০) জাতীয় 
কংগ্রেসের ঘোষিত উদ্দেশ্যের কাছাকাছি এসে যায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক 
জার্মান পক্ষে যোগদান করায় মুসলিম জননায়কগণের ব্রিটিশ বিরোধিতা তীব্রতর হয়। ১৯১৫ 
ও১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে একই শহরে, একই তারিখে এবং একই স্থানে কংগ্রেস ও মুললিম লীগ-_ 
উভয়ের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেসের ডেলিগেটগণ “দর্শক হিসাবে লীগ 
সম্মেলনে যোগদান করেন ও লীগের ডেলিগেটগণ “দর্শক হিসাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে 
যোগদান করেন। 

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা যে শুভ ও অভিনন্দনযোগ্য 
ব্যাপার সে বিষয়ে দ্বৈতমতের অবকাশ নাই। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। লীগের 
মনোভঙ্গীর যে পরিবর্তনমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নিতান্তই সাময়িক। একটু লক্ষ্য 


মর্লি-মিন্টো শাসনসংক্কার ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ ১১১ 


করলেই দেখা যাবে,লীগনেতারা যে কংগ্রেসের সানিধ্যলাভে আগ্রহী হয়েছিলেন ও স্বাধীনতার 
দাবির দিকে ঝুঁকেছিলেন তার প্রেরণার উৎস ছিল তুরক্ষের মুসলমানগণের সহিত ভারতীয় 
মুসলমানগণের ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ। সেখানে স্বদেশানুরাগের ভূমিকা ছিল গৌণ। অধিকাংশ 
মুসলমান নেতা তুরস্ক, ইরান, আরব ও আফগানিস্তানের মুসলমানদের প্রতি যে পরিমাণে 
ভ্রাতৃত্ববোধ অস্তরে পোষণ করতেন, ভারতবাসী হিন্দু, শিখ বা খ্রিস্টানদের প্রতি তত্ুল্য 
আত্তম্ীয়তাবোধ তাদের অস্তুরে সঞ্চিত ছিল না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ইস্লামিক রাষ্ট্র তুরস্কের 
হয়েছিল এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী মহল তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিতে সোচ্চার হয়েছিলেন 
বলে মুসলিম মানসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সাময়িক অনুকূলতা জেগেছিল। এর 
অল্প পরেই প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয় এবং এ যুদ্ধে তুরক্ক ইংরেজের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে 
যোগদান করে। তার ফলে ভারতীয় মুসলিম মানসে ইংরেজ প্রতিকূলতা তীব্রতর হয়। এই 
যুদ্ধের পরিণতিতে খেলাফৎ সমস্যা উদ্ভূত হয়। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। সুতরাং 
১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুস্তাফা কামাল পাশা কর্তৃক তুরাক্কের প্রশাসনিক নেতৃত্ব গ্রহণ ও 
খেলাফতের উচ্ছেদ ঘোষণা-_ এই প্রায় একাদশ বৎসরকাল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পরের 
সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় মাখতে পেরেছিল। 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


বিশ্বযুদ্ধ, লক্ষ্ৌ চুক্তি 
ও মন্টেণ্ড চেম্সফোর্ড রিফর্মস্‌ 


১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগষ্ট গ্রেটব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রায় সমগ্র 
ইউরোপ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অক্টোবর মাসের শেষদিকে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে 
যোগ দেয়। এশিয়াখন্ডেও যুদ্ধের প্রকোপ পরিব্যাপ্ত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর 
বিরদ্ধে, অর্থাৎ ইংরেজদের মিত্রশক্তি হিসাবে যুদ্ধে যোগদান করে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহের পর্যালোচনা অথবা তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান বর্তমান 
গ্রন্থের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয় । তবে উল্লেখযোগ্য এই যে ভারতবর্ষ যেহেতু তৎকালে গ্রেটব্রিটেনের 
রম বিশবয্ শাসনাধীন ছিল সেই হেতু তৎকালীন ভারত সরকার ভারতবাসীগণের 
তারতহ অভিমত যাচাই-এর কোন চেষ্টা না করেই বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের সহায়করূপে 

| ভারতকেও যুদ্ধে লিপ্ত করেন এবং ইংরেজদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের পক্ষ 
থেকেও জার্মানী ও তৎপক্ষীয় শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। 

ভারতবর্ষের পক্ষে এভাবে যুদ্ধেলিপ্ত হওয়া ভারতবর্ষের প্রচন্ড ক্ষতি ও ভারতবাসীর 
অপরিসীম দুর্দশার কারণ হয়। ভারতবর্ষ তার তিনলক্ষ সম্তানকে “সাম্রাজ্যরক্ষার' সদুদ্দেশ্যে (1) 
সৈনিকরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করে এবং এই সৈন্যদলের সকল ব্যয়ভার ভারতকেই বহন 
করতে হয়। এর মধ্যে একলক্ষ ভারতীয় সৈনিক ইংরেজদের জয় অর্জনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
জীবন বলি দেন। এ ছাড়া ধনী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সকলের পকেট কেটে দশকোটি পাউন্ড 
(অর্থাৎ ১৩০ কোটি টাকা) “স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান' রূপে ভারতের পক্ষ থেকে গ্রেটব্রিটেনকে 
উপহার দেওয়া হয়। “সাম্রাজ্যরক্ষার' স্বার্থে ব্যাপকভাবে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়, 
খাদ্যদ্রব্য ও গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর মূল্য প্রাক্‌-যুদ্ধকালীন মূল্যমানের অনুপাতে 
পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়,দরিদ্র গৃহস্থের অকিঞ্চিৎকর আহারও দুইবেলা জোটানো অনেকেরই সাধ্যের 
সীমা ছাড়িয়ে যায়। দরিদ্রের কটিবন্ত্র বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়, ধুতির বদলে হাফপ্যান্ট 
পরিধান অপরিহার্য হয়ে ওঠে, নারীদের লজ্জানিবারণের উপযোগী দেহাবরণ দুষ্প্রাপ্য হয়, 
অনেক গৃহস্থবধূর পক্ষে লোকচক্ষুর সম্মুখবর্তী হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে । সারাদেশের উপরে 
এক শ্বাসরোধকারী বিভীষিকা নেমে আসে। যুদ্ধের ফলে ভারতের জাতীয় খণ শতকরা 
তেত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রে দুই বিপরীত কোণে 
দুই পরস্পর বিরোধী তৎপরতা প্রবল হয়ে শঠে। জাতীয় কংগ্রেস তখন ইংরেজভক্ত মডায়েট 
রাজনীতিকদের কবলিত মডারেট প্লাজনীতিকগণ চূড়াস্ত রাজভক্তির পরিচয় দেওয়ার আগ্রহে 
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পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় মত্ত হন। চরমপন্থী গোষ্ঠী তৎকালে ছিলেন কংগ্রেস থেকে 
বিতাড়িত। তারা অনেকে শ্রীমতী আযানি বেশাস্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হোমরুল লীগের সাথে যুক্ত 
হয়ে ওপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে থাকেন। 
অপরদিকে বিপ্লববাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে ব্যাপক সশস্ত্রবিদ্বোহের 
মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য এক বিস্ময়কর ও দুঃসাহসিক প্রয়াস 
সুরু করেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে একদিকে যেমন বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা, দেশপ্রেম, শৌর্য, 
সাহসিকতা ও অকুতোভয় আত্মবিসর্জনের উজ্জ্বল স্বাক্ষরে ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক 
অবিস্মরণীয় ও গৌরবসমৃদ্ধ অধ্যায় রচিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মডারেট কংগ্রেসনেতাদের 
অতিশয়িত প্রভুভক্তিপ্রণোদিত দাস্যতা বিজড়িত বাগ্বিস্তার বিশ্বজনের সমক্ষে ভারতীয় 
চরিত্রের হীনতাকে প্রকট করেছে। এ সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন £ 

“যুদ্ধের সময় কংগ্রেসের নরমপস্থীদল রাজভক্তির পরাকাণ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে 
১৯১৪ ও ১৯১৫ সনের দুটি বাঙ্গালী কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতা হাস্যকর" বলিলে অততযুক্তি 
করা হইবে না।” 

ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৯১৪) বলিলেন $ 

“সাম্রাজ্যের অন্য সকলের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই চরম সংকটের সময়ে ভারতের 
সকল প্রদেশ ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের কেবল একমাত্র চিস্তা-_আমরা যুদ্ধ করিয়া আমাদের 
(৪) সাম্রাজ্য রক্ষা করিব।” ১৯১৫ সনের সভাপতি সত্যেন্্রপ্রসম্ন সিংহ বলিলেন 'আজ 
ভারতের সর্বব্র, উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যে রাজভভক্তির প্রবল বন্যা বহিতেছে। .....আমরা 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এই নিদারুণ সঙ্কটের সময় আমরা গভর্নমেন্টকে 
কোনরূপে বিব্রত করিতে চাই না। আমার দেশবাসীরা যে ভাবে বিনাদ্ধিধায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া 
সরকারকে যুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছে তাহার জন্য আমরা কোন অনুগ্রহ বা সুবিধার 
দাবি করিব না।” ১ 

এই কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সত্যেন্দ্রপ্রস্ন সিংহ যে ভাষণ দেন তার সম্পর্কে ডঃ 
সীতারামাইয়া মন্তব্য করেছেন 

“517 5.0 90119177906 00] (195 10911015911951 00117. 01৮1৮, 2 15051 19901101891% 
57০901) 11) ৮%1)101) 176 055011950 11019 45 2 109116181 ৮/15056 [801001601117705 ৮516 
1] 50117005. 4১০০০701176 00 1715 00110600101 (186 11650 525 2 168501100 10651 0 
[7101975 ছি)1016, 901 25 ৮511] 99115 086 8501191101)5 2180 217091110115 01 1116 115115 
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১৯১৫ খ্রিস্টাব্দেই বিপ্লববাদিগণের কর্মতৎপরতা ব্যাপক বিদ্রোহের আকার ধারণ করে 
ও তার ফলে ব্রিটিশ জাতির হৃৎকম্প উপস্থিত হয় । বিপ্লবীদের দমন করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ 
সরকার “১৯১৫ সালের ভারত রক্ষা আইন” নামক একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন যা বিপ্লব 
দমনের ছগ্রীনামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকাযী তরুণদের উপরে পৈশাচিক নির্যাতনের ঘৃণিত 
রেকর্ড সৃষ্টি করেছে ও তার ফলে জাতীয়তাবাদী মহলে “কালাকানুন” বা 8184 4০ আখ্যায় 


১১৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


চিহিন্ত হয়েছে। মডারেট রাজনীতিকগণ ইংরেজ তোষণের আগ্রহে এই 8190 £০-এর প্রতি 
সমর্থন জ্ঞাপন করে ভারতবাসীর নামের উপরে অনপনেয় কলঙ্ক লেপন করেছেন। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯১১-১২ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপের বঙ্কান যুদ্ধের সময়ে 
তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙ্চুর ঘটানোর ব্যাপার মুসলিম মানসে বিটিশ বিরোধিতার বীজ বপন 
করে এবং তার ফলে এ সময় থেকে একদল মুসলিম জননায়ক এবং যুসলিম লীগ জাতীয় 
কংগ্রেসের সান্নিধ্যে আসেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার 
মনোভাব পুষ্ট হতে থাকে। 

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করায় ভারতীয় 
মুসলমান রাজনীতিকগণ এক জটিল অবস্থার সন্ধুখীন হন। মুসলিম রাজনীতি প্রথম থেকেই 
অকুষ্ঠ ইংরেজানুগত্যের নিরাপদ পথে অগ্রসর হতে থাকে। শ্বেতাঙ্গসমাজ ও সরকারের প্ররোচনা 
দ্ধের প্রতিক্রিয়া হল 10%211% বা নির্ভেজাল রাজভক্তি। মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য 

প্রকরণেন প্রথম সর্তই ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতি অকুষ্ঠ সমর্থন। 
বক্কান যুদ্ধ এবং তুর্কীসাম্রাজ্যের বিপর্যয় যদিও ভারতের কোন জাতীয় সমস্যার সাথে কোন 
প্রকারে যুক্ত ছিল না, তথাপি ধময়ি স্বাজাত্যবোধ ও বিশ্ব ইস্লামিক ভ্রাতৃত্ববোধের ক্রোড়ে 
লালিত মুসলিম মানস তুরস্কের বিপর্যয়কে ইস্লামিক শক্তি খর্বকবণের উদ্দেশ্য প্রসূত খ্রিস্টান 
আক্রমণরূপেই গ্রহণ করে এবং এঁ ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেনের যে ভূমিকা ছিল মুসলমানগণ 
তাকে ইস্লামবিরোধী ভূমিকা বলেই মনে করতে থাকেন। এর ফলে মুসলিম রাজনীতিক 
মঞ্চের কতকাংশে ব্রিটিশবিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং তারই ফলম্বরূপ কংগ্রেসের 
সাথে মুসলিম লীগের পূর্বতন সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে 
তুরস্ক জার্মানীর পক্ষতুক্ত হয়ে বিশ্বযুদ্ধের সরিকানায় অবতীর্ণ হলে সেই নূতন পরিস্থিতি 
ভারতীয় মুসলমানগণের সমক্ষে এক জটিল সমস্যার উত্তব ঘটায় । ইংবেজশাসিত ভারতবর্ষের 
পক্ষ থেকে ভারত সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন । সুতরাং অবশ্যস্তাবীরূপে 
ভাবতের জনবল ও ধনবল এ যুদ্ধে ই্রবাজব পক্ষে নিয়োজিত হতে চলেছে। মুসলমানেরা 
যদি ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের নীতিতে অবিচল থাকেন তা হলে তাদের সম্তানদের সৈন্যদলে 
ভর্তি করতে হবে ইংরেজদের সাহায্যের জন্য। ইংরেজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য ওয়ার ফান্ডে চাঁদা 
দিতে হবে, যুদ্ধজয়ের জন্য ইংরেজ কর্তৃক ভারতের সম্পদ লু্ঠনের ব্যাপারে সহায়তা দান 
করতেও মুসলমানেরা বাধ্য হবেন। ভারতীয় সৈনাদলে পূর্ব থেকেই অনেক মুসলমান সৈনিক 
ও অফিসার ছিলেন। এদেরকে ইংরেজরা অবশ্যই ওয়ার ফন্টে নিয়ে যাবে জার্মানীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করবার জন্য। আর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার অর্থই হবে তুরস্কের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ 
করা। রণক্ষেত্র কি করে ভারতীয় মুসলিম সৈনিক তুর্বার পক্ষে যুদ্ধরত মুসলিম “বেরাদরের' 
বিরুদ্ধে অন্ত্রচালনা করবে! ইংরেজের স্বার্থে কি করে ভারতীয় মুসলমানেরা তুর্কী মুসলমানকে 
হত্যা করবে? 

তুরস্ক ও ইস্লামিক দুনিয়ার ভবিষ্যতের প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় সুসলমানগণের মনে অসসম্ভোষ 
ধূমায়িত হচ্ছে ও ব্রিটিশবিরোধী উত্তেজনা দানা বাঁধছে একথা বুঝতে পেরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের 


বিশ্বযুদ্ধ, লক্ষ চুক্তি ও মন্টেড চেম্সফোর্ড রিফর্মস্‌ ১১৫ 


পক্ষ থেকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল যে যুদ্ধে মিন্রশক্তির জয় অর্জিত হলে তুরস্কের 
প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং মুসলমানগণের পবিত্র ধর্মস্থানগুলির মর্যাদাহানিকর 
কোন কার্য করা হবে না। -811015) 90865171517 1190 81৮01) 25580191155 11790710115 
৬০010 ০০ 1/2171/ 17521502061 (15 ৮91 0110 11011111715 ৬০০1০ ০৩ ৫016 ৮1)101) 
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এই ঘোষণার মধ্যে ভাবার যথেষ্ট অস্পষ্টতা ছিল। সুতরাং সাধারণভাবে মুসলিম নেতারা 
সন্তুষ্ট হলেন না। হিন্দুদের মত উচ্চবিত্ত মুসলমানদের মধ্যেও নৈষ্ঠিক ইংরেজভক্তের একটি 
গোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠিভুক্ত নেতারা পূর্ববৎ ইংরেজ তোষণে রত থাকলেন। কিন্তু মুসলিম 
লীগের অনেক প্রবীণ নেতা উপলব্ধি করলেন যে, স্বায়ত্বশাসন অর্জনের লড়াইতে হিন্দুদের 
সাথে সহযোগিতা করে ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের প্রয়াসই ইসলামের স্বার্থের 
পক্ষে কল্যাণদায়ক হবে । তার ফলে কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হল। এদিকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অল্পকালের মধ্যেই সেখ-উল-হিন্দ মৌলানা মহম্মদ হাসান, 
মৌলানা হোসেন আহম্মদ নাদ্‌ভি, মৌলভী আজিজ ওল প্রতভুতিকে গ্রেপ্তার করে ভারতের 
বাইরে মাল্টায় অস্তুরীণ করে রাখা হল। মৌলানা মহম্মদ আলি, তীর ভ্রাতা মৌলানা শওকত 
আলি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মৌলানা হজরত মোহানিকেও অস্তরীণ করা হল। 

ইতঃপূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই দুই সংস্থারই 
বার্ষিক অধিবেশন একই তারিখে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসের গৃহীত ১৯ নং 
প্রস্তাবটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ এই প্রস্তাবের দ্বারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রতি নির্দেশ 
প্রদান করা হয় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
অভ্যন্তরে ভারতের জন্য একটি সর্বসম্মত স্বায়ত্বশাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে উদ্যোগী হওয়ার 
জন্য । প্রস্তাবে খুব নরম সুরে যে দাবিগুলি করা হয় সেগুলি স্বাধীনতার দাবি নয়। ইংরাজের 
কাছে প্রার্থনা করা হয় ৪ 58518171191 1706950795 01100] (0০/0105 5616-00%171- 
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কংগ্রেস যখন অত্যন্ত মৃদুকণে “থোড়া সা রিফর্মস্‌ দেলায় দে রাম” বলে ইংরেজের কাছে 
ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরলেন, তার মাত্র কয়েক মাস আগে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে আয়োজিত 
সর্বভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের দুর্ধর্ষ পরিকল্পনা জনৈক ব্যক্তির 
বিশ্বাসঘাতকুত্রার ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়__যার পরিণামে ইংরেজরা বিশেষ আইন জারী করে 
বিশেষ ধরনের বিচার সংস্থা গঠন করে ৩৮ জন বিপ্লবীকে ফাসি দেয়, ৫৮ জনকে যাবজ্জীবন 
দ্বীপাস্তর দন্ডে দন্ডিত করে এবং আরও ৫৮ জনকে দেয় 'দীর্ঘমেয়াদী ছীপাত্তর দন্ড । সারা 


১১৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


দেশ দানবীয় অত্যাচারের কবলে পড়ে অসহায় কণ্ঠে হাহাকার করতে থাকে এবং এই ১৯১৫ 
বিস্টাব্দেই 'ভারতরক্ষা আইন" নাম দিয়ে, বিনা বিচারে যে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক 
করবার ব্যবস্থাসহ আইন প্রণয়ন করে শত শত যুবকের জীবন বিপর্যস্ত করে দেয়!! 

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের 
মধ্যে ভারতবর্ষের স্বায়ত্বশাসন (5617-00৬01780111 %/1011]। 8111150) £110115) বিষয়ক 
পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি যুক্ত কমিটি (101 001711165) গঠিত হয়। এই কমিটি এক 
সর্বসম্মত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও মুসলিম লীগ কাউলিলের এক যুক্ত সভায় এ পরিকল্পনা 
অনুমোদিত হয়। 

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে লক্ষৌ শহরে একই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের 
বার্ষিক অধিবেশন বসে। কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত মডারেট নেতা, 
ফরিদপুরের উকীল অশ্থিকাচরণ মজুমদার। ইতঃপূর্বে আর কোন জেলা আদালতের উকীল 
কংগ্রেস সভাপতি পদে বৃত হওয়ার মত উচ্চ সম্মান লাভ করেন নাই। 

কংগ্রেস রাজনীতির ইতিহাসে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ৌ কংগ্রেস দুই দিক দিয়ে খুব 
গুরুত্বপূর্ণ । এই অধিবেশনের প্রাক কালে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর মধ্যে এক 
সমঝোতা ঘটে যার ফলে দীর্ঘ নয় বৎসর কংগ্রেসের বাহিরে অবস্থানের পর চরমপন্থীগোষ্ঠী 
১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন। অল্পদিনের 
মধ্যেই চরমপস্থিগণ কংগ্রেস রাজনীতিতে প্রাধান্য অর্জন করেন, এবং ১৯২০ সালের পরিবর্তিত 
রাজনৈতিক অবস্থায় মডারেটগণ চিরতরে কংগ্রেস পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। লক্ষক্ষৌ কংগ্রেসের 
দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কংগ্রেস ও লীগের যৌথ সম্মতির বনিয়াদে স্বায়ত্বশাসনের 
পরিকল্পনাপ্রণয়ন। এই পরিকল্পনাই 'লক্ষ্ষৌ চুক্তি” নামে পরিচিত হয়েছে। 
সুযোগ সুবিধা ও লক্ক্রো চুক্তির দুই অংশ । একটি অংশ ইংরেজের কাছে যে সকল রাজনৈতিক 
লক্ষৌচুক্তির দাবি উত্থাপন করা হবে ৩ৎসম্পর্কীয়। অপরাংশ হিন্দু ও মুসলমানের মধোো 
বিবরণ  দাবিকৃত রাজনৈতিক অধিকারসমূহের সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারা সম্পর্কিত। 

চুক্তির মুখবন্ধে সুপারিশ করা হয় যে, “মহামান্য ভারতসম্রাট যেন অবিলম্বে এই প্রকার 
ঘোষণা (1970০0121721101) প্রচার করেন যে, ভারতবর্ষকে অনতিবিলম্বে স্বায়ত্বশাসন প্রদান 
করাই ব্রিটিশ নীতির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়” 0115 1115 8110. 2110 110611107 01 911115। 
7০7165 10 0011619916-00৬017/161)1 01) [15099 %. 21) 62119 ৫916) । কি প্রকার স্বায়ত্বশাসন 
ভারতবাসী আকাঙ্ক্ষা করে সে সম্পর্কে চুক্তির মুখবদ্ধে বলা হয় ঃ 

(1) +11091117 1105 [900150001101) 01010 7711911৩, [11019 51191) ০০ 11760102105 
581/-00/217171671 09 21211017)5 0110 16001705 ০0111821760 11 0115 90170170 10161916৫ 
05 1196 /১1] [01019 00167055 (0771710169, 11) ০0180611৮%110) 1150 [২50োাা। 0011011015৩ 
8001771900/ 1076 411 17019 11051171628. (11) 1191 111 0186 16০017500011011 0? 
(185 21010116 111017 51911] ০০110 টিটো 186 700511101) 01 ৪ 017০1106110.” 


বিশ্বযুদ্ধ, লক্ষষৌ চুক্তি ও মন্টেগড চেম্সফোর্ড রিফর্মস্‌ ১১৭ 


চুক্তির যে অংশ রাজনৈতিক অধিকারসমূহের সাম্প্রদায়িক ভাগরবাটোয়ারা বিষয়ক সেই 
অংশের প্রধান শর্তগুলি, যথা £ 

(১) ভবিষ্যতে যে সকল প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হবে সেই সব কাউজিলে গুরুত্বপূর্ণ 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা হবে-_ যথাসম্ভব ব্যাপক 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের দ্বারা। 

(২) কাউন্সিলসমূহে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হবেন পৃথক নির্বাচনের 
পদ্ধতি অনুসারে (অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে মুসলিম প্রতিনিধির নির্বাচনে কেবলমাত্র মুসলমান 
ভোটারগণই ভোট দিতে পারবেন, সেই পদ্ধতি অনুসারে)। 

(৩) প্রধান প্রধান প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক আইনসভায় নিঙ্নলিখিত হারে মুসলিম আসন 
নির্দিষ্ট থাকবে ঃ পাঞ্জাব__নির্বাচিত ভারতীয় সভ্যগণের অর্্ধাংশ; বাংলা__এঁ শতকরা ৪০ 
ভাগ; আগ্রা অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ_-এঁ শতকরা ৩০ ভাগ; বোম্বাই__মোট নির্বাচিত 
ভারতীয় সভ্যগণের একতৃতীয়াংশ; বিহার এ শতকরা ২৫ ভাগ; মধ্যপ্রদেশ এ শতকরা ১৫ 
ভাগ; মাদ্রাজ এ শতকরা ১৫ ভাগ। : 

| উক্তরূপ বিভাগ বণ্টনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে উক্তরূপ সংরক্ষিত মুসলিম আসনগুলি 
বাদ দিয়ে এবং ইউরোপীয়ান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে ওয়েটেজ' দান করে ও বিশেষ 
নির্বাচকমন্ডলীসমূহের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকবে সেইটুকুই 
পাবেন হিন্দুসম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দুরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হওয়া সত্বেও অধিকাংশ 
প্রাদেশিক কাউন্সিলে কার্যতঃ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হবেন। ] 

(৪) কেন্দ্রীয় আইনসভা কিংবা কোন প্রাদেশিক আইনসভায় এমন কোন আইনের খসড়া 
(8111) ,অথবা তার কোন ধারা (019096),বা প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না যার সম্পর্কে 
কোন এক সম্প্রদায়ের সভ্যগণের তিনচতুর্থাংশ সদস্য আপত্তি উত্থাপন করেন। [অর্থাৎ 
কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা যদি হয় ১০০ এবং তার মধ্যে মুসলিম সদস্য থাকেন ১৬ 
জন আর ইউরোপীয়ান ৮ জন তাহলে ১২ জন মুসলিম সদস্য কিংবা ৬ জন ইউরোপীয়ান 
সদস্য আপত্তি করলেই অপর ৮৮ জন বা.৯৪ জন সদস্যের মতামত ০০111011791 ৮৩19 
[7০৮/০7-এর ফলে অকেজো হয়ে যাবে |] 

(৫) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত 
থাকবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বালগঙ্গাধর তিলক সহ কংগ্রেসের চরমপন্থী গোস্ঠীও 
পৃবেক্তিরূপ চুক্তি সমর্থন করেন। 

প্রকৃতপক্ষে 'লক্ষৌ চুক্তি” তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ও 
অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আলিগড়ের এম্‌.এ.ও. কলেজের অধ্যক্ষ 
আর্চিবন্ডের প্ররোচনায় মুসলিম অভিজাতশ্রেণী বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে যে সকল দাবি 
উত্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে প্রধান দুইটি দাবি ছিল £ €১) ভবিষ্যৎ আইনসভাসমূহে 
সাম্প্রদায়িক 'ভিন্তিতে পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর (9671916 6150691816-এর) প্রবর্তন ও (২) 
মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় 
আইনসভাসমূহে মুসলিম আসন সংরক্ষণ। দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসনেতৃবর্গ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে এই 


১১৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


দুটি অযৌক্তিক দাবিই স্বীকার করে নিলেন। এর মধ্যে সংখ্যার প্রশ্নটি তত গুরুত্বপূর্ণ হত না 
যদি একই সাথে পৃথক নির্বাচন প্রথাকে স্বীকৃতি প্রদান না করা হত। কারণ, জনপ্রতিনিধিদের 
নির্বাচন যদি হিন্দু-মুসলমান ভোটাদাতাগণের মিলিত ভোটের উপরে নির্ভরশীল হয়, তা হলে 
কোন সম্প্রদায় কতগুলি আসন লাভ করলেন সে প্রশ্ন গুরুত্বহীন হয়ে যায়। যেখানে মুসলিম 
সম্প্রদায়তুক্ত নির্বাচন প্রার্থীকে নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভের জন্য হিন্দু ভোটের উপরেও নির্ভর 
করতে হচ্ছে, এবং হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নির্বাচন প্রার্থীকেও অনুরূপভাবে মুসলিম ভোটের 
উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুর্বুদ্ি প্রশ্রয় লাভ করতে পারে না 
এবং কোন নির্বাচিত প্রার্থীর পক্ষে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন সম্ভবপর হয় না। 
নির্বাচনী সংগ্রামেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রচার লাভজনক হয় না। নির্বাচিত প্রার্থী হিন্দুই 
হোন আর মুসলমানই হোন তাকে সর্বদা মনে রাখতে হয় যে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ভুক্ত জনমন্ডলীর প্রতিনিধি। যৌথ নির্বাচন প্রথা জাতীয় এক্যবোধকে পুষ্ট করে; 
সুতরাং যৌথ নির্বাচন প্রথার অধীনে কোন সম্প্রদায় থেকে কতজন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন, 
সে প্রশ্ন গুরুত্বহীন হয়। কিন্তু পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হলে তার ফল হয় বিপরীত। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগ্রামে অবাধে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির 
প্রচার হয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উত্তেজনা সৃষ্টি একটি ফলপ্রদ নির্বাচনী কৌশল (০৫০ 
0810117 (80110$) হয়ে দাড়ায়। পৃথক নির্বাচন প্রথা এক-জাতীয়তাবোধকে বিপর্যস্ত করে, 
জাতিকে নানা খন্ডে বিভক্ত করে। কংগ্রেস নেতৃবর্গ লক্ষ্ৌ চুক্তির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে দ্বিজাতি তত্তের বিষবৃক্ষ রোপণে 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। পরবর্তীকালের দেশবিভাগ 
তাদেরই পাপের ফল। 

লক্ষ চুক্তির মাধ্যমে পৃথক নির্বাচন প্রথার অনকৃলে স্বীকৃতি প্রদান করে কংগ্রেসনেতৃবর্গ 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ক্ষতবিক্ষত-করণের উপযোগী একখানি তীল্ষধার মারণান্ত 
সাম্্রাজ্যরাদী শাসকদের হাতে তুলে দিলেন। অতঃপর যতবার জাতীয়তাবাদী মঞ্চ থেকে 
যৌথ নির্বাচন প্রবর্তনের দাবি উত্থাপিত হয়েছে ততবারই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে 
বলা হয়েছে__পৃথক নির্বাচন খুব খারাপ জিনিস তা কি আমরা জানি না? কিন্তু আমরা কি 
করব? তোমরাই ত লক্ষ চুক্তির মাধ্যমে পৃথক নির্বাচন সমর্থন করেছ। এখন আমরা কি 
করতে পারি? তোমরা হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে বল তোমরা যৌথ নির্বাচন চাও, আমরা 
এক্ষুনি পৃথক নির্বাচন বাতিল করে যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন করব।কিস্ত যতদিন তোমরা 
উভয় পক্ষ একমত হয়ে কথা বলতে পারছ না ততদিন কোন যুক্তিতে আমরা মুসলিম 
সম্প্রদায়ের উপরে জোর করে যৌথ নির্বাচন চাপিয়ে দেবো? সুতরাং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মর্লি 
ও মিন্টোর চক্রান্তে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিপক্ষ (00111)191700156) রাঁপে যে 
করলো এবং জাতীয়তাবাদকে বিপন্ন করলো। 

লক্ষ চুক্তির তৃতীয় অশুভ ফল এই হল যে, এই চুক্তির দ্বারা পরোক্ষে স্বীকার করে 
নেওয়া হল- কংগ্রেস শুধু হিন্দুস্বার্থের প্রতিনিধি। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান নয়, মুসলিম 


বিশ্বযুদ্ধ, লক্ষ্ষৌ চুক্তি ও মদ্টেণ্ড চেম্সফোর্ড রিফর্মস্‌ ১১৯ 


স্বার্থের অভিভাবকত্ব করবার যোগ্যতা কংগ্রেসের নাই, মুসলিম স্বার্থের একমাত্র অভিভাবক 
মুসলিম লীগ। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে এই সব কথা জোরের 
সাথে প্রচার করা হয়েছে। তা ছাড়া, ভাগববাটোয়ারা হচ্ছে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে । সে ক্ষেত্রে 
মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক সংস্থা মুসলিম লীগকে যদি মুসলিম স্বার্থের অভিভাবক বলে 
স্বীকার করে নেওয়া হয়, তা হলে হিন্দুদের ক্ষেত্রেও হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধিত্বমূলক 
সংস্থার উপরেই হিন্দু স্বার্থের অভিভাবকত্ব ন্যস্ত হওয়া সমুচিত। কংগ্রেস হিন্দু সম্প্রদায়ের 
সামাজিক সংস্থা ছিল না। তাহলে কোন অধিকারে কংগ্রেস নেতারা হিন্দু সমাজের অভিভাবক 
সেজে ওরকম একটা চুক্তি করে ফেললেন? কোন নীতিতে এ চুক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে 
বাধ্য করা হবে? 

একটি প্রশ্ন অনেকের মনেই উদয় হতে পারে যে উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কংগ্রেসনেতৃবর্গ 
এরূপ নিদারুণ ভূল করলেন কি করে ? যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে সর্বনাশকর সেইরূপ 
একটি চুক্তিতে কি করে তারা বিনা আপত্তিতে স্বাক্ষর দান করলেন? এ প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে 
হলে তত্কালীন রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের শ্রেণীচরিত্রকে বুঝতে হবে । আলোচ্য সময়ে 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংস্থাই ছিল উচ্চবিত্ত ও ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিস্ত শ্রেণীর 
দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়াতলে অবস্থান করে 
কিছুটা অনুনয়, প্রার্থনা ও কিছুটা সংযত চোখ রাঙানির মাধ্যমে ইংরেজের অনুগ্রহের দানরূপে 
এমন কিছু শাসন সংস্কার আদায় করা যা এ দুই শ্রেণীর নেতাদের জন্য সম্মান ও সমৃদ্ধি 
প্রদান করবে এবং তাদের বংশধরগণের জন্যও অনুরূপ সম্মান সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার আশ্বাস 
বহন করবে। লক্ষ্যের দিক দিয়ে কংগ্রেস নেতাদের ও লীগ নেতাদের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল 
না। বিরোধ ছিল শুধু অর্জিত সুযোগ সুবিধা সমূহের ভাগর্বাটোয়ারার প্রশ্নে । প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময়ে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরেজগণকে জয়ী করবার জন্য তাঁরা যে অতিশয়িত 
উদ্যম প্রদর্শন করেছিলেন তার প্রতিদানে ইংরেজেরা এদের পুরস্কারস্বরূপ এক দফা শাসনসংস্কার 
মঞ্জুর করবেন এ প্রত্যাশা এদের অস্তুরে সযত্ে লালিত হচ্ছিল। আর দুই পক্ষই আশা করেছিলেন 
যে, কংগ্রেস ও লীগ সম্মিলিত ভাবে একটা দাবি উত্থাপন করলে শাসনসংস্কারের পেটিকাটি 
খানিকটা স্ফীত হবে। লীগ নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে একটি যুক্ত পরিকল্পনায় সম্মতি 
দানের বিনিময়ে উচ্চ মূল্য আদায়ের সুযোগ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। তারা সে 
সুযোগ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতারা জাতীয় স্বার্থের কথা চিন্তা না 
করে তাদের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে চোখ বুজে লীগের জাতীয়তাবিরোধী দাবিগুলি স্বীকার 
করে নিয়ে “সম্মিলিত দাবিপত্র" স্বাক্ষর করতে কোন কুষ্ঠাবোধ করেন নি। 

চুক্তির চতুর্থ দফায় সাম্প্রদায়িক “ভেটোর' যে ব্যবস্থা উভয় পক্ষ মেনে নিয়েছিলেন তা 
ছিল যেমন অযৌক্তিক তেমনি অবাস্তব। এ ধরনের “ভেটো” ব্যবস্থার পৃষ্ঠব্রণযুক্ত হয়ে কোন 
বিধায়কের সংস্থার পক্ষে সুস্থভাবে হাঁটা সম্ভব হয় না। কিন্তু আশুলাভের অত্যুগ্র লালসার 
বশে উভয় ক্ষই সে কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই চতুর্থ দফায় যে “ভেটো'-র সর্ত সংযুক্ত 
করা হয়েছিল সেটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির হাতে একটা “তুরুপের তাস' ধরিয়ে দিল যা 
ব্যবহার করে এমন কি জাতিগঠনমূলক কোন প্রস্তাবেও সম্মতিদানের বিনিময়ে যে কোন 


১২০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায় উচ্চমূল্য আদায় করে নিতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, কংগ্রেস 
ও মুসলিম লীগের এই সাময়িক ঘনিষ্ঠতা ইংরেজ শাকবর্গের শিরঃপীড়া জন্মায়। ইংরেজেরা 
অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী তৎপরতাকে খর্ব করবার 
উদ্দেশ্যে একটি ইংরেজভক্ত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মণ্চ প্রস্তুত করে ভেদনীতির প্রয়োগ দ্বারা 
ভারতের উপরে তাদের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীকে দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ করে তুলতে চেয়েছিলেন। 
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যদি রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা 
হলে ইংরেজদের পুবেক্তি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ঝানচাল হয়ে যায়। সুতরাং কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার 
ব্যাপারে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটি করে ভাগ্যান্বেষী খয়ের খাঁ গোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠীর 
লোকেদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইংরেজের চরণাশ্রিত হয়ে রাজকীয় অনুগ্রহ অর্জন করে তারই 
মাধ্যমে সৌভাগ্য শিকার। মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর এই গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমানেরা 
রাজনৈতিক মাতব্বরি করবার মত একটি প্ল্যাটফর্ম পেয়ে খুশী হলেন এবং এঁরা লীগে যোগদান 
করলেন। কিন্তু ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বহির্বিশ্বের ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি 
একাত্মতাবোধের আবেগে লীগ মহলে ইংরেজ বিরোধিতার ছায়াপাত ঘটতে দেখে এদের 
মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দিল। সৈয়দ আমীর আলি-ত এই পরিস্থিতির সৃচনাতেই লীগের সাথে 
সম্পর্ক ছেদ করেন। সর্বত্রই এই ধরনের মুসলমান নেতা ছিলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে 
মুসলিম লীগের যে অধিবেশন হয় তার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী 
নেতা, পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ মজহর উল্‌ হক্‌। কিন্তু একান্ত রাজভক্ত মুসলমানেরা এই 
নির্বাচন নিয়ে হৈ চৈ সুরু করেন ও প্রচার করতে থাকেন যে মজহর উল্‌ হক্‌ কংগ্রেসপন্থী 
মুসলমান। তিনি “খাঁটি মুসলমান” বলে বিবেচিত হতে পারেন না এবং তিনি মুসলিম লীগের 
সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবার যোগ্য ব্যক্তি নহেন। এই গোলমালে বোম্বাইয়ের মুসলিম 
লীগ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। 

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্্ো চুক্তির দ্বারা জাতীয়তাবাদীরা যদিও মুসলমানগণের প্রায় সবগুলি 
সাম্প্রদায়িক দাবি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তথাপি ইংপেশঞ্জ মুসলিম নেতারা এই চুক্তিকে 
একটি বিপদ বলে মনে করতে থাকেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিহারের শাহাবাদ জেলায় এক 
দুর্ভাগ্যজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে যায়। সৈয়দ আমীর আলি “সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহোম্যাডান 
আযাসোসিয়েশনের' তরফ থেকে লক্ট্ে চুক্তির বিরোধিতা করে বড়লাটের কাছে এক প্রতিবেদন 
প্রেরণ করেন। 

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিঃ মন্টেগু প্রথমে ছিলেন উপ-ভারতসচিব (011001-5601918 ০1 
96915 01 [11019)। ভারতসচিব ছিলেন মিঃ অষ্ট্েন চেম্বারলেন। বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত ব্যাপারে 
পক / মিঃ চেম্বারলেনের কতকগুলি কার্য বিলাতের রাজনীতিকবৃন্দের একাংশকে 
লি বিক্ষুদ্ধ করে এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 

কমন্সসভায় মেসোপোর্টেমিয়া ফ্রুন্টে প্রেরিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে 
চেম্বারলেনের কার্ষের নানা ভুলঞ্রটির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিরূপ সমালোচনার ঝড় 
ওঠে, ও মন্টু স্বয়ং এই সমালোচনায় যোগদান করে চেম্বারলেনকে নিন্দাসূচক অনেক তীব্র 


বিশ্বযুদ্ধ, লক্ষ চুক্তি ও মন্টেড চেম্সফোর্ড রিফর্মস্‌ ১২১ 


উক্তি করেন যার ফলে চেম্বারলেন পদত্যাগ করেন এবং মণ্টেড ভারত সচিব পদে উন্নীত 
হন। এই সময়ে মন্টেগ্ড ছিলেন বয়সে প্রায় যুবক। তখনও তার বয়স পয়ত্রিশের কোঠা 
ছাড়ায় নি। ইতঃপূর্বে উপ-ভারতসচিব পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে তিনি ভারতে এসে নানা 
প্রদেশ ভ্রমণ করেন এবং ব্যবহারে ও কথাবার্তায় ভারতের রাজনীতিকগণের মধ্যে খানিকটা 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ভারতসচিব পদে মন্টেগুর নিয়োগে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী 
মহল এবং মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ সকলেই উৎসাহিত বোধ করেন ও তাদের অস্তরে 
অনতিবিলম্বে স্বায়ত্বশাসন লাভের পথে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটবে-_এরূপ আশা বলবতী 
হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে আগষ্ট ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের 
ভারতনীতি সম্পর্কিত এক ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এই ঘোষণার মধ্যে ছিল £ 

"1109170110৮ 01171151515)655 00৬01110061) ৮/11]) ৮/11101) (16 00৮61111701 01 
11019 216 1] ০0171711015 9০০01, 15 (1991 01 11101995115 25500191101) 01 1170181)5 11) 
০601 0121001) 01 90111111501211011, 2170 (156 57700091 06৬61017761)1 01 5917-90৬- 
6171716 117511101101)5 9111) 8৮15%/ (01106 70107155516 16911581101) 01165101751019 
090০1111161) 11) [18019 95 21) 11051911091 01 11)6 91111511 1110115. 11895 17955 
05010901191 520510110191 900105 5110010 06 181021) 11) 1115 ৫1716011017 25 5001 25 
700551916.১,৫ 

পৃবোক্তি ঘোষণার মধ্যে মন্টেণ্ডও খুব স্পষ্ট ভাষায় আরও জানালেন যে দায়িত্বযুক্ত 
শাসনসংক্কারের দিকে ভারতবাসীদের অগ্রগতি ঘটবে ধাপে ধাপে” (01021555117 01015 
[01105 ০81) 011) 06 801)1560 0৬ 578009551$5 51955). এবং একথাও স্পষ্ট ভাষায় 
বলা হল যে ভবিষ্যতে কোন সময়ে কতটুকু বর্ধিত ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে ন্যস্ত করা হবে 
তাব্রিটিশ সরকার ও ভারত সরকারের (অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ শাসকশ্রেণীর) নিজস্ব বিচার বিবেচনার 
অধীন থাকবে। 

যে কোন পাঠক একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে মন্টেগুর ঘোষণার মধ্যে 
অদূরভবিষ্যতে ভারতবাসীর হাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা বা অধিকার হস্তাস্তরের কোন 
প্রতিশ্রুতি ছিল না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এতাবতকাল বলে এসেছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
অঙ্গীভূত একটি স্বশাসিত অঙ্গরাজ্য হিসাবে ভারতবর্ষকে গড়ে তোলা তাঁদের চূড়াত্ত অভিপ্রায়, 
কিন্তু ভারতবাসিগণ রাজনৈতিক সাবালকত্ব প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যস্ত পূর্বোক্ত অভিপ্রায় কার্ষে 
পরিণত করা সম্ভব নয়। ততদিন পর্য্যস্ত ভারতবাসী কতটা সাবালকত্ব অর্জন করেছে তা 
বিবেচনা করে একটু একটু করে তাদের হাতে কিছু কিছু ক্ষমতার লাড়, পরিবেশন করা যাবে। 
মন্টেগুর ঘোষণার মধ্যেও এই একই কথা ভিন্ন ভাষায় বিবৃত হয়েছে। ঘোষণাটির বয়ান খুব 
চাতুর্ষপূর্ণ ভাষায় রচিত। স্বায়ত শাসনমূলক সংস্থাসমূহের ক্রমিক পুষ্টি (28091 ০৬৩1০ 
161) 01 50105171116 1715110911019); কি জন্য ?-_ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
অবিচ্ছেদ্য্জঙ্গ হিসাবে গণ্য করে সেখানে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের 
জন্য (৬11) 8 ৮1054 (0 10706765516 72211521101 ০/7625170751016 00617111571 111 
[0017) | লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে স্বশাসন বা 9911-50৬৩170191-এর কথা বলা হয় 


১২২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


নাই__বলা হয়েছে 15920175116 0০৬৩0 এবং তাও ধীরে ধীরে? (01051655156 
15211590101) 01179500151910 00৬11111011) | স্বশাসন' ও দায়িত্বশীল" শাসন এ দুটি 
শব্দের অর্থগত ব্যবধান সুপ্রচুর। “দায়িত্বশীল শাসন'-এর কোন ধরা বাঁধা মানদন্ড রাষ্ট্রনীতি 
শান্ত্রেলিপিবদ্ধ নাই। অর্থাৎ যে কোন রকম অর্থ করা যায়। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে মন্টেগুর এ প্রকার অস্তঃসারশুনা ঘোষণা সম্পর্কেও কংগ্রেসের 
তরফ থেকে কোন অসন্তোষ বা বিক্ষোভ প্রকাশ করা হল না। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে কলকাতায় শ্রীমতী আযানি বেসাস্তের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 
গৃহীত প্রস্তাবে প্রকারান্তরে মন্টেগুর ঘোষণাকে অভিনন্দিত করা হল প্রস্তাবের প্রথমাংশে বলা 
হল £ 

“010 00171655 90105505 115 01916001 590150801101) 0৬০1 1109 [01011001106- 
17017117006 0৬ 1115 119195155 ১০০016191% 01 ১1909 01 171019 01) 0০119110119 
1110001191 00৬০1111170171 (1101 115 00)০০1 19 (119 25(9101151)170171 01 19510115101 
00৬]া)01111) 11018. "২ 

অবশ্য সেই সাথে অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করা হল যে অবিলম্বে অস্তুত কংগ্রেস-লীগ 
যুক্ত পরিকল্পনা অনুসারে শাসনসংস্কার মঞ্জুর করে এবং পুর্ণ দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার 
কথা কংগ্রেস সবিনয়ে জ্ঞাপন করছে। 

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ভারতসচিব মন্টেণুড ও বড়লাট চেম্সফোর্ডের যুক্ত রিপোর্ট 
প্রকাশিত হল। ইতিহাসে এই রিপোর্ট “মন্টেগ্ড চেম্সফোর্ড শাসনসংস্কার পরিকল্পনা" নামে 
পরিচিত। এই রিপোর্ট মুক্তিকামী ভারতবাসীদের চিত্তে জাগালো হতাশা ও বিক্ষোভ। এর 
মধ্যে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক ক্ষমতা ভারতবাসীদের হাতে ন্যস্ত করবার সুপারিশ 
ছিল না। ভিতরে ফাপা হলেও এর বাইরের দিকে বেশ কিছুটা চাকচিক্য ছিল যা ছিল মডারেট 
নেতাদের রসনাকে লালাসিক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। ডাঃ পষ্টরভি সীতারামাইয়া এই রিপোর্ট 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন £ 

"1 ৮/89 21195101010 01 1100121010, 2110 1116 01161 17001101051 00007101115 
[07190100005 13111151) 51916511161), 11 00111981100 2 ৫1509551011210 51900171075 0 
1110195০859 01 5611-5001117011. 00111, 110 00519016319 19101115 210 ৫9501700৫ 
5৬111) 90009110010105 2110 111 10006 010 1110 19110 11111010195, 

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ভারতশাসন আইনে বেন্ত্রীয় আইনসভা বা [77019 000011011-এর 
সর্বমোট সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত ছিল ৬০ জন। মন্টেণ্ড রিপোর্টে বিলাতের অনুকরণে একটি 
উচ্চ পরিষদ ও একটি নিশ্নপরিষদ নিয়ে দুই কক্ষযুক্ত কেন্দ্রীয় বিধানমন্ডলী গঠনের সুপারিশ 
করা হল।উচ্চপরিষদের নাম ০০/17011 06319665 এবং নিন্নপরিষদের নাম “ভাবতীয় বাবস্থাপক 
সভা" (1701917[,91519115 £5$9610015) | ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সর্বমোট সদস্যসংখ্য। 
হবে ১৪৪ জন। তার মধ্যে ১০০ জন নর্বাচিত সদস্য ও ৪৪ জন সরকার মনোনীত সদসা 
থাকবে। এই ১০০ জনের মধ্যে পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর মাধ্যমে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান 


বিশ্বযুদ্ধ, লক্ষ চুক্তি ও মন্টেগড চেম্সফোর্ড রিফর্মস্‌ ১২৩ 


ও ইউরোপায় প্রভৃতি সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। এ 
ছাড়া কতগুলি আসন বিশেষ স্বার্থের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় বণিক 
সম্প্রদায়, চাবাগানের মালিক শ্রেণী ইত্যাদির জন্য)। আসনসংখ্যার বন্টন এমনভাবে করা 
হল যে সমুদয় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্য একত্রিত হলেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয় না। 
ব্যবস্থাপক সভার হাতে কার্যত কোনপ্রকার শাসনকর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হল না। শাসনের কর্তৃত্ব 
ন্যস্ত থাকবে স্বয়ং বড়লাট কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় সদস্য নিয়ে গঠিত 
একটি শাসনপরিষদ বা 29০101৮9 00077011-এর হাতে । শাসনপরিষদের সদস্যগণ ব্যবস্থাপক 
সভার কাছে কোন প্রকারে দায়ী থাকবেন না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাকে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি 
বর্ধিতায়তন বিকর্ত সভা বা [9০9117 019৮-এর মত মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করা হল। 

প্রাদেশিক স্তরে বড় বড় অর্থাৎ গভর্নরশাসিত প্রদেশগুলিতে একটি করে বর্ধিতায়তন 
ব্যবস্থাপক সভা বা 1.65151905৩ 00811011 গঠনের সুপারিশ করা হল মন্টেড রিপোর্টে 
প্রশাসনিক বিষয়গুলি দুইভাগে বিভক্ত করে কতকগুলিকে “সংরক্ষিত বিষয়' (9501৮৩0 
901015) এবং আর কতগুলিকে হস্তাস্তরিত বিষয় (77817507150 9916০15) রূপে চিহ্িত 
করা হল। £9901৬০৫ 5৮19০15-গুলির প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হল-_গভর্নর কর্তৃক 
মনোনীত-কতিপয়-শ্বেতাঙ্গ ও দেশীয় সদস্য যুক্ত "শাসন পরিষদ" বা 12:50011৮9 00011011- 
এর হাতে। 171190190 51৮19015-গুলির ভার অর্পিত হল-_ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত 
সদস্যদের মধ্য থেকে গভর্নর কর্তৃক মনোনীত দুই জন বা তিন জন মন্ত্রী” বা ?৬11510-এর 
হাতে। সংরক্ষিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভার কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশে আদৌ 
বাধ্যতামূলক হবে না। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার মতামত যাই হোক না কেন এ বিষয়গুলির 
শাসনবাপারে গভর্নর ও তার ০11৬০ 0001011 হবেন সর্বেসর্বা স্বরাষ্ট্র: (1016), অর্থ 
(610901106), ভূমি রাজন্ব (1,810 1২০৮০]0০), বাণিজ্য ও শিল্প (00111176109 8170 
[110191105). পূর্ত (9110 ৬/011$), সেচ (11719591101), আইন ও বিচারব্যবস্থা (1.9 9100 
[00101915) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সবই “সংরক্ষিত বিবয়” সমূহের তালিকার মধ্যে 
অ্তর্ভূক্ত হয়। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, সমবায়, আবগারী প্রভৃতিকে হস্তাস্তরিত 
বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ভাবে শাসনযস্ত্রের দুই অংশে দুই ধরনের পরিচালক নিযুক্ত 
করবার অভিনব পরিকল্পনাটিকে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ দ্বৈতশাসন' বা 01910 নামে 
আখ্যাত করেন । একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে এই পরিকল্পনায় সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক 
কর্মের চাবিকাঠিটি সংরক্ষিত রাখা হয় গভর্নরের হাতে। অর্থ ছাড়া শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য বা স্থানীয় 
শাসন ইত্যাদির ব্যাপারে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থ বিভাগ রইলো গভর্নরের 
বিভাগের প্রশাসনের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে গভর্নর ও তার £৩০৪।/৮৪ 0০011-এর উপর 
নির্ভরশীল থাকতে হবে,__এই ছিল মন্টেগ্ড পরিকল্পনার সারমর্ম। তা ছাড়া আরও সুপারিশ 
করা হয় ঞ্ঘ ভাবী শাসনতস্ত্রে এই মর্মে সুস্পষ্ট নিয়ম অন্তর্ভূক্ত থাকবে যে ব্যবস্থাপক সভায় 
কোন 811 বা প্রস্তাব ভোটাধিক্যে নামঞ্জুর হলে গভর্নর তার 'সার্টিফিকেশন ক্ষমতা" প্রয়োগ 
করে এ নামঞ্জুর 8111 বা প্রস্তাবকে মঞ্জুর” বলে ঘোষণা করতে পারবেন এবং ব্যবস্থাপক সভা 


১২৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


কোন 811 বা প্রস্তাব ভোটাধিক্যে অনুমোদন করলে গভর্নর ভেটো (৬৮/০)-ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে তাকে বাতিল করে দিতে পারবেন। সুতরাং মন্ত্রী এবং ব্যবস্থাপক সভা উভয়েই হবে 
কার্যতঃ ঠুঁটো-জগন্নাথ'। তৎকালীন ভারতবর্ীয় রাজনীতি বিশেষজ্ঞেরা এক বাক্যে এই 
দ্ৈতশাসন পরিকল্পনার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তারা বলেছিলেন-_“এ যেন একটা 
ট্রেনের দুই প্রান্তে দুটো বিপরীতমুখী ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। একটির চালক ব্রিটিশ- 
অটোক্র্যাসী, অপরটির চালক দেশীয় মন্ত্রিগণ। এক সাথে দুটো ইঞ্জিন চালু করে দিলে, একটা 
ট্রেনখানিকে উত্তরের দিকে টানবে-_আর একটা টানবে দক্ষিণ দিকে। ফলে ট্রেনখানি উত্তর- 
দক্ষিণ কোন দিকেই অগ্রসর হতে পারবে না। গতিহীন হয়ে এক জয়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে।' 

কিন্তু দেশীয় মন্ত্রীদের যে বেতন নির্দিষ্টি করা হয়েছিল সেটা ছিল একটা আকর্ষণীয় টোপ। 
এক একজন মন্ত্রীর বার্ষিক বেতন ধার্য হয়েছিল চৌষট্রি হাজার টাকা। (এখনকার মুদ্রামূল্য 
অনুসারে ওটা দাঁড়াবে প্রায় ছয়লক্ষ চচ্লিশ হাজার টাকায় !!) 
অসন্তোষ সত্বেও নানাপ্রকার মতপার্থক্য আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তার জন্য এ প্রশ্ন বিবেচনার 
উদ্দেশ্যে বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহত হয়। ২৯ শে আগষ্ট 
১৯১৮ থেকে চারদিন ব্যাপী এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পাটনার খ্যাতনামা 
জাতীয়দাবাদী নেতা মিঃ হাসান ইমাম। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রথম সারির 
কংগ্রেসনেতা ভিঠলভাই প্যাটেল। ৩৮৪৫ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন। 
চারদিনব্যাপী এই অধিবেশনে শেষপর্যস্ত যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই দীর্ঘ প্রস্তাবে উক্ত রিফর্ম- 
পরিবল্পনাকে “হতাশাব্যঞ্রক ও অসস্তভোষজনক' (01591010010117 8170 01159115880101) 
বলে ঘোষণা করে তার ব্যাপক সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। এ সময়ে, একই স্থানে 
মামুদাবাদের রাজাসাহেবের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগেরও একটি বিশেষ 
অধিবেশন বসে এবং সেই অধিবেশনে মুসলিম লীগও কংগ্রেস-প্রস্তাবের অনুরূপ একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে দীন্শাওয়াচা, সুরন্ত্রেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, 
অশ্বিকা মজুমদার প্রভৃতি মডারেট নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। এর প্রায় 
চারমাস পরে দিল্লীতে পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের 
তেত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন খ্যতনামা 
জাতীয়তাবাদী নেতা হাকিম আজমল খাঁ। এই কংগ্রেসে সারা ভারত থেকে ৪৮৬৫ জন 
প্রতিনিধি যোগদান করেন। 

ইতোমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর সরকারিভাবে 
যুদ্ধসমাপ্তি (41771510106) ঘোষিত হয়। 

যুদ্ধ-সমাপ্তির পূর্বেই আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটে যা পরবর্তীকালে জাতীয় ইতিহাসে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ভারত সরকার ইংলন্ডের 
0115 8010-এর বিচারপতি স্যর সিভ্নী রাউলাট্‌কে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন 
করেন, যার কার্য হবে__€১) বৈশ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক যড়যন্ত্রসমূহের 


বিশ্বযুদ্ধ, লক্ষৌ চুক্তি ও মন্টেগু চেম্সফোর্ড রিফর্মস ১২৫ 


প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও €২) এ রূপ ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ ও দমনের জন্য 
কিরূপ আইন প্রণয়ন যুক্তিযুক্ত তদ্বিষয়ে পরামর্শ দান। এই কমিটিতে দুইজন ভারতীয় সদস্য 
ছিলেন- €১) মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি দেওয়ানবাহাদুর কুমারস্বামী শাস্ত্রী ও (২) কলিকাতা 
হাইকোর্টের উকীল প্রভাসচন্দ্র মিত্র পরবর্তী কালে স্যর পি-সি. মিত্র নামে পরিচিত)। রাউলাট 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে। তার আপত্তিকর ও প্রতিক্রিয়াশীল 
সুপারিশসমূহ ভারতীয় মানসকে প্রচন্ডভাবে আহত করে ও দেশময় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। 
বোম্বাইয়ের স্পেসাল কংগ্রেসে এবং চারমাস পরে অনুষ্ঠিত এ রিপোর্টের নিন্দা করে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে-_তার একটির সূত্র 
আন্তর্জাতিক, অপরটি ভারতের আপন ঘরের ঘটনা । বিশ্বযুদ্ধে তুরক্ক ইংলন্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর 
পক্ষে যোগদান করে । ভারতীয় মুসলমানেরা বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের জয় ঘটলে তুরক্ষের পরিণতি 
কি ঘটবে তাই নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ইংরেজেরা তখন এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন 
যে যুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হলে তুরস্কের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধমুলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে না। 
কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর যে সকল শাস্তিপ্রস্তাব প্রকাশিত হয় তার মধ্যে দেখা যায় তুর্বী- 
সাম্রাজ্যকে খন্ড খন্ড করে অমুসলমান শক্তিগুলির মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার এবং তুরক্ষের 
সুলতান, যিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের 'খালিফা' (ধমীয়ি প্রধান) বলে স্বীকৃত তার মর্য্যাদা 
হরণ করবার প্রস্তাব রয়েছে। তাছাড়া আরব অঞ্চলে কয়েকটি মুসলিম ধর্মস্থানকেও অমুসলমান 
শাসকের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব রয়েছে। 

ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে এতে প্রবল উত্তেজনার সর হয়। এই উত্তেজনা থেকেই 
ভারতে “খিলাফৎ আন্দোলন” নামে এক ব্যাপক আন্দোলনের উত্তব ঘটে। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল 
জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড ও পাঞ্জাবের অধিবাসীগণের উপরে পৈশাচিক 
অত্যাচার, এই দুই ঘটনা থেকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস নূতন পথে মোড় নেয়। 
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নানা দিক দিয়েই, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ ভারতবাসীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক উদাত্ত নবযুগ- 
সূচনার স্মারকচিহৃরূপে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। এই বছরটি সাক্ষী হয়ে রয়েছে পুরাতন ব্লীব 
রাজনীতির সন্ত্রস্ত পশ্চাদাপসারণের ।আর সেই সাথে নূতন আশার খড়গ হাতে নিয়ে মুক্তিকামী 
ূ ভারতবাসীর দৃপ্ত নবজাগৃতির। এই বছর থেকেই শুণ্যগর্ভ আস্ফালনের 
৬ অবশুষ্ঠনের আড়াল থেকে িক্ষার্থী হস্তপ্রসারণের কাপুরুষোচিত রাজনীতি 
যুগসন্ধিব সাক্ষী জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সুদূরে অপসৃত হল। বাক-সর্বস্ব মডারেট 
রাজনীতিকগণ এই বছরেই কংগ্রেসের আঙ্গিনা চিরতরে পরিত্যাগ করেন 
ও নিরাপদ দূরত্বে এসে তারা ইন্ডিয়ান লিবার্যাল ফেডারেশন নামে নৃতন সংস্থা গঠন করেন। 
ইংরেজের প্রতি অকুষ্ঠ আনুগত্যের শপথবাক্য উচ্চারণ করতঃ বৎসরাস্তে দলীয় সমাবেশে 
মিলিত হয়ে বাগ্জাল বিস্তার ও বিদেশী শাসকগণের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ঘোবণা 
ছাড়া এ মডারেট সভার আর কোন কাজ ছিল না। এই বছর থেকেই কংগ্রেসের রাজনীতি 
সংগ্রামী স্তরে উন্নীত হয়। অনুগ্রহ প্রার্থনার বদলে দৃপ্তকষ্ঠে উচ্চারিত দাবি-_ আর সেই দাবির 
পশ্চাতে কঠোর সংগ্রামের শপথ অতঃপর কংগ্রেস-রাজনীতির-মূলসূত্র রূপে পরিগণিত হয়। 
এই বছরেই জাতীয় রাজনীতি পূর্বতন সংকীর্ণতা পরিহার করে অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত 
ভারতবাসীদের সাথে হাত ধরাধরি করে বিদেশী শাসন উচ্ছেদের সঙ্কল্প নিয়ে জাতীয় সংগ্রামে 
সামিল হয়। এই বছরেই সাম্্রাজাবাদী দত্ত আসুরিক উন্মত্ততায় প্রমন্ত হয়ে পাঞ্জাববাসী 
সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয় গণের রক্তশ্নানের মধ্য দিয়ে বীভংসতম পৈশাচিকতার অবতারণা 
করে ব্রিটিশ জাতির ললাে দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ এঁকে দিয়ে তার আপন পরিচিতিকে 
পৃথিবীর সকল সভ্য মানুষের কাছে ঘ্ৃণার্হ করে তোলে, আর সাম্রাজ্যবাদী হস্তের সেই হিংস্রতম 
আঘাত ভারতের সংগ্রামী আত্মাকে বিস্ময়কর দৃপ্ত জাগরণে উদ্বোধিত করে। মৃত্যু-সমুদ্র 
মন্থন করে ভারতবাসী লাভ করলো অমৃতময় নবজাগৃতি। 
এই বছরেই মন্টেড চেম্সফোর্ড শাসন-সংস্কারের সুপারিশসমূহ “১৯১৯ সালের ভারত 
শাসন আইন' নামাহ্িতে হয়ে ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে ভারতবাসিগণের 
এক নূতন দাসত্বের দলিল রূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্যার এস্‌. এ. টি. রাউলাটের নেতৃত্বে 
গঠিত কুখ্যাত রাউলাট কমিটির রিপোর্ট অপর একখানি দাসত্বের দলিল রূপে এই বছরেই 
জনচক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। কমিটীর পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯১৯ এর ১৯শে 
জানুয়ারী । 
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রাউলাট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দুইটি আইনের খস্ড়া বা 811 অস্বাভাবিক দ্রুততার 
সাথে প্রস্তুত হয়ে গেল। 
তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব (অর্থাং বড়লাটের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলের হোম-মেম্বার) 
স্যার উইলিয়ম ভিনসেন্ট কেন্দ্রীয় আইসভায় 31 দুটি পেশ (10110000) করেন-_-১৯১৯ 
ডিবি এ ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। একটি 8111-এর নামছিল 011101719] 10 
ভারতীয় মানসে 41191010081] 0811 0০ 1 061919) ; অপর 9111-টির নাম ছিল 
তার প্রতিক্রিয়া 01701719] [,05 12161851705 70৬/015 (811110 2 01919) । প্রথম 
3111-টি পরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় 8111-টিই ছিল মারাত্মক। 
এই ৪111-টির উদ্দেশ্য ছিল- বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির ফলে ১৯১৫ সালের কুখ্যাত ভারতরক্ষা 
আইনের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাওয়ার দরুণ যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে তার মোকাবিলার জন্য 
উপযুক্ত আইন বিধিবদ্ধকরণ। ভারতরক্ষা আইনে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার অজুহাতে যে 
করবার ব্যবস্থা । বৈপ্লবিক কর্মের সাথে যোগাযোগ থাকার সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিকে বিনা বিচারে 
আটক রাখা, কারাগারের বাইরে থাকলেও তার গতিবিধি ও স্বাধীন জীবনযাত্রার উপরে নানা 
স্বৈরাচারী বিধিনিষেধ আরোপ করা, বৈপ্লবিক অপরাধসমূহের তদন্ত ও বিচারের জন্য বিশেষ 
আদালত গঠন ও বিশেষ বিচারবিধির প্রবর্তন যোর ফলে সাধারণ আইনে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের 
আত্মপক্ষ সমর্থনের যে সকল সুবিধা বিহিত আছে-_ বৈপ্লবিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের 
ক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োগ অত্যত্ত সীমিত ও সঙ্কুচিত হবে)। এরূপে আইন বিধিবদ্ধ হলে শুধু 
সন্দেহের ভিত্তিতে যে কোন ভালতবাসীর সর্বপ্রকার মৌলিক স্বাধীনতা হরণ করবার, এমন 
কি, তার রূজি রোজগারের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার ন্যত্ত হবে প্রশাসনিক 
কর্মচারীদের হাতে। বস্তুত, প্রস্তাবিত আইন পাশ হলে বিদেশী সরকারের হাতে এমন অস্বাভাবিক 
ক্ষমতা অর্পিত হবে যে এ আইনের খঙ্গ যাবতীয় ভারতবাসীর মাথার উপরে ঝুলিয়ে রেখে 
সরকারি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ক্ষীণতম কণ্ঠকেও অনায়াসে রুদ্ধ করে দেওয়া যাবে। বিপ্লব 
দমনের ছন্মনামে স্বাধীনতা কিংবা ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য ভারতবাসীগণের 
সর্বপ্রকার আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করবার অসদভিপ্রায়েই এ 81]-টি রচিত হয়েছিল। 
গণ্য হতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী 'ভারতবাসীগণকে তত্রত্য ইউরোপীয় সমাজের 
জাতিবিদ্বেষপ্রসুত চুড়াস্ত অবমাননাকর বাধানিষেধের কন্টকবেষ্টনী থেকে মুক্ত করবার জন্য 
তার দুঃসাহসিক সংগ্রাম এবং গুজরাটের কয়রা জেলা ও বিহারের চাম্পারণ জেলার 
অত্যাচারিত প্রজাসাধারণের জন্য সংগ্রাম তাকে টলষ্ট্রয়পন্থী মানবদরদীরূপে পরিচিত করেছিল, 
কিন্ত রাজনীতি-ক্ষেত্রে তখনও পর্যন্ত তার কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে তিনি ইংরেজের যুদ্ধ-জয়প্রচেষ্টায় সক্রিয় সহযোগিতা দান করেছেন__সৈন্য-সংগ্রহ 
এবং ওয়ার্ফান্ডে অর্থসংগ্রহের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন; দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে 
১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে যোগদান থেকে কংগ্রেসমঞ্চে তীর প্রথম পদক্ষেপ। 
১৯১৮ ধ্িস্টাব্দের কংগ্রেসে মন্টেগু-চেম্সফোর্ড রিফর্মস্‌ প্রস্তাব আলোচনার সময়ে তার সুর 


১২৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


ছিল খুব নরম।কিস্তু রাউলাট বিল নিয়ে যখন দেশব্যাপী বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠলো তখন 
অকস্মাং গান্ধীজী সেই বিক্ষোভের সম্মুখবর্তী সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। 

২৪শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী একটি ঘোষণা প্রচার করে সরকার এবং দেশবাসীকে জানিয়ে 
দেন যে পূর্বোক্ত ৪1] দুটি যদি আইনে পরিণত করা হয় তা হলে তিনি সত্যাগ্রহের দ্বারা 
সরকারি অপচেষ্টার প্রতিরোধ করবেন। তারপর ১৮ই মার্চ তিনি নি্নলিখিত মত শপথবাক্য 
(0151০) প্রচার করে দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন এরূপ শপথ গ্রহণের জন্য। শপথবাক্যের 
বয়ান ছিলঃ 

“391710 001150101101000519 01 010117101) 11191 (170 1311] 101005৬1885 11)0 11801911 
€01111111911-9%/ /811101700701]1 8111 110. 101 1919 8110 1156 811] 1070৮%77 05 (0111111191, 
[91217016105 70৬/615 11110 2 01 1919 216 0011]051) 590৬6151৬69 0৫116 10111701- 
0165 01 11901 8170 10191106 2110 ৫9511010116 01 1186 91917701791 1151805 01 217 
11101100091 01) ৮৮1)101) (0106 58615 01 11019 95 2 ৮৮17019 2170 1106 ১1916 11561 25 
09560 -5/6 50161101119 21) 11101 11) (176 55101 01 115655 831115 0০০01711819 2110 
111018111)59 2106 ৮/1111019৮57, /9 51911 160)56 ০1৮1115 10 009৮ (17056 195 92180 51701) 
01101 1755 25 (116 00170701100, 10০০ 21000110160 176169057, 19৬ (1711010 01 7770 ৮০ 
111101 20071) 11001 11711) 50115516, ৮/০ ৮/111 79011100115 00110 11701) 910 190911) 
িওা। 1016109 01116, 7061501) 21011019611". 

গান্ধীজীর আহ্বান দেশে এক অভূতপূর্ব ও উদাত্ত জাগৃতির প্লাবন নিয়ে আসে। এই 
জাগৃতির এক বিশিষ্ট লক্ষণ হল- সংগ্রামের ক্ষেত্রে হিন্দু-সুসলমানের দ্বিধাহীন ও উৎসাহপূর্ণ 
একাত্মতা। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতাবাদী চেতনা যেন এক দুর্বার ভাবের বন্যায় ভেসে চলে 
গেল। সরকারি রিপোর্টে উক্ত হয়েছে ঃ 

09150 11011099016 09107017601 (170 %100181 90101116111 ৮/25 (176 11111)1506051)060 
[71611)1590101)001৮/601) 1109 11110005 2170 1100 1৬101911015. ....]1) (1709 11106 011000110 
9১:011611)610,66] 11)6 10৮61 0195595 2160৫, 001 0102 10 10150 (11011 01061- 
018095. 7১001801011)71 509165 01 096611)159101018 9০০001160. 111190005 1080011011 2০- 
০6006 ৮8061 টি0া) 116 1021105 011৬0511115 2110 ৬1০০-৬০152. 1111)00 1৬101911]) 
701116% ৮৬25 11)6 ৮2001055010 01 [0100505580175; (115 ৮/85 11708098160 ০011) 0% 01165 
10৫02111015. 

ইতোমধ্যে মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পৃবেক্তি 81) তৎকালীন ইন্ডিয়া কৌক্সিলে পাশ হয়। 

র মহাত্মা গান্ধী ৬ই এপ্রিল থেকে এ আইন বাতিলের দাবিতে সত্যাগ্রহ শুরু 
জালিয়ানওয়ালা- | 
বাগেরহত্যাকান্ড করবার সিদ্ধান্ত করেন__এবং ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী হরতালের ডাক 
ওসারা পাঞ্জাবে দেওয়া হয়__এই ডাকেও অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। এই হরতাল উপলক্ষে 
পৈশাচিকতার পাঞ্জাবে উত্তেজনা চরমে ওঠে । পাঞ্জাবের দুজন প্রথম সারির নেতা ডঃ 
তান্ডব সত্য পাল ও ডঃ সফিউদ্দীন কিচ্লুকে অমৃতসরের জেলা ম্যাজিক্ট্রেটের 
বাড়ীতে সাক্ষাৎকারের নামে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় ওকোন গুপুস্থানে 


মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবযুগের সুচনা ১২৯ 


বন্দী করে রাখা হয়। 

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা পাঞ্জাবে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের বুকের 
তলায় লুকানো বিক্ষোভ যখন অসস্তোষের উত্তাপে শ্ুক্কতণের রূপ ধারণ করে তখন একটি 
ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার স্পর্শে সুদূরবিস্তারী আগুন জুলে উঠে। বিপ্লবলগ্নের এই বাস্তব পরিস্থিতি ধার 
চক্ষুতে যথার্থকালে ধরা পড়ে তিনি গণসংগ্রামের দক্ষ সেনাপতি । গান্ধীজীর এই দৃষ্টি ছিল 
বলেই তিনি এই একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই জাতির সব্রোচ্চি নেতার পদে উন্নীত হলেন। 
আগুন বিদ্যুৎবেগে সারা পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়লো- তারই পরিণতিতে ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের 
জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক পার্কে যে সাম্রাজ্যবাদী দাক্ভিকতার চূড়াস্ত স্পর্থার স্বাক্ষর বহন 
করে যে দানবীয় তান্ডব অনুষ্ঠিত হল, তাকে আধুনিক বিশ্বের সভ্যতার ললাটে অঙ্কিত 
ঘৃণ্যতম কলঙ্কচিহ বলে বর্ণনা করা ষায়। পূর্বোক্ত দুইজন সম্মানিত নেতার আকস্মিক গ্রেপ্তার 
সম্বন্ধে ডঃ পষ্টভি সীতারামাইয়া লিখেছেন £ যে এ দুই নেতা £ 

"৬616 511 00105 (18611501101 11951511916 01 4১101110591 10 1119 10055 8170 
৮/০16 59111160 রব (0 50176 10101010৬1) [01906." 

বিক্ষুদ্ধ জনতা এঁ দুই নেতার সম্পর্কিত সঠিক সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জেলাশাসকের 
আবাসস্থলের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একটি লেভেল ক্রসিং-এর কাছে তারা উপস্থিত হলে 
সশস্ত্র মিলিটারী টহলদার বাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপরে গুলী করে। ফলে কয়েকজন ব্যক্তি 
নিহত হয় এবং আহত হয় অনেকে। পুলিশের চিরাচরিত অজুহাত ছিল যে জনতা থেকে 
তাদরে উপরে ইট ছোঁড়া হয়েছে। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । তারা নিহত সঙ্গীদের মৃত দেহগুলি 
কাধে ও আহতদেরকে সঙ্গে নিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় শহরের দিকে ফিরে যেতে থাকে । পথে 
তারা একটি ব্যান্কের অফিসবাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয় ও এ ব্যাঙ্কের শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারকে 
হত্যা করে। সহরের সর্বত্র হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায় এবং এই সব হাঙ্গামায় পাঁচজন শ্বেতাঙ্গের 
প্রাণনাশ ঘটে। এই মারাত্মক উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী পার্জাব যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে 
গান্ধীজীর উপরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। গান্ধীজী নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে অসম্মতি 
জ্ঞাপন করলে তাকে গ্রেপ্তার করে স্পেশাল ট্রেনে বোম্বাই নিয়ে যাওয়া হয়। 

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদে উত্তেজনার আগুন ঘ্ৃতাহতি লাভ করলো। আগুন দ্বিগুণ 
বেগে ছড়িয়ে পড়লো সহরে, গ্রামে গঞ্জে স্বখানে। 

সাম্রাজ্যবাদী দাভিকতার অতিশয়তার প্রকোপে আত্মহারা না হলে শাসকপক্ষণড এটা বুঝতে 
পারতেন যে পূর্বোক্ত প্রকার উত্তপ্ত পরিস্থিতির মুখে গান্ধীজীর গ্রেপ্তার অত্যন্ত অবিবেচনার 
কার্য হয়েছিল। ইংরেজ শাসকগণের দস্ভ এবং ভারতীয় জনমন্ডলীর প্রতি তাদের বিজাতীয় 
ঘৃণা_এরই ফলে পাঞ্জাবের অবস্থা শাসকগণের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল__১৩ই এপ্রিলের 
নারকীয় ঘটনা তারই ফলশ্রুতি। 

১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। দেশীয় মতে দিনটি ছিল পয়লা বৈশাখ। আবালবৃদ্ধবনিতা-_ 
সকলের উৎসবের দিন__নৃতন বছরের আগমনী উৎসব। বৈশাখী-মেলা বসেছে 
জালিয়ানওয়ালাবাগের পার্থ ময়দানে । বালক বৃদ্ধ নারী পুরুষ শিশু উৎসবের সাজে সজ্জিত 
হয়ে মেলায় এসেছে । অকস্মাৎ দেখা গেল জালিয়ানওয়ালাবাগে একটা যেন জনসভা হচ্ছে__ 


১৩০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


বন্ৃতা করছে হংসরাজ নামে একটি লোক। দেশব্যাপী উত্তেজনার সময়ে জনসভা দেখলেই 
উৎসুক নরনারী সেখানে ভীড় করে। মেলার লোকেরা গিয়ে সেখানে জড়ো হল বক্তৃতা 
শুনতে। সহরে তখনও সামরিক আইন জারী হয়নি। কারণ সরকারি কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে-_ 
সামরিক আইন জারীর আদেশ কার্যত ঘোষণা করা হয় ১৫ই এপ্রিল তারিখে। তবে এ ১৩ই 
অফিসারকে ডেকে সহরে শাস্তিরক্ষার ভার অর্পণ করেছিলেন। সভা সমাবেশের বিরুদ্ধে 
কোন নিষেধাজ্ঞার কথাও জনসাধারণ অবগত ছিল না-_যদিও পরে,তদস্তের সময়ে সরকার 
পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে এ দিন সকালে নাকি কোন কোন এলাকায় এরূপ নিষেধাজ্ঞা 
প্রচার করা হয়েছিল। 

প্রায় ২০০০০ অসন্দিগ্ধ নরনারী বালক বৃদ্ধ সভায় দাঁড়িয়ে ভাষণ শুনছে-_অনেকের 
ক্রোড়ে উৎসবের সাজপরা শিশু সম্তান। 

অকস্মাৎ চতুর্দিকে প্রাচীর ঘেরা জালিয়ানওয়ালাবাগের একমাত্র প্রবেশ ও নিন্তমণের পথ 
অবরোধ করে বিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা কলঙ্কিত নরঘাতক জেনারেল ডায়ার প্রাগেতিহাসিক 
দানবের মত সেখানে হানা দিলেন। ডঃ সীতারামাইয়ার বর্ণনায় £ 

*১...%])0। (৮/1)% 11100059110 19601016, 1701), ৮/011001) 8170 010110161) 02011616508 
(119 8991), 061101910০1 01197600170 11906 91 11)9 10680 0198 00100 ০0119956001 
100 11019) (19015 8104 50) 10151), 5/1)116 0110 17917919) চ/85 1০100111110 0196 
8010191100. 0110 696 010015 [011115%11]) (0 1116. 1115 0৮৮) ৬6151011101) 19101 10 
(106 চ017(01 (001111111551017 ৮25 11991 176 0100100 (1)0 [601016 10 015199156 0170 11)01) 
ঠ00, 001 1)0 90110111650 (11901 1)0 1190 ৮/110)11) 2/3 11111001165 01 10116 01061. 11) 2179 
0856) 10525 0৮৬10115 (1101 20,000 199010010 00910 101 01506156 ৮/101)17) 2/3 )11)- 
11165 95109019115 [101010]) (101 17911001119, 210 ৮/110]) 1000 1011105 ৮4016 
1160- 2110 (110 11170 5(00900 01115 ৮/1)01) (100 91111011101017 1790 1] 001, 

সরকারি হিসাবে নিহতের সংখ্যা ৪০০। বে-সরকারি তদন্তে জানা যায় সেদিনের নারকীয় 
তান্ডবে ১২০০ মানুষ নিহত হয়েছিল। সরকারি হিসাব মতেই আহতের সংখ্যা ছিল একহাজার 
থেকে দুই হাজারের মধ্যে । তার মধ্যে অনেকে হাত, পা, চোখ, নাক, চোয়াল প্রভৃতি হারিয়েছে। 
ডঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ 

110 0680 8110 0110 05176 ৮/019 19010 91061 116 10016 11161)1 ৮৬101800( 
$/0101 10 01111 010 %101)001 111901091 211617091700 01810 0181 ০118180101. 

এই বীভতসতার উল্লেখ করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২১ সালের প্রবাসী-তে প্রকাশিত 

বৃদ্ধ কত নিরপরাধ পড়লো মারা 
বাচ্চা নিয়ে বুকে 
গুলির ঘায়ে জোয়ান ছেলে মারাটা রাত 
কাত্‌রে মল ধূকে।। 


মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবযুগের সূচনা ১৩১ 


বিশ হাজারের নিবিড় ভীড়ে চালিয়ে গোলা 
ফুরিয়ে টোটার পুঁজি 
খুন জখমের খাঞ্জা খা শেষ ঘরে ফিরে 
গেলেন সোজাসুজি ।। 
চলে গেলেন ফৌজ নিয়ে খোস্‌ মেজাজে 
বহাল তবিয়তে_ 
ধুলার পরে পথে॥ 
এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে নিষিদ্ধ জনসমাবেশ ভেঙ্গে দিতে হলে, সে কাজ কি ভাবে 
করতে হবে তার নিয়মপ্রণালী আইনে লেখা আছে। শাস্তিপূর্ণ জনসমাবেশ নিষিদ্ধ হলেও 
তাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য আগ্নেয়ান্ত্রের ব্যবহার আইনানুমোদিত নয়। এমন কি জনতা যদি 
উচ্ছৃঙ্খলও হয় তবুও তৎক্ষণাৎ জনতার উপরে গুলিচালনা করা আইনবিরুদ্ধ। আগে জনতাকে 
সতর্ক করতে হবে, জনতা যা'তে সুশৃহ্খলভাবে স্থানত্যাগ করতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত 
সময় দিতে হবে। জনতা একবার সরে যেতে শুরু করলে তখন আর তার উপরে গুলি চালনা 
করা যায় না-_ এরূপ গুলীচালনা আইনবিরুদ্ধ। 
জেনারেল ডায়ার যে নরঘাতনের নেশায় মেতে আইনের নির্দেশগুলি সবই অগ্রাহ্া 
করেছিলেন--_এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট। 
কিন্তু এতগুলি নিরাপরাধ পুরুষ, নারী ও শিশুর প্রাণনাশেও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের 
দানবীয় রক্তপিপাসা শান্ত হল না। মাসাধিককালব্যাপী দানবীয় তান্ডব চলতে লাগলো 
পাঞ্জাববাসীর বুকের উপর দিয়ে। 
এই গ্রন্থে সেই কুৎসিত বীভৎসতার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় । শুধু দৃষটান্তস্বরূপ 
কিছু কিছু পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করছি।' 
১৫ইএপ্রিল 'সামরিকআইন” (791119118%) জারী করা হল। সামরিক আইন জারী হলে 
সামরিক প্রশাসকের যে কোন হুকুম আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হয়। অতএব সামরিক আইনের 
ছত্রতলে সারা পাঞ্জাবে প্রাগৈতিহাসিক নিষ্ঠুরতার জোয়ার বইতে থাকলো। মিস শেরউড়্‌ 
নান্নী একজন মহিলা ডাক্তার খন সাইকেলে চেপে এক গলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন 
ক্ষিপ্ত জনতার হস্তে তিনি কিয়ৎপরিমাণে লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন (যদিও এ গলির অধিবাসীরাই 
জনতার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে)। সামরিক প্রশাসকের আদেশে এ গলিটিকে 0181- 
1116 [9706 বলে ঘোষণা করা হল। আদেশ প্রচারিত হল যে, এ গলির মধ্য দিয়ে যাতায়াত 
কালে সকল ভারতীয় ব্যক্তিকে বুকে হেঁটে গলি পার হতে হবে (5$55019 095517)8 00002] 
(089 1916 /25 0105760 10 019,110]. 0116 05119 00 1176 £70810)। রেলের তৃতীয় 


«* যীরা এই সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চান তারা 8. 0. 1707াথা। প্রীত 
47711148871 0712 ০87 28 1০ 17016 নামক পুত্তক এবং ০০712৮55278) ০৮ 78708 
1)154/75)০০৩-এর রিপোর্ট (দুই খন্ড) পাঠ করতে পারেন। 


১৩২ ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


শ্রেণীর টিকিট বিক্রী বন্ধ করে দেওয়া হল-_যাতে সাধারণ মানুষ পাঞ্জাব ছেড়ে পালিয়ে 
যেতে না পারে। বিশিষ্ট আইনব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বহুতর শাস্তিপ্রিয় নাগরিকদের উপরে 
হুকুম জারী করা হয় প্রত্যহ ২/৩ বার করে সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হাজিরা দেওয়ার। 
হাজিরা দিতে গিয়ে অনেককেই ঘন্টার পর ঘন্টা রৌদে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কারণ, কর্তৃপক্ষের 
আদেশ ব্যতীত স্থানত্যাগ নিষিদ্ধ ছিল। নাগরিকদের নিজস্ব মোটর গাড়ী, মোটর বাইক্‌ ও 
সাইকেল সামরিক কর্তৃপক্ষ সমস্ত নিয়ে যায়-__সামরিক কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য । যাবতীয় 
যাত্রীবাহী যানবাহন সামরিক কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য রিকুইজিসন করা হয়। সুতরাং 
পাঞ্জাবের অধিবাসীদের জন্য চলাচলের একটিমাত্র পথ খোলা থাকে__ সেটা হল পায়ে হাটা । 
বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের উপরে আদেশ দেওয়া হয় বৈশাখের খররৌদে প্রত্যহ চারবার 
পাঞ্জাবে তখন করে ৫ মাইল দূরবর্তী সামরিক অফিসে হাজিরা দেওয়ার । বিদ্যালয় প্রভৃতি 
র্দাস্ত গরম। বহু গৃহের ও সাধারণ নাগরিকদের গৃহের দেওয়ালে সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সকল 
ছাত্র রাস্তায় অজ্ঞান পোষ্টার সেঁটে দিয়ে যেতো, সেগুলি পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হল 
হয়ে পড়ে যেত গৃহস্বামীর উপরে এবং কোন পোষ্টার যদি গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে কেউ বিকৃত 
করে বাছিড়ে ফেলে তা হলে গৃহস্বামীর ভাগ্যে চরম লাঞ্থনা এমনকি প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত-_ 
অবধারিত ছিল। লাহোরের একটি কলেজের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া এরূপ একখানি পোষ্টার 
কে বাকাহারা ছিঁড়ে ফেলে । তার জন্য কলেজের অধ্যক্ষসহ যাবতীয় অধ্যাপক ও কর্মচারীগণকে 
গ্রেপ্তার করে চোর ডাকাতের মত কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে সামরিক কার্যালয়ে 
নিয়ে যাওয়া হয় এবং অফিসবাড়ীর খোলা ছাদের উপরে তিনদিন ধরে তাদের আটক করে 
রাখা হয়। সমস্ত পণ্যদ্রব্যের দাম সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং সে সকলের 
ক্রয়বিক্রয়ও থাকে সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে শত শত লোক খাদ্য সংগ্রহের 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই সব অনাহারক্রিষ্ট মানুষদের জন্য কোন কোন জনসেবা প্রতিষ্ঠান 
'লঙরখানা' স্থাপন করে । কিন্তু সরকারি আদেশে এগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

শ্বেতাঙ্গ সামরিক অফিসারদের পাশবিকতার কাহিনীগুলি পৃথিবীর যে কোন দেশে যে 
কোন কালে পঠিত হলে যে কোন পাঠকের মনে ধারণা জম্মাবে যে বর্বর সামরিকঅফিসারদের 
হাতে এ সময়ে ভারতবাসীর যে লাঙ্না ঘটেছে তা মানবসভ্যতার ও মানবিক শালীনতার 
নির্দয়তম লাঞ্ছনা বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য । গুজরানওয়ালার এক জায়গায় বুলোক জড়ো 
হয়েছে দেখে এরোপ্লেন থেকে তাদের উপরে বোমা ফেলা হয় এবং মেসিনগানের মাধ্যমে 
২৫৫ রাউন্ড গোলা ছোঁড়া হয়। সরকারি বিবরণে নির্লজ্জভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এর 
ফলে নাকি মাত্র ৯ জন লোক নিহত হয়েছিল। কর্নেল ও'ব্রায়েন নামক এক সামরিক অফিসার 
হান্টার কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে_-জনতা দেখলেই আমরা গুলি করেছি। 
(19৩ 0051 9489 11৩0 0) ৮102155৩1 000110)। লেফটেন্যান্ট ভড্কিন্স 0.0. 1000101)9) 
নামে আর এক অফিসার কমিশনের কাছে জানান যে “একটা ক্ষেতের মধ্যে ২০ জন কৃষককে 
এক জায়গায় দেখতে পেয়ে আমরা তাদের উপর যান্ত্রিক কামান (774011)6 507) থেকে 
গুলী চালাই।” মেজর কার্বে 0491. 08৮০5) নামক আর একজন সামরিক অফিসার কমিশনের 
সমক্ষে যা বলেন, তা কমিশনের রিপোর্টে নি্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ আছে £ 


মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবযুগের সুচনা ১৩৩ 
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কর্ণেল ও'ব্রায়েন আদেশ প্রচার করেন যে শ্বেতাঙ্গ অফিসার দেখতে পেলেই, যে কোন 
ভারতবাসী-_যদি এ সময়ে গাড়ী বা ঘোড়ায় আরোহী হয়-_তবে ততক্ষণাৎ তাকে নেমে 
দাড়াতে হবে। শ্বেতাঙ্গ অফিসার দেখতে পেলেই ভারতবাসী মাত্রেই সেই অফিসারকে সেলাম 
করবে-_ হাতা মাথায় দিয়ে কোন ভারতবাসী শ্বেতাঙ্গ অফিসারের সামনে দিয়ে যেতে পারবে 
না। এই সব আদেশ অমান্য করণের অজুহাতে বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিকদেরকে গ্রেপ্তার করে 
হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে নেওয়া হয়েছে। নোংরা জায়গায় 
তাদেরকে আটক করে রাখা হয়েছে। এই শান্তি এমন লোককেও ভোগ করতে হয়েছে__যিনি 
বৃদ্ধ এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের সময়ে যিনি সম্রাটের নামে একটি স্কুল স্থাপনের 
জন্য এক লক্ষ টাকা ঠাদা দিয়েছিলেন। এক স্থানে হাঙ্গামার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে 
এক বৃদ্ধের দুই পুত্রকে সামরিক কর্মচারীরা গ্রেপ্তার করতে আসে । কিন্তু ছেলে দুটিকে পাওয়া 
যায় না। তখন কর্ণেল ও'ব্রায়েনের হুকুমে তার বৃদ্ধ পিতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃদ্ধের সমস্ত 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং আদেশ প্রচার করা হয় যে, কেউ যদি শস্য 
ইত্যাদি দিয়ে এ বৃদ্ধের পরিবারকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয় তা হলে তাকে গুলি করে মারা 
হবে। কর্নেল ও'ব্রায়েনের এই সকল বর্বর আদেশ পালনে শৈথিল্যের অভিযোগে অসংখ্য 
মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গু'ব্রায়েন স্বয়ং বিচারকের আসন গ্রহণ করে ত্বরিত বিচার 
প্রহসনের মাধ্যমে তাদের সাজা দেন-__যা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী করা হয়-_ প্রকাশ্য স্থানে বেত্রাঘাত 
থেকে শুরু করে দুই বৎসরের কারাদন্ড প্রভৃতি নানা শাস্তি দেওয়া হয় হতভাগ্য ধৃত ব্যক্তিদেরকে। 
এছাড়া ও'ব্রায়েনের এলাকায়, পূর্বোক্তরূপ অপরাধের অভিযোগে মিলিটারী কমিশনের বিচারে 
২২ জনের হয় মৃত্যুদন্ড, ১০৮ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং আরও ১৯ জনের প্রতি ৭ 
বৎসর থেকে ১০ বংসরের কারাদন্ড। অকস্মাৎ একদিন ও'ব্রায়েন খবর পেলেন যে তার 
পরদিনই সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হবে। ও'ব্রায়েন তখন তাড়াতাড়ি স্বয়ং বিচারাসনে বসে 
যতগুলি মোকর্দমা এ সময়ে বিচারাধীন ছিল তার সবগুলির তারিখ এগিয়ে নিয়ে এসে 
পাচমিনিটে এক একটি মামলার শুনানী শেষ করে বহুতর লোককে দণ্ড দান করেন। বলা 
বাহুল্য এসব মামলার শুনানীতে আইন কানুন সাক্ষ্য প্রমাণ কিংবা আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থনের 
সুযোগ ইত্যাদি কোন কিছুর বালাই ছিল না। 

আলোচ্য সময়ে কাসুর (4501) মহকুমার ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার ছিলেন ক্যাপ্টেন 
ডাভ্টন (0811. 700৬9101)। তার এলাকায় সামরিক বিচারে প্রাণদন্ডে দন্ডিত আসামীদের 
বহজনের সমক্ষে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য স্থানে ফাসীমঞ্চ স্থাপন করা হয়। (অবশ্য 
ক্যাপ্টেন হাশয়ের এ ধরনের নরবলি উৎসবের অভিলাষ পূর্ণ হয় না। কারণ উপরস্থ কর্মচারী 
জানতে পেরে এ ফাঁসীমঞ্চ অপসারণের আদেশ দেন)। 

ক্যাপ্টেন ডাভুটনের আর একটি পৈশাচিকউষ্ভাবনের ঝর্না দিয়েছেন ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া ঃ 


১৩৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
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কতকগুলি স্থানে স্কুলের ছাত্রদের উপরে আদেশ জারী করা হয় যে তাদের সবাইকে 
প্যারেড করে দীর্ঘ রৌদ্রতপ্ত পথ অতিক্রম করে প্রত্যহ তিনবার সামরিক ছাউনিতে গিয়ে 
ব্রিটিশ পতাকা (ইউনিয়ন জ্যাকৃকে) সেলাম করতে হবে। এমন কি, ৫/৬ বৎসর বয়স্ক শিশু 
শ্রেণীর ছাত্রদেরকেও এই আদেশের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি । ডঃ সীতারামাইয়া 
লিখেছেন? 

[19 01061 2010110 10 11701179111 0195595, 8170 01011017617 010৮6 01 91: 59815 
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51. ৮ 
হান্টার কমিশনের জনৈক সদস্য যখন জেনারেল ডায়ারকে প্রশ্ন করেন যে, “একথা কি 
সত্য যে ব্রিটিশ পতাকাকে সেলাম করানোর জন্য দুগ্ধপোষ্য বালকদেরকে প্রত্যহ গ্রীষ্মে খররৌদ্বের 
মধ্যে কুড়ি মাইল পথ হাঁটানো হয়েছে? তখন অসুরের অবতার ডায়ার সাহেব দস্তভরে জবাব 
দেন__“কে বলে কুঁড়ি মাইল? তাদের আমি উনিশ মাইল হাঁটিয়েছি।” 

সামরিক আদালতের বিচারে বহু লোকের প্রাণদন্ড এবং সংখ্যাহীন নিরাপরাধ মানুষের 
যাবজ্জীবন কারাদন্ড থেকে শুরু করে ৭/৮ বছরের কারাদন্ড হয়। দন্ডিতদের অনেকেরই 
স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাঞ্জাবের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা বৃদ্ধ 
লালা হরকিষণ লালকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দন্ডিত করা হয় এবং তার সমস্ত সম্পত্তি (মূল্য 
৪০ লক্ষ টাকা) বাজেয়াপ্ত করা হয়। ভারত বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক লাহোরের 
ট্রিবিউন্‌ পত্রিকার সম্পাদক বাবু কালীনাথ রায়কেও যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। 
সেই সাথে দণ্ডিত হন বিখ্যাত জমিন্দার পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা জাফর আলি। 

অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থনের জন্য কলকাতার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব (মিঃ 
আর্ডলী নর্টন) পাঞ্জাব গমনের উদ্যোগ করতে তার পাঞ্জাব-প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সরকারি 
হুকুমনামা প্রচারিত হয়। 

১৫ই এপ্রিল সামরিক আইন জারী করা হয়। সামরিক আইনের পৈশাচিক তান্ডব চলতে 
থাকে প্রায় তিন মাস পর্যস্ত। 

ভারতের সর্বপ্রাস্ত থেকে পাঞ্জাব সরকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষের দানবীয় হিংশ্রতার 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ধ্বনি উ্িত হতে থাকে। ভারতের জনমতকে শাস্ত করবার জন্য ও 
পৃথিবীর মানুষের কাছে ব্রিটিশ জাতির কলম্ককে কথঞ্িং হালকা করে দেওয়ার জন্য বিটিশ 
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গভর্নমেন্ট লর্ড হান্টারের নেতৃত্বে “পাঞ্জাব বিশৃঙ্খলার” (6100) 0150101-এর) সম্পর্কে 
এক তদন্ত কমিশন গঠন করেন-_যার অধিবেশন হয় লন্ডনে । এই কমিশনে জাতীয়তাবাদী 
ভারতবাসীদের কোন প্রতিনিধিকে স্থান দেওয়া হয় না। পরিণামে কংগ্রেস হান্টার কমিশনের 
তদস্ত বয়কট করেন এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র তদস্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই 
তদন্ত কমিটির সভ্য ছিলেন গান্ধীজী, মতিলাল নেহেরু, সি. আর. দাশ, ফজলুল হক্‌, বর্ষীয়ান 
জননায়ক আব্বাস তায়েবজি ও মাদ্রাজের কে. সম্তানম্‌। এই কমিটির রিপোর্ট (দুই খন্ডে 
প্রকাশিত) ভারতের জাতীয় ইতিহাসের একটি মূল্যবান ও অবিস্মরণীয় দলিল। 

পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী পৈশাচিক তান্ডব ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 
সংগ্রামের ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ দিনির্দেশক স্তম্ভ । পৈশাচিকতার ষ্টিমরোলারের তলায় পিষ্ট 
রক্তম্নাত পাঞ্জাব অপরিমিত শোণিত বিসর্জনের মধ্যদিয়ে উদ্বোধিত করলো ভারত-আত্মার 
দীপ্ত জাগৃতি। লালা লাজপত রায় এক সময়ে বলেছিলেন £ 
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আমাদের উপরে আমাদের শব্রপক্ষের প্রত্যেকটি আঘাত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শবাধার 
প্রস্তুতের জন্য এক একটি কীলক (পেরেক) রচনা করছে । সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের 
দ্বারা সযত্বে লালিত নেকৃড়ে বাহিনী ১৯১৯-এ তার রক্তলিপ্ত দত্ত ও নখরের নির্দয়তম 
আঘাত হেনে ভারতের সংগ্রামী আত্মাকে বিধ্বস্ত করে দিতে চেয়েছিল। সেই আঘাতই বিধাতার 
আশীর্বাদের রূপ গ্রহণে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অভিযানে নৃতন পথের দ্বারোদঘাটন করলো। 
আর তিনটি দশক পূর্ণ হওয়ার আগেই এই ভারতের মাটিতেই ব্রিটিশ সান্রাজ্যের শবাধারে 
শেষ পেরেক প্রোথিত হল। 

পাঞ্জাবের রক্তশ্নান জাতীয় মানসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। প্রথমত, এ 
হিন্দু-মুসলমান ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনমানসে এই বিশ্বাস দৃঢ়সংবদ্ধ হল যে আবেদন 
সম্পর্কের উপরে নিবেদনের নরম পথে জাতীয় মুক্তি কোনদিনই অর্জিত হবে না। স্বার্থে ও 
পাঞ্জাবের ঘটনার সান্ত্রাজ্যবাদী অহমিকায় আঘাত লাগলে সুসভ্য ইংরেজ জাতি যে আদিম 
হা বর্বরতার নিকৃষ্টতম রূপ-প্রকাশ করতে পারে, নেকৃড়ের থাবার আঘাতে 
ছিন্নভিন্ন ভারতীয় জনচিত্তে এই বাস্তব বোধ জাগ্রত হলো। ভারতবাসী বুঝতে পারলো যে 
শৃণ্যগর্ভ রণহুঙ্কারকে সাম্রাজ্যবাদীরা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে; পুনঃ পুনঃ আঘাতের মধ্য দিয়ে 
শক্রর সাথে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের পথেই জাতীয় মুক্তি অর্জিত হতে পারে। ভারতবাসী এটাও 
উপলব্ধি করলো যে তার সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত 
না হলে ভারতবাসী তার সম্মান ও সুস্থ জীবন ফিরে পাবে না। দ্বিতীয় ফল এই হল যে 
ভারতবাসী বুঝতে পারলো যে স্বার্থোন্মস্ত সাম্রাজ্যবাদী যখন আঘাত হানে তখন সে হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থব্য দেখেনা। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের চোখে উভয়েই তার ক্রীতদাস। 
অত্যাচারের স্টীম রোলার যখন চলে তখন তার তলায় হিন্দু ও মুসলমান তুল্যরূপেই পিষ্ট 
হয়। লর্ড ক্কার্জন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির দুরভিসন্ধিবশে বলেছিলেন যে 
মুসলমানেরা তার “সুয়োরানী” আর হিন্দুরা “দুয়োরানী'। কিন্তু পাঞ্জাবের ঘটনায় দেখা গেল 
সাম্ত্রাজ্যবাদীর পোষা নেক্ড়ের দল একই কালে সুয়োরানী-দুয়োরানী দুজনের বুকেই দাত 


১৩৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


বসালো- _জাতবিচার করলো না। দস্যু এলে পাশবিক উল্লাসে পাশাপাশি দুজনের ঘরে আগুন 
লাগায়, একই সাথে দুজনের দেহে খড্গাঘাত করে। সুতরাং দস্যুকে রুখতে হলে আক্রান্ত 
দুজনকেই একসাথে হাতিয়ার নিয়ে নামতে হবে। ভাগাভাগি করলে শুধুই বলক্ষয় হবে, 
ভাগাভাগিতে দস্যুরই লাভ, আক্রাস্ত পক্ষের চরম লোকসান। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক 
ক্ষুদ্র স্বার্থের সকল ছন্দ যেন উভয়ের শোণিতের মিলিত ধারায় ভেসে গেল, মুছে গেল। 
১৯১৯ থেকে ১৯২৩/২৪ এই স্বল্পস্থায়ী কালপরিসরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক 
সম্প্রীতি যে স্তরে উন্নীত হয়েছিল পরাধীন ভারতের রাজনীতির আঙ্গিনায় এ সময়ের আগে 
বা পরে কোন সময়েই সে প্রকার গভীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিদৃষ্ট হয় নাই। 

পাঞ্জাবের রক্তশ্নানকে কেন্দ্র করে যে সময়ে সারা ভারতে ইংরেজবিরোধী উত্তেজনা 
দ্রুতগতিতে বিস্ফোরণের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন নেতৃত্বাধীন 
ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিভাবকমন্ডলীর একটি অবিবেচনাপ্রসৃত 
ভারতীয় মুসলিম সমাজ সিদ্ধান্ত ভারতীয় মুসলিম মানসকে অধিকতর রূপে উত্তপ্ত করে তোলে। 

এই নৃতন পরিস্থিতি ভারতবর্ষে যে নূতন উত্তেজনার প্লাবন নিয়ে 

আসে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা 'খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পাঠকদের 
সুবিধার জন্য খিলাফত আন্দোলন সম্পর্কে কিছু ভূমিকা এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। 

'খালিফা” শব্দ থেকে 'খিলাফত' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। “খালিফা” শব্দের আভিধানিক 
অর্থ উত্তরাধিকারী” । ইস্লাম ধর্মের প্রবর্তক সর্বজনমাননীয় হজরত মহম্মদ আল্লাহ বা 
পরমেশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতা ও শাসক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র 
পয়গম্ধবরের কোন উত্তরাধিকারী থাকা সম্ভব নয়। কিন্ত হজরত মহম্মদ শুধু যে আল্লাহর 
পয়গম্বর ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একাধারে আল্লাহর পয়গন্বর, ধরীয়ি প্রধান, রাষ্ট্রনেতা, 
বিধিবিধানের অধিকর্তা, ধমাধিকরণের অধ্যক্ষ ও সবে্চি সমরনায়ক। অতএব তাঁর অপরাপর 
পদের উত্তরাধিকারিত্ের প্রশ্ন আসে । তিনি স্বয়ং কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। ত্তার 
তিরোধানের পর তার উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নে কয়েকটি বিবদমান দলের উত্ভব হয়। শেষ 
ব্যক্তি হিসাবে “খালিফা' পদে নির্বাচিত হন। হজরত আবুবকরের তিরোধানের পর হজরত 
ওমর “খালিফা” পদে স্বীকৃতি লাভ করেন। তার পরবর্তী খালিফা হজরত ওস্মান (৬৪৪ 
থেকে ৬৫৪ ধ্রিস্টাব্দে)। তার তিরোধান ঘটলে হজরত মহম্মদের তৃতীয়া কন্যা ফতিমার 
স্বামী হজরত আলি “খালিফা'র পদ লাভ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অটোম্যান 
তুকীগণ কর্তৃক কন্ষ্ট্যান্টিনোপল্‌ বিজিত হওয়ার পরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রধান হিসাবে 
তুকীর সুলতানগণই সারা ইস্লামিক দুনিয়ায় “খালিফা” হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। ১৫১৭ 
খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত তুকীরি সুলতানগণই ইস্লামিক দুনিয়ার 'খালিফা”র 
গৌরব বহন করে এসেছেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৩ খিস্টাব্দ পর্যস্ত পর পর ৯৮ জন 
“খালিফা” ইস্লামের নেতৃত্ব করে এসেছেন। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুরস্ক জার্মান পক্ষে যোগদান করায় ভারতীয় মুসলমানগণ এক 
জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে মুসলিমসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক সেনানী 


মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবযুগের সূচনা ১৩৭ 


ও অফিসার ছিলেন, তা ছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সর্বসম্প্রদায়ের ভারতীয়গণকে ইংরেজের 
পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্যদলে ভর্তি করবার অভিযান চালানো হয়; অনেক মুসলিম যুবক 
সৈন্যদলে যোগদান করেন। ভারতীয় মুসলমানগণের সামনে এই প্রন্ম এসে দাঁড়ায় 
সৈন্যবাহিনীতে যোগদানকারী ভারতীয় মুসলমানগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে তুরস্কের মুসলিমভাইদের 
প্রতি অন্ত্রনিক্ষেপ করতে হবে। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন-_ভারতীয় মুসলমানদের সহায়তায় 
ইংরেজরা অর্থাৎ 'মিত্রপক্ষ' যদি জয়লাভ করে তবে সঙ্গে সঙ্গে তুকী পরাজিত হচ্ছে। সে 
ক্ষেত্রে যুদ্ধাস্তে তুকীসান্রাজ্যের কিদশা হবে? মুসলমানগণের পবিত্র তীর্থস্থান সমূহ যা তৎকালে 
তু সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলিরই বা কি দশা হবে? অতএব ভারতীয় মুসলমানদের 
তরফ থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দাবি করা হয় যে__যুদ্ধে মিত্রপক্ষ 
জয়ী হলে তুকীর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করা হবে না, তুকীর সুলতানের কোন প্রকার মর্যাদা হানি 
করা হবে না কিংবা মুসলমানের পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে তুকীরি সুলতানের অধিকার থেকে 
বিচ্ছিন্ন করা হবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ সুস্পষ্ট প্রতিশ্রতি ঘোষণা করেন যে 
যুদ্ধান্তে তুকীসাম্রাজ্যের কোন অঙ্গহানি ঘটানো হবে না। 
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কিন্তু যুদ্ধশেষে যখন যুদ্ধবিরতির সর্তসমূহ রচিত হল তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মুসলিম- 
সমাজের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি ছেঁড়াকাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করলেন। পরাজিত 
তুরক্কের উপরে চরমতম শাস্তি প্রযুক্ত হল। মিত্রপক্ষীয় শক্তিসমূহের সিদ্ধান্ত অনুসারে তুবীসান্রাজ্য 
ভেঙে চুরে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হল! মুসলমানদের দাবি ছিল “জাজারাতুল্‌ আরব' অর্থাৎ 
মেসোপোর্টেমিয়া, আরব রাজ্য (পবিত্র মক্কা মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থান সহ) সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন 
যেন তুকাঁর খালিফার অধিকারভুক্ত থাকে । ইংরেজরা এ দাবি মেনেও নিয়েছিলেন। কিন্তু 
কার্যকালে খ্রেস 01/৪০) দান করা হল শ্রীসকে, পবিত্র মক্কা, মদিনা ইত্যাদি তীর্থস্থান সহ 
আরব দেশকে তুকীসাম্রাজ্য থেকে ছেঁটে নিয়ে, 'হেজাজ” নামক এক নৃতন রাজ্য গঠন করে 
সেটা ইংরেজের তাবেদার এক নৃতন 'পৃতুল রাজার” অধিকারতুক্ত করা হল। তুকী সাম্রাজ্যের 
অন্তর্ভূক্ত এশীয় অঞ্চলগুলি ম্যান্ডেটের' ছন্বনামে ইংরেজ ও ফরাসী এই দুজনায় নিজেদের 
মধ্যে ভাগবীাটোয়ারা করে নিলেন। খাস তুকাঁর শাসনব্যবস্থার তদারকীর জন্য বিজয়ীপক্ষ 
তাঁদের নিজস্ব লোকদের নিয়ে এক 'হাই কমিশন' গঠন করলেন এবং তুকীর সুলতানকে 
কার্যত একজন “বন্দী সুলতানে” পরিণত করা হল। তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক, সামরিক ও 
প্রশাসনিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। 

ইংরেজদের এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ব্যাপারকে ভারতীয় মুসলমানগণ নির্লজ্জ 
বিশ্বাসঘাতকতা” ও ইচ্ছাকৃত রূপে ইস্লামের 'মর্ধাদাহানি' বলে বর্ণনা করতে লাগলেন। 
ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় ফেটে পড়লেন ভারতের মুসলিম সমাজ। ইংরেজকৃত 
এই জঘন্মূ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিকারের জন্য শীগ্রই সারাভারতে নূতন এক আন্দোলন ছড়িয়ে 
পড়লো। এই আন্দোলনই 'খিলাফৎ আন্দোলন" নামে পরিচিত। 

খিলাফৎ আন্দোলন প্রথম থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলন রূপে অগ্রসর হতে 


১৩৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


হয়ে ওঠেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি সুস্পষ্ট সমর্থন জানিয়ে 
প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধীজী সর্বাস্তকরণে এই আন্দোলনের সামনে এসে দীড়ান এবং মুসলিম 
নেতৃবৃন্দও নির্ধিধায় গান্ধীজীকে আন্দোলনের নেতার আসন প্রদান করেন। গান্ধীজী ১০ই 
মার্চ ১৯২০ এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রে গান্ধীজী বলেন যে মুসলিম 
সম্প্রদায়ের মর্মস্থলে ইংরেজ সরকার যে আঘাত হেনেছেন তার প্রতিকার অর্জন করবার 
সুষ্ঠুতম পন্থা হচ্ছে 'অহিংস অসহযোগ, । গান্কীভী বলেন ঃ 
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ভারতসরকার কর্তৃক প্রকাশিত “17019 1920” নামক বার্ষিক বিবরণীতে উল্লেখ করা 
হয়েছেঃ 
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সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'অহিংস অসহযোগের' প্রস্তাব গান্ধীজী প্রথমে ঘোষণা করলেন 
খিলাফৎ আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে। ভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কর্মসূচী রূপে 
অসহযোগ-পদ্ধতির প্রয়োগের কথা তখনও তিনি প্রকাশ্যতঃ ঘোষণা করেন নাই। 

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে তুরস্ক সম্পর্কিত শাস্তিচুক্তির শর্তগুলি চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত 
হয় এবং পূর্বোক্ত অবমাননাকর ব্যবস্থাগুলি পুরাপুরি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। 
ভারতীয় মুসলমানদের দাবি আশা ভরসা সমস্তই ধুলিসাৎ হয়। এর দুই সপ্তাহ পরে ২৮ শে 
মে তারিখে হান্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। হান্টার কমিশনের ভারতীয় সভ্যগণ 
ইংরেজ সভ্যগণের সাথে একমত হতে পারেন না। তারা পৃথক মাইনরিটি রিপোর্টে সামরিক 
প্রশাসকদের ও সরকারি কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতার নিন্দা করেন। কিন্তু ইংরেজ সভ্যগণ ধারা 
কমিশনে সংখ্যাধিক্য লাভ করেছিলেন তারা তাদের স্বজাতীয়গণের পাশবিক বর্বরতার 
অভিযোগগুলি সম্পর্কে অত্যস্ত নরম ও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। ভারতসচিব মিঃ 
মস্টেগ্ড নরপিশাচ জেনারেল ডায়ারের সমস্ত পৈশাচিকতা প্রকারাস্তরে সমর্থন করেন। 
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সারা বিশ্বের ধিকারের সম্মুখীন হয়ে ব্রিটিশ সরকার অবশ্য নরপশ্ু ডায়ারকে তার 
চাকুরী থেকে 'অব্যাহতি” দিলেন।কিস্তু ইংরেজ মহিলাগণ চাদা তুলেডায়ারের কার্ষের পুরস্কার 
স্বরূপ তাকে বিশ হাজার পাউন্ডের টাকার তোড়া উপহার দিলেন__এবং প্রকাশ্য সভায় তাকে 


মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবযুগের সৃচনা ১৩৯ 


একখানি তরবারি উপহার দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করা হল! আবার অপরাধী কর্নেল জন্সন্কেও 
চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, ভারতে ব্যবসারত এক ইংরেজ কোম্পানী 
তাকে মোটা বেতনের চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। 

হান্টার কমিশনের রিপোর্ট ও তার সাথে ব্রিটিশ সরকারের নির্লজ্জ মন্তব্য প্রকাশিত 
হওয়ার সাথে সাথে ভারতের মানুষ তাকে গ্রহণ করলো জাতীয় আত্মমর্যাদার চূড়ান্ত অবমাননা 
ও সাম্রাজ্যবাদী গুদ্ধত্যের চরমতম নিদর্শনরূপে। ক্রোধে, ক্ষোভে হতাশায় ভারতের জাতীয় 
মানস বারুদের স্তূপে পরিণত হল। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে দ্রুত গতিতে তাৎপর্যপূর্ণ 
ঘটনাসমূহ আবর্তিত হতে লাগলো। 

৩০ শে মে (অর্থাৎ হান্টার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে) নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসলো বারানসীতে। দক্ষ সেনাপতির মতই গান্ধীজী 
জাতীয় মানসের এই অগ্নিগর্ভ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন শ্ুক্ব 
তৃণপুঞ্জে অগ্নিসংযোগ করবার সময় এসেছে, শুধু একটি ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার স্পর্শে দাউ দাউ 
করে আগুন জ্বলে উঠবে । গণ-আন্দোলনের হাওয়া-_সেই আগুনকে ছড়িয়ে দেবে দেশের 
সর্বস্তরে- সকল প্রান্তে। ইতঃপূর্বে তিনি খিলাফত আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে যে অহিংস 
অসহযোগের কার্যক্রম প্রকাশ করোছলেন এবারে সেই কর্মসূচী তুলে ধরলেন জাতীয় কংগ্রেসের 
সামনে- সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কর্মসূচী হিসাবে । জাতীয় মানস আশায় 
উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো । দুই দিন পরে অর্থাৎ ২রা জুন__এলাহাবাদের হিন্দু-মুসলমান 
নেতৃবৃন্দের মিলিত সমাবেশে জাতীয় স্বাধীনতার দাবির ভিত্তিতে অসহযোগ কর্মসূচী গ্রহণের 
প্রস্তাব অনুমোদিত হল। ৯ই সেপ্টেম্বর__কলকাতায় ওয়েলিংটন ক্কোয়ারে (বর্তমান _সুবোধ 
মল্লিক স্কোয়ারে) পাপ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশন বসলো। ১১ই সেপ্টেম্বর অহিংস অসহযোগের কর্মসূচী অনুমোদন করে ও এ 
কর্মসূচীকে অবিলম্বে কার্যকর করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে বিপুল ভোটাধিক্ প্রস্তাব গৃহীত 
হয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে। 

__ যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এতদিন সাম্রাজ্য বাদবিরোধী জাতীয় এঁক্যকে প্রতিহত করছিল 
তা যেন কোন এক যাদু দন্ডের স্পর্শে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুর্বদ্ধিকে দৃপ্তপদতলে পিষ্ট করে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জয়যাত্রা 
অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দুও ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু- 
মুসলমান কীধে কীধ মিলিয়ে মুসলমানের যে ব্যাপক ও এঁকাস্তিক সংহতি দৃষ্ট হয়েছে ভারতের 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অসহযোগ যুগের আগে বা পরে আর কোন 
নেমেছিলেন সময়েই উভয় সম্প্রদায়ের তদ্ুপ নিবিড় সহ্যাত্রিত্ব পরিলক্ষিত 
হয় নাই। রাউলাট-বিল-বিরোধী আন্দোলনের সময়েই গান্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন যে ইংরেজের 
অবিচার ও পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির চিন্তে যে ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুণ প্রজ্জুলিত 
গিয়েছিল । সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই ভেদাভেদ ভুলিয়ে এক্যবদ্ধ 
সংগ্রামের পথে দাঁড় করায়। কে হিন্দু কে মুসলমান এ প্রশ্ন বিস্মৃতির আত্তাঝুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। 


১৪০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


হিন্দু-মুসলমান একই আসর থেকে একে অপরের স্কন্ধ স্পর্শ করে আপন আপন প্রার্থনা মন্ত্ 
উচ্চারণ করতে থাকে। হিন্দুর ধর্মীয় উৎসবে মুসলমানেরা এবং মুসলমানের ধর্নীয় উৎসবে 
হিন্দুরা দলে দলে আমন্ত্রিত হয়েছেন। মুসলমানেরা দল বেঁধে এসে দিল্লীর কংগ্রেসনেতা 
(আর্যসমাজী) স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লীর জামা মসজিদে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রার্থনাসভায় 
যোগদানের জন্য টেনে নিয়ে গিয়েছে। মসজিদের অভ্যস্তরে একই মঞ্চ থেকে মৌলানা অবদুল 
মজিদ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যথাক্রমে পবিত্র কোরান্‌ ও বেদ থেকে মানবতাবাদী মন্ত্র উচ্চারণ 
করে প্রার্থনা করেছেন। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান প্রার্থনায় যোগদান করেছে। যেন এক 
অপূর্ব যাদু দন্ডের স্পর্শে এক প্রবল ঝটিকা এসে মানুষের মন থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির 
সব বিষ, সকল কলুষ উড়িয়ে নিয়ে গেল। 
শুধু যে উপরতলার বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবর্গ এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন 
তাই নয়, নিশ্নমধ্যবিস্ত শ্রেণী ও কৃষক এবং কারিগর প্রভৃতি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মেহনতী 
মানুষেরা বিপুল সংখ্যায় আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। ত্যাগ ও দুঃখবরণের ব্যাপারেও তারা 
পিছিয়ে থাকেন নি। এই আন্দোলনে যে সহস্ব সহস্র মুক্তিসংগ্রামী 
৪৮১55 কারাবরণ করেছেন, লাঞ্ুনা সহ্য করেছেন সম্পত্তি হারিয়েছেন 
ব্যাপকতা ও সুভিসংপরামে ও আরও নানাভাবে দৈহিক ব্রেশ ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেছেন 
| তাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা স্বল্প ছিল না। নাগপুর কংগ্রেসে 
জাতীয় কংগ্রেসের নৃতন গঠনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার পর হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষ (হিন্দু 
ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর) কংগ্রেসের সভ্য হয়েছেন। “স্বদেশী সভা' হচ্ছে জানতে পারলে 
দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান গামছায় চিড়ে বেঁধে নিয়ে বিশ মাইল হেঁটে এসে সভায় 
যোগদান করেছেন। যাঁরা ইতঃপূর্বে শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা বলে গণ্য হতেন, নূতন 
অবস্থায় তারা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের তুল্য রূপ শ্রদ্ধাভাজন জাতীয় নেতায় পরিণত হয়েছেন। 
অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয় এবং 
তার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু এই আন্দোলন যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রচলিত ধারায় এক 
যুগাস্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এলো, এ সত্য অনস্বীকার্য! অসহযোগ আন্দোলনই সর্বপ্রথম 
জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে এই বিশাল উপমহাদেশের সকল প্রান্তে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে 
ছড়িয়ে দিল। এর আগে মুক্তিসংগ্রামের সাথে সাধারণ মানুষের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। 
কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হত উকীল-সভা, বণিক-সভা প্রভৃতি মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে । অপরিহার্য পরিস্থিতির তাগিদেই “বৈপ্লবিক 
স্বাধীনতাসংগ্রাম' (19৬0100(101191% 66900]1) 917919)-এর কর্মিরা গুপ্ত কর্মধারা (5৪- 
07911৮৪ ৮/01% 719০955) অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মধারার সাথে 
সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাব সংযুক্ত করা যায় না। তাই ১৯২০ সাল পর্যস্ত সাধারণ মানুষেরা 
বহুলাংশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্বেও সংগ্রামের আঙ্গিনায় 
সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। দূর থেকে মাঝে মাঝে সংগ্রামের দু-চারটি চকমপ্রদ 
খবর তাদের কানে এসে পৌঁছাতো-_তারা জানতো “বাবুরা” ইংরেজকে তাড়ানোর চেষ্টা 
করছে। এটা যে তাদেরও সংগ্রাম - এ বোধ তাদের মনে উদগত করবার মত কোন কর্মপন্থা 


মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবযুগের সূচনা ১৪১ 


ছিল না। গান্ধীজী 'অহিংস অসহযোগের' কর্মধারার মধ্য দিয়ে এমন এক নূতন রণকৌশল 
জাতির সমক্ষে উপস্থিত করলেন, যার মাধ্যমে উচ্চতল প্রাসাদবাসী থেকে শুরু করে পর্ণকুটারের 
দীনতম অধিবাসী-_এমন কি বৃক্ষতলাশ্রয়ী ভিখারীও সমান মর্যাদায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করতে পারে; এবং ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যস্ত জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গ হিসাবে যতগুলি 
গণ-আন্দোলন (71835 [10501101.) ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তার সবগুলিতেই বিপুল সংখ্যায় 
সাধারণ মানুষ অর্থাৎ মেহনতকারী গণ শ্রেণী (01117. 7199505) যোগদান করেছেন এবং 
অপরিমিত ত্যাগ, সাহস ও দুঃখবরণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অভিযানের একটি ধারা ছিল 
নিছক 'নিয়মতান্ত্রিক' (0079111110191), অপর ধারাটি ছিল “বৈপ্লবিক (19৮010097015)। 
এই দুটি কর্মধারা ছিল পরস্পরবিরোধী। একের সাথে অপরের সংযুক্তি সম্ভবপর ছিল না। 
কিন্ত অহিংস অসহযোগের কর্মধারা জাতির সম্মুখে যে নূতন রণকৌশল উদঘাটিত করলো 
তার মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক বিবেক ও বিপ্লবী বিবেক -__উভয়কেই কতকাংশে সস্তষ্ট করবার 
মত উপাদান ছিল। অহিংসা (71017-৮10161)09 বা দৈহিক বলপ্রয়োগ বর্জনি) নিয়মতান্ত্রিক 
বিবেককে বহুলাংশে সন্তুষ্ট করেছিল (5095101)11911 98115601106 ০0115111001019] ০01- 
90161105)। এবং অসহযোগ” (জ ধাঁৎ7701-০00679101) বাসাআ্াজ্যবাদীদের সাথে সর্বপ্রকার 
সহযোগিতা পরিত্যাগ) বিপ্লবী বিবেককে বহুল পরিমাণে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল (০০৪1৫ 
51051811019]1 590115ঠি [16 16010101791) 00115061110) তার ফলে এই উভয় গোষ্ঠী 
থেকেই প্রচুর সংখ্যক লোক অসহযোগ আন্দোলনের একই মঞ্চে একত্র সমবেত হতে 
পেরেছিলেন। এাস্মরণ রাখা উচিত যে অসহযোগ একটি নএঞ্র্ক কর্মসূচি ছিল না। অসহযোগ 
বলতে নিন্ত্রীয় প্রতিরোধ বুঝায় না। অসহযোগ কর্মপন্থা একটি প্রত্যক্ষ সঙঘর্ষ (9011০ ০01)- 
001121101) মূলক কর্মপন্থা । আফিস, আদালত, আইনসভা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের ধাঁটিগুলিকে 
অচল করে দেওয়া ও ন্যায়বিগহহিত আইন ও আদেশসমূহ প্রকাশ্যভাবে অমান্য করে দন্ড বরণ 
করা । পিকেটিং-এর মাধ্যমে মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতির বিক্রয় বন্ধ করে সরকারের রাজন্বের 
ঘাটতি ঘটানো। বিদেশী বন্তর বয়কট করে ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত হানা ইত্যাদি 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কর্মসূচি অসহযোগের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই কর্মসূচী ব্যপকভাবে প্রযুক্ত হলে 
করেও প্রতিরোধের শক্তিকে খর্ব করা যায় না-_-বরং তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে। 

গান্ধীজীর কাছে অহিংসা হয়ত ছিল তার ধর্মবিশ্বাসের অস্তরগতি। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে 
অহিংসা বলতে তিনি দৈহিক বলপ্রয়োগবর্জিতি সক্তরিয় প্রতিরোধকেই লক্ষ্য করেছিলেন। ১৯২০ 
খরিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন £ 
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অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তৃতি যেমন কাশ্মীর থেকে কুমারিকা এবং পেশোয়ার থেকে 
রেঙ্গুন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগকে গ্রাস করে ফেলে তেমনি সে বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুতপ্রবাহের 
মত তৃরিত গতিতে। সে উন্মাদনার বর্ণনা দিতে হলে শুধু বিষয়াস্তরের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের 
রচনা থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করলেই তাকে সার্থকভাবে বোঝানো যায় £ 

আসিতেছে সবে ছুটে 
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্ধার 
ভেঙ্গে বাহিরায় সব পরিবার 
সুখ সম্পদ মায়া মমতার 
বন্ধন যায় টুটে ॥ 

অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় মানস থেকে শাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে ভয় ও অনুচিত 
সন্ত্রমবোধের বাম্পপুঞ্জকে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত করে। রাজভক্তির যে শিকড়গুলো দীর্ঘদিন 
ধরে জাতীয় মানসে জালবিস্তার করেছিল-__অসহযোগ আন্দোলন তাকে সমূলে উৎপাটিত 
করে দিল (0) 1851 19015 011059105 ৮976 00৫ 07 হি) 1110 1811015 111710)। 
আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধে অভিষিক্ত এক নৃতন ভারত সগর্বে মাথা উঁচু করে দীঁড়ালো। 
সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত ১৯২১ সালের প্রবাসী পত্তিকায় একটি কবিতায় লিখলেন £ 


নন্‌কো-বাদের শঙ্খ হঠাৎ 
উঠলো বেজে ভারত গগন ব্যেপে 
তিরিশ কোটার নমিত শির-- 
সোজা হল দাঁতে অধর চেপে ॥ 
দেশময় ত্যাগ ও দুঃখবরণের বন্যান্নোত, প্রলয়ঝড়ের গতিবেগ আত্মস্থ করে সুবিশাল 


উপমহাদেশের সর্বপ্রাস্তকে প্লাবিত করলো অতিশয় স্বল্পকালের মধ্যে। সত্যেন দত্তের ভাষায়-_ 
'ত্যাগের প্লাবন উপ্চে গেল ভেসে" । অসহযোগ কংগ্রেসের সাংগঠনিক স্তরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন নিয়ে এলো। প্রথমত, কংগ্রেসকে শিক্ষিতমধ্যবিস্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর রেলিং 
ঘেরা কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে তাকে আপামর সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিল। দ্বিতীয়ত, 
স্বাধীনতাসংগ্রামের সর্বক্ষণের সৈনিকরূপে এমন একদল একনিষ্ঠ স্বাধীনতাসেবী সৃষ্টি করলো 
যাঁরা জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে শহরে গ্রামে গঞ্জে কংগ্রেসের কেন্দ্র 


মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবধুগের সুচনা ১৪৩ 


স্থাপন করে যুদ্ধের বিরতিপর্বে নিরস্তর দীপশিখা জ্বালিয়ে বসে থেকেছেন আত্মসুখে উদাসীন 
ও তপস্যারত মুনিখধষির মত। এর ফলে পরবর্তী গণআন্দোলনগুলির সময়ে দেখা গিয়েছে 
যে আজ যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আন্দোলনের ডাক দেন, তাহলে আগামী কাল প্রভাতেই 
সারাভারত আন্দোলনে উদ্বেল হয়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলন জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের পরিপূর্ণ 
গুণগত রূপান্তর (৫0181 009111211৬৩ ০021/8০) ঘটিয়ে দিল । মিহি সুরের নিয়মতান্ত্রিক আবেদন 
নিবেদনের যুগ বিস্মৃতির অস্তসাগরে বিলীন হয়ে গেল। 

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা সম্পর্কে ২/৪ টি দৃষ্টাত্ত দিলেই যথেষ্ট হবে। মন্টেণ্ 
চেম্সফোর্ড রির্যমস্‌ পরিকল্পনা অনুসারে আইনসভাসমূহ গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন হয় 
১৯২০-এর নভেম্বরে । ফাঁরা নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন, কলকাতার 
স্পেশাল কংগ্রেসের নির্দেশ মান্য করে তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী প্রার্থীরা সকলেই 
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন। ফলে রায়বাহাদুর, খা বাহাদুর, নবাব, নাইট প্রভৃতি ইংরেজর 
অনুগ্রহজীবীরা অনেক ক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হন। জাতীয় মানসের উত্তেজনা এ 
সময়ে কোন্ স্তরে পৌছেছিল তা বুঝাবার জন্য বঙ্গ দেশের দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি।ব্রিপুরা 
জেলার অমুসলমান নির্বাচকমন্ডলী থেকে জনৈক রায় বাহাদুরের বিনা প্রতিদ্বন্বিতায় নির্বাচিত 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখে স্থানীয় জনসাধারণ রসিক নামক এক জুতা সেলাইকারীকে তার 
বিরুদ্ধে প্রার্থীরূপে খাড়া করে দেয়। সেই প্রার্থী-_অর্থাৎ যিনি রাস্তায় বসে জুতা সেলাই 
করতেন সেই রসিক চন্দ্র চর্মকার, তার ইংরেজভক্ত প্রতিদ্বন্দিকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত 
করে নির্বাচিত হন। নোয়াখালী জেলার মুসলিম আসনে অনুরূপভাবে এক ইংরেজভ্ত প্রার্থীকে 
পরাজিত করে নির্বাচিত হন একজন গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান। বিপুল সংখ্যায় স্কুল কলেজের 
ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সরকার পরিচালিত ও সরকার অনুমোদিত স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে 
বেরিয়ে আসেন। এঁদের জন্য দেশে অনেকগুলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (ট8110191 1]1)1561- 
51) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় “গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন', বিহারে “বিহার বিদ্যাপীঠ”, বারানসীতে 
'কাশী বিদ্যাপীঠ, বোম্বাই প্রদেশে “মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ ও “করাটী বিদ্যাপীঠ, গুজরাটে “গুজরাট 
বিদ্যাপীঠ, লাহোরে “পাঞ্জাব জাতীয় বিদ্যালয়”, আলিগড়ে “জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়'_ 
ইত্যাদি বহু সংখ্যক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশে দুটি ন্যাশনাল কলেজ-_ 
(কলিকাতা জাতীয় মহাবিদ্যালয় ও ঢাকা জাতীয় মহাবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুল পর্যায়ে 
সারা বাংলায় আড়াই শতরও অধিক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ-উপাধিপ্রাপ্ত বহুতর 
ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উপাধি বর্জন করেন। সারা ভারতে সংখ্যাহীন আইনজীবী আদালত 
বর্জন করেন। এদের মধ্যে বিভিন্ন হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীদের থেকে শুরু করে জেলা 
আদালত ও মহকুমা আদালতের খ্যাতনামা উকীলগণও ছিলেন। 

আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, মাসিক পাঁচ, সাত, দশ, বিশ হাজার টাকার 
উপার্জনের পথ পরিত্যাগ করে যাঁরা সংগ্রামের আঙ্গিনায় এসে দীড়ালেন, শুধু বিস্তের মোহ 
পরিত্যাগ্জের মধ্যেই তাদের ত্যাগ সীমাবদ্ধ থাকলো না। অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে 
যারা ওকালতী, অধ্যাপনা, সরকারি চাকুরী প্রভৃতি পরিত্যাগ করে আন্দোলনে যোগদান 
করেন, তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি (11৮17 9915) সম্পূর্ণ বদল হয়ে গেল। তারা সাধারণ 


১৪৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মত জীবনযাপন করেছেন। অনেকে সর্বত্যাগী তপস্বীর জীবন বরণ 
করে নিয়েছেন। 

১৯২১-এর ডিসেম্বরে ইংলন্ডের যুবরাজ ভারতে আসেন । কংগ্রেস নির্দেশ ঘোষণা করে-_ 
যুবরাজের অভ্যর্থনাসূচক সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান বয়কট করবার । আরও নির্দেশ থাকে যে যুবরাজ 
যেদিন যে শহরে পৌঁছোবেন সেদিন সেই সহরে হরতাল হবে। সরকার থেকে প্রতিশোধমূলক 
ব্যবস্থা হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের ও নিখিলভারত খিলাফৎ কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক 
সংগঠনসমূহকে বে-আইনী সংস্থা 00718%1 8559০191101) বলে ঘোষণা করে। সর্বপ্রকার 
সভা সমিতি ও পিকেটিং নিষিদ্ধ করেও আদেশ প্রচারিত হয়। এই সব আদেশ অমান্য করে 
সহস্র সহম্র নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার বরণ করেন। মতিলাল নেহরু, চিত্তরগ্ান দাস, ভি.জে. 
প্যাটেল, লাজপত রায়, ডঃ সফিউদ্দিন কিচ্লু, ডঃ আন্সারী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ থেকে 
শুরু করে হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষ কারাবরণ করে। ভারতবর্ষে সব জেলখানা পূর্ণ 
হয়ে যায়। শেষে, জেলে আর স্থান সঙ্থুলান না হওয়ায়-__কংগ্রেসকমীদেরকে একস্থান থেকে 
গ্রেপ্তার করে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত। জেলের ভয় বলে কিছু আর অবশিষ্ট রইল 
না। সত্যেন দত্তের ভাষায়___“তীর্থ হল বন্দিশালা__শিকল অলঙ্কার”। 

যে সকল এঁতিহাসিক ও রাজনৈতিক লেখকঅসহযোগ আন্দোলনের বিরূপ সমালোচনা 
করেছেন, কিংবা তাকে ছোট করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, স্তারা প্রায়শ আন্দোলনের বাইরের 
লোক__অনেকেরই এই আন্দোলনের সাথে কোন প্রকার সংযোগ বা এমন কি স্বাধীনতা 
সংগ্রাম সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না।ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তার বাংলাদেশের 
ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড পুস্তকে এই ব্যাপক ও বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনের সম্পর্কে অনেক বিরূপ 
মন্তব্য করেছেন। তার মতে অসহযোগ আন্দোলনের সবই “ব্যর্থ হইয়াছিল, । তার প্রদত্ত 
বিবরণীতে বিস্তর তথ্যগত ভূল আছে। (যেমন তিনি বলেছেন--১৭ই নভেম্বর যুবরাজের 
ভারত-আগমনের দিন বোম্বাইয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় ।তার “প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গান্ধীজী বারদৌলি 
নামকস্থানে আইন অমান্য স্থগিত রাখিলেন”। কিংবা আলিল্রাতৃদ্বয় “অসহযোগ আন্দোলনের 
পূর্বে” ...দেন্ডিত হয়েছিলেন। কিংবা- দেখিয়েছেন যে খরাজ্যদল ও কগ্নেস দুটি পৃথক দল 
ছিল- এবং “বাংলাদেশের প্রায় সকল কংগ্রেস নেতা স্বরাজ্যদলে যোগ দিলেন” । এই সকল 
উক্তির কোনটিই সত্য নয়। ডঃ মজুমদারের মতে পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রামের কোন 
কর্মসূচী যদি দেশের শতকরা ১০০ জন পালন না করে তা হলেই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। 

ভারতের মত সুবিশাল দেশে "স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে একসময়ের কোন একটি মাত্র 
আক্রমণকে বুঝায় না। এক আঘাতেই শক্র ধরাশায়ী হবে-_ এই প্রত্যাশা নিয়ে কোন দেশে 
“জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' (9180791 [.1১9191107. 508516) পরিচালিত হয় না। জাতীয় 
মুক্তিসংগ্রাম প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক সংগ্রাম 00178 8170 ০0011177060 51708516) হয়ে 
থাকে। ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে ১৮?৭ খ্রিস্টাব্দের 
সিপাহীবিদ্বোহ থেকে। তার পর নানা ধারায় সে সংগ্রাম নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে নিরবচ্ছিন্ন 
ভাবে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। বলপ্রয়োগবর্জিত ব্যাপক গণপ্রতিরোধের ধারাটি প্রবর্তিত হয় 
১৯২০ সালে। তার পর ১৯২৭ এর “সাইমন কমিশন” বয়কট আন্দোলন, ১৯৩০-৩১-এর 


মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবযুগের সূচনা ১৪৫ 


ও ১৯৩২-৩৪-এর আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৪ ২-৪৫ সালের 'ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের 
মধ্যে দিয়ে সে সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে। পাশাপাশি সশস্ত্র প্রতিরোধের কর্মধারাও 
ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। নানা নদীস্নোত যেমন সমুদ্রে এসে মেশে তেমনি নানা ধারায় 
প্রবাহিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মকান্ড জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিশাল সমুদ্রে এসে একাকার হয়ে 
যায়। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে যেমন বিরতির কাল (1671905 01755116), ও পরবর্তী আঘাতের জন্য 
প্রস্তুতির কাল (79100 0111698191079 800116155 0 (11616: (10151) থাকে, স্বাধীনতার 
যুদ্ধেও মাঝে মাঝে বিরতি (59116), মাঝে মাঝে রণকৌশলগত আপাতঃনিস্ক্রিয়তা (91819810 
09551%1), রণকৌশলের অঙ্গ হিসাবে পিছু হটা (15011081 99010/210 [81017 এ সব 
থাকবে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম আঘাতে স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই বলে সেআন্দোলন 
ব্যর্থ হয়েছিল- এ জাতীয় উক্তি জাতীয় সংগ্রামের চরিত্র ও কৌশল সম্পর্কে একাস্ত 
অনভিজ্ঞতার গর্ভ থেকে প্রসূত ও অশ্রদ্ধেয়। 
ছেদনকর্ম সে ২/৪ দিনে সম্পন্ন করতে পারে না। তার কুঠারের প্রতি আঘাতেই বটবৃক্ষের 
কতকাংশ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এই ভাবে বৃক্ষের কান্ডের বছুলাংশ যখন কাটা হয়ে গেছে তখনও 
বটবৃক্ষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েই থাকে। কাঠুরিয়া নিজে এবং তার নিকটের লোকেরা 
বুঝতে পারে বৃক্ষের কত অংশ কর্তিত হয়েছে। দূরের লোকেরা মনে করে কই, কিছুই ত 
হয় নাই, বটগাছ ত আগের মতই খাড়া আছে। তারপর শেষ আঘাতে বৃক্ষ যখন ধরাশায়ী 
কারণ, আগের আঘাতগুলি সব ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সত্যই কি তাই? প্রকৃত কথা এই, বৃক্ষ 
ভূপতিত হয়েছে সবগুলি আঘাতের সামগ্রিক ফল স্বরূপে। প্রতিটি আঘাতই তাকে ভূপতনের 
দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে যাঁরা দূরে অবস্থান করেছেন, তাদের 
দৃষ্টি ও বোধ এই প্রকারই অপ্রকৃত। আন্দোলনের পর আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিশাল 
মহীরুহের মূলদেশে ক্রমাগত আঘাত হেনে তাকে ভূপতনেয় দিকে ক্রমাগতরূপে অগ্রসর 
করেছে। দূরের লোকেরা ভেবেছেন সবগুলি আন্দোলনই ব্যর্থ হয়েছে__এবং সাম্রাজ্যবাদের 
পতনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী আঘাভ-_অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজের আঘাতকেই বৃক্ষের 
মূলোচ্ছেদের একমাত্র কারণ বলে বিবেচনা করেছেন। এরূপ বিবেচনা বিভ্রান্তিকর ও 
অবাস্তর। 

অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা পূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা সত্য যে এই সংহতি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ১৯২৩ খিস্টাব্দে 
মুস্তাফা কামালপাশা ক্ষমতায় আসীন হওয়া মাত্র তিনি 'খিলাফৎ' নামক প্রাচীন সংস্থিতির 
(1/9010101-এর) বিলুপ্তি ঘোষণা করেন এবং শেষ “খালিফা+কে তুরস্ক থেকে বহিষ্কৃত 
করেন। তখন আর মুসলমানদের কাছে 'খিলাফৎ'-এর কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকলো না। কিছুদিন 
পর থেকেই'কংগ্রেসী মুসলমানেরা একে একে জাতীয়তাবাদী মঞ্চ পরিত্যাগ করে সাম্প্রদায়িকতার 
মঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করতে সুরু করেন। মুসলিম সাম্প্রদায়িক প্ল্যটিফর্ম পুনরায় কর্মতৎপর হয়ে 
ওঠে এবং উত্তরোত্তর তার বলবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। 


১৪৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


কেন এমন হল? স্বাধীনতার সংগ্রামের মুসলমানদের সহযোগিতা আকর্ষণ করতে গিয়ে 
আমরা কি কিছু কিছু ভুলক্রটি করেছি? 

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে খিলাফতের ইসুকে (15586) জাতীয় স্বাধীনতার দাবির সাথে যুক্ত করে 
গান্ধীজী ভুল করেছিলেন কিনা। ১৯২০ সালের স্পেশাল কংগ্রেসে গান্ধীলী জাতীয় দাবি 
সম্পর্কিত যে মূল প্রস্তাব উথাপন করেন তার প্রথম অনুচ্ছেদটি রচিত হয়েছিল নিনোক্ত 
ভাবায় £ 

4] ৮16%/ 01 0106 90110010101 01616101191 001951101০০ 1179 1110191) 218 
111096119] 50৬611)10701105 178৮6 515179119 91160 11) (10011 ৫0 (0 1106 11785]1]) 01 
[17017 2110 1106 7111756 1৬111515101 1585 06115190619 01019181182 10190560 ৮/010 5761) 
(0 (1861) 910 (1791 1115 1119 00105 01 9৬915 18011-11)115111) 1110121) হা) 5৬61 19101117906 
10191118017 (0 28551511815 1৬111511া) 01011161 11) 115 91661010110 16106 1186 71911510115 
০9191)1 11080 1195 0৬611910017 11617.” 

অতঃপর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পাঞ্জাবের নৃশংসতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তার পর তৃতীয় 
অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে £ 

১176 00070765515 01001191017 11790 (11610 021) 09 110 ০017001)0186111 11) 117013 
৮/111)0101 1607655 01 (176 (৮০0 2:001655910 ৮/101155 9100 11091 (16 01715 950600091 
[11691)5 (0 %1150102966 1)901012] 1)0180।01 2170 10 [915৬11( 16102011101) 01511191191 
%/10115 111 0100116 19 1119 691210115]1710101 015৮2181998.” ৯০ 

অতঃপর প্রস্তাবের শেষাংশে স্বরাজ্যের দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্তের সিদ্ধান্ত 
ও অসহযোগের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, খিলাফতের প্রশ্ন শুধু ভারতীয় মুসলমানগণের নিজস্ব প্রশ্ন নয়। 
তুকী সাম্রাজ্যের ছিন্রভিন্নকরণ ও খালিফার মর্যাদাহানির প্রশ্ন মূলত তুরস্কের রাজনৈতিক 
স্বাধিকারের প্রশ্ন। তার সাথে জড়িয়ে থাকে সমগ্র ইসলামিক জগতের অধিবাসীদের ধরমীয় 
প্রশ্ন । ধশীয় প্রশ্নে, ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের মনে আঘাত লাগলে, 
কিছু নাই, এটা করাই উচিত। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার দাবির সাথে তাকে যুক্ত করবার কারণ 
কী? যদি খিলাফতের প্রশ্নে ইংরেজরা সুষ্ঠু সমাধান করবার জন্য এগিয়ে আসতো, তা হলে কি 
আমরা “স্বরাজ্য' দাবি করতাম না? এইভাবে জাতীয় স্বাধীনতার দাবির সাথে মুসলমানগণের 
ধমীয়ি প্রশ্নকে একাকার করে ফেলার দ্বারা আমরা কি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানকারী বিপুল 
সংখ্যক মুসলমানের মানসিকতাকেখন্ডিত করণের সহায়তা করলাম না? তারা যে সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হলেন, সেটা প্রধানত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে? না, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উদ্দেশ্যে? তারা 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন? না, খিলাফতের মর্যাদা উদ্ধারের জন্য লড়াই 
করছেন? বলা বাহুল্য বহুতর কংগ্রেসী মুসলমানের মানস এ ব্যাপারে পরিষ্কার ছিল না। কেউ 
মনে করেছেন ধর্মের জন্য লড়াই করছেন, কেউ ভেবেছেন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন। 
ফলে খিলাফত যখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল, তখন স্বাধীনতার দাবির প্রতি তাদের আর কোন 


মুক্তিযুদ্ধ, গণ-সংগ্রামমুখী নবযূগের সুচনা ১৪৭ 


আকর্ষণ থাকলো না। আধুনিক যুগে রাজনীতির সাথে আনুষ্ঠানিক ধর্মকে জড়িয়ে ফেললে 
তার ফল শুভ হয় না। এক্ষেত্রে হয় নাই। 

অবশ্য, গান্ধীজী হয়ত মনে করেছিলেন খিলাফতের প্রশ্নে মুসলিম মানস ব্যাপকভাবে 
গ্রামে অতি সহজেই মুসলমানগণের স্বতস্ফুর্ত সহযোগিতা অর্জন করা যাবে। হয়ত তার 
অনুমান বাস্তববুদ্ধিসম্মত ছিল। হয়ত তার আশাও প্রচুর পরিমাণে সফলও হয়েছিল। কিন্তু 
আশু ফল উতসাহজনক হলেও শেষ ফল ভাল হয় নাই। 

কংগ্রেস কর্তৃক সরকারিভাবে অনুমোদিত না হলেও আন্দোলনের মধ্যে এমন কতকগুলি 
আচরণ পদ্ধতি অনুপ্রবিষ্ট হয় যা হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রদাযগত ভেদকে স্পষ্ট করে 
তোলে। আন্দোলন উপলক্ষে বহু সহস্র সভা সমাবেশ মিছিল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই 
সভা মিছিল ইত্যাদিতে রণধ্বনি বা ৮11৩ ০০ হিসাবে “বন্দেমাতরম্‌* ও 'আল্লা-হো- 
আকবর” উভয় ধবনিই উচ্চারিত হত- যদিও হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এ দুটি ধ্বনিই 
উচ্চারণ করতেন। কিন্তু একপ্রকার অলিখিত নিয়ম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে “বন্দেমাতরম্‌' 
বললেই সাথে সাথে “আন্লা-হো-আকবর*ও বলতে হবে। “আল্লা-হো-আকবর' মুসলমানগণের 
ধমীয় ধ্বনি। “বন্দেমাতরম্‌*-এর সাথে হিন্দুধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আন্দোলনে কোনদিন 
হিন্দুদের কোন ধর্মীয় ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি। হিন্দুরা যদি “হর হর ব্যোম ব্যোম' বা এ 
জাতীয় কোন ধ্বনি দিতেন তা হলে পাশাপাশি 'আল্লা-হো-আকবর' উচ্চারিত হওয়ার প্রশ্ন 
আসতো । হিন্দুর কোন পূজার্চনায় বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে “বন্দেমাতরম্‌" মন্ত্র ব্যবহৃত 
হয় না। ওখানে “মাতরম্‌” শব্দে যে দেশমাতৃকাকেই লক্ষ্য করা হয়েছে__বঙ্কিমচন্দ্রের 
বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতের মধ্যেই সে কথা বলা আছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে ধমীয় শ্লোগান 
অবশ্য বর্জনীয়। এ ভাবে দুটি রণধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে “বন্দেমাতরম্‌ 
মুসলমানের ধ্বনি নয়। হিন্দুরা 'আল্লা-হো-আকবর' বলছে বলেই মুসলমানেরা তার বিনিময়ে 
বিন্দেমাতরম্‌” উচ্চারণ করছে। একসাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে নেমে প্রতি কার্ষে 
ভাগাভাগিকেই প্রাধান্য দেওয়া স্বাস্থ্যকর নুয়। যদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্বনি উচ্চারণে 
মুসলমানদের আপত্তি হত, তা হলে বাংলা, হিন্দী, ফার্সী বা উর্দু ভাষায় একটি “ধ্বনি 
রচনা করে নেওয়া উচিত ছিল--যেমন নেতাজী “জয়হিন্দ” ধ্বনি রচনা করেছিলেন। 
আমরা সকলে ভারতবাসী-_ভারতমাতার মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছি-_এই চিত্তাই সর্বত্র 
প্রকট হওয়া উচিত। ভাগাভাগির ব্যাপারটা সামনে তুলে ধরলে জাতীয় এঁক্যে ফাটল ধরে। 
সকল জনসভার শুরুতে 'গীতাপাঠ” ও “কোরাণ পাঠের” একটা অর্থহীন রেওয়াজ এ 
যুগে প্রচলিত ছিল। “গীতা' বা “কোরাণ' যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের অসীম শ্রদ্ধাসম্পৃক্ত 
পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলেও- জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে এরূপ ধর্মগ্রন্থ পাঠের কোন প্রাসঙ্গীকতা 
থাকতে পারে না। এই প্রথাও সাম্প্রদায়িক ভেদকে সামনে তুলে ধরেছে। ধর্মকে সব 
সময়েই রাজনীতি থেকে দূরে রাখা উচিত। 

অসহযোগের প্রবল প্লাবন সারা ভারত প্লাবিত করেছিল। প্রাকৃতিক নিয়মেই জোয়ারের 
পর ভাটা আসতে বাধ্য। ১৯২৩ থেকে ভাটার টান শুরু হয়। আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হয়ে 


১৪৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


আনে । চার বছর বিরতির পরে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 
জনবিক্ষোভ আবার রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। 
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জাতীয়-সংগ্রামে ভাটার টান-_ সাম্প্রদায়িকতার পুনরুখান 


পূর্বে আমরা বলেছি যে বৃহদায়তন একটি দেশের 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম? দীর্ঘস্থায়ী ও 
ধারাবাহিক পৌনঃপুনিক আক্রমণের রূপ নিয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে রণকৌশলগত বিরতি 
(১11910510 [১9$$111%), এমন কি রণকৌশলের অঙ্গীভূত পশ্চাদপসরণ, কোনো অনুসূয়মান 
কৌশলের সাময়িক পরিবর্তন, এগুলি সবই এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামধারার অঙ্গ। তাছাড়া 
ব্যাপক জনপ্রতিরোধ” (৬/100510990 77055 10951500100) এমন একটি রণকৌশল যা 
যুদ্ধকে আপামর সাধারণের গৃহাঙ্গন পর্যস্ত রণাঙ্গনকে প্রসারিত করে। সাধারণ দুস্থ মানুষ তার 
অপরিহার্য পারিবারিক দায়িত্বগুলিকে অগ্রাহ্য করে জাতীয় সংগ্রামের সৈনিক হয়ে রণাঙ্গনে 
ছুটে আসে। সেই জন্য এ যুদ্ধের এক একটি পর্যায়কে নিরবচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘদিন ধরে টেনে 
রাখা যায় না। কারণ যে বিপুল সংখাক সাধারণ মানুষ সৈনিক হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয় তাদের 
পারিবারিক দায়িত্বের পিছুটান থাকে। সুতরাং এ ধরণের যুদ্ধের অগ্রগতি ঘটে নদীর ঢেউয়ের 
প্রকৃতি অনুসরণ করে। প্রত্যেকটি ঢেউ তর তর করে উর্ধে ওঠে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় 
পৌঁছোনোর পরে তার অবরোহনের পালা শুরু হয় তখন ঢেউটি নিন্নগামী হয়ে একেবারে 
নীচুতে নেমে আসে-_তারপর আবার উর্ধারোহণ ও নিম্লারোহণ-_এই পদ্ধতিতে নদীর 
ঢেউগুলি এগিয়ে চলে। ব্যাপক গণসংগ্রামের অগ্রগতিও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। চূড়ান্ত 
পর্যায়ে না পৌঁছোনো পর্যন্ত পৌনঃপুনিক আরোহ ও অবরোহ এ যুদ্ধের ক্রমায়ত গতির 
অঙ্গ। 

১৯২১-এর আগস্ট থেকে ১৯২২-এর "ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 'অসহযোগ' পর্যায়ভুক্ত জাতীয় 
মুক্তিসংগ্রামের উর্ধীরোহণ পর্বের চুড়ান্তকাল। অনেক সমালোচক বলেছেন যে ১৯২২ 
সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরা নামক একটি গ্রামে থানা ঘেরাও 
করে থানার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ২২জন পুলিশ কর্মচারীকে পুড়িয়ে মারবার ঘটনায় 
ভীত হয়ে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং গান্ধীজীর এই অনুচিত সিদ্ধান্তের 
জন্যই অসহযোগ আন্দোলনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটে। ব্যাপারটি যা ঘটেছিল সংক্ষেপে 
তা বিবৃত করছি। অসহযোগ আন্দোলনে চূড়ান্ত কর্মসূচী ছিল “গণ-আইন অমান্য" (15953 
0111 [01১009016119)| প্রথমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ও সভা-সমিতি ও পিকেটিং 
ইত্যাদির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অমান্যের মধ্য দিয়ে “জেল ভর্তি'র পর্ব সার্থক ভাবে চূড়ান্ত 
পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কংগ্রেসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতা ও কর্মিগণ প্রায় 
সকলেই কারারুদ্ধ হন। কিন্তু গভর্নমেন্ট গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলেন না। তখন সর্বপ্রকার 


১৫০ ডারতেব স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


রাকর প্রদান বন্ধ সহ ব্যাপকতর স্তরে আইন অমান্যের কর্মসূচী কার্যকর করবার জন্য 
আহমেদাবাদ কংগ্রেস (ডিসেম্বর ১৯২১) গান্ধীজীকে এরূপ আন্দোলন শুরু করবার নির্দেশ 
দিয়ে তাকে “কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক' (591০ ০%৩০৪6।৬৩ 20111101169 01 1100 001187৩55) 
পদে নিযুক্ত করে। গান্ধীজী প্রথমত মাদ্রাজের গুন্টুর জেলার ১০০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি 
এলাকায় 'কর বন্ধ সহ আইন অমান্য” আন্দোলন শুরু করবার অনুকূলে অনুমতি প্রদান 
আন্দোলন শুরু করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৩১শে জানুয়ারী তারিখে কংগ্রেসের 
তৎকালীন ওয়ার্কিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২২ তারিখে 
গান্ধীজী ভারতের বড়লাটের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করেন এবং বলেন যে এ পত্র- 
প্রাপ্তির পর সাতদিনের মধ্যে বড়লাট যদি তার দমনমূলক কর্মপন্থা পরিবর্তন করে সমস্ত 
রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদান, সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতার পরিপস্থী সর্বপ্রকার দমনমূলক 
আদেশ প্রত্যাহার, এবং অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি দমনমূলক বিধিনিষেধ আরোপ 
না করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা না করেন, তবে তিনি এ সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বারদৌলি 
তালুকে অহিংস পন্থায় গণ-আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। 

কিন্তু এই সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ৫ই ফেব্রুয়ারী চৌরীচৌরা গ্রামের বিতর্কিত 
ঘটনাটি ঘটে। গ্রামে একটি কংগ্রেসী মিছিল যাচ্ছিল, রাস্তা দিয়ে। রাস্তার পাশেই পুলিশ 
থানা__খড়ের ঘর। মিছিল থেকে কিছু লোক বেরিয়ে গিয়ে থানা ঘেরাও করে এবং থানার 
ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে ২২ জন পুলিশ কর্মচারী পুড়ে মারা যায়। 

এর পূর্বে ১৭ই নভেম্বর ১৯২১ তারিখে ইংলন্ডের যুবরাজ যেদিন ভারতে পৌঁছোল 
সাম্প্রদায়িক হিংসার তান্ডব চলে কয়েকদিন ধরে এবং সেই তান্ডবে ৫৩ জন নিরাপরাধ মানুষ 
প্রাণ হারায় ও চারিশতের অধিক মানুষ আহত হয় ও বহুলোকের সম্পত্তি লুষ্ঠিত হয়। 
গান্ধীজী এই হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা কবে তখনই লিখেছিলেন '5৮] 3100105 11 
17 170৬০ | ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৩, যুবরাজের মাদ্রাজে উপস্থিতির দিনে সেখানেও 
উচ্ছৃঙ্ঘলতা দেখা দেয় এবং হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। তার পর ২৩ দিনের মাথায় গুরুত্বপূর্ণ 
হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে চৌরীচৌরায়। গান্ধীজী অনুভব করলেন তার পরিকল্পিত গণসংগ্রামে 
যোগদানকারী জনপাধাবণ বারে বাবে নিয়মানুবর্তিতার (আন্দোলনের 01501110-এর) 
বেড়া ভেঙ্গে আন্দোলনকে বিপথে চালিত করছে। কোন যুদ্ধে সৈনিকেরা যদি নিয়মানুবর্তিতার 
শর্তকে অগ্রাহা করে স্বেচ্ছাচারের পথে পুনঃপুনঃ পদক্ষেপ করে তবে সেই স্বেচ্ছাচারের 
ফল হয় সর্বনাশকর। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন এ অবস্থায় বারদৌলি 
তালুকে গণ-আইন অমান্য আরন্তের কর্মসূচী আপাতত স্থগিত রাখা ছাড়া গতান্তর নাই। 
ওয়ার্কিং কমিটি ১২ই ফেব্রুয়ারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সর্বপ্রকার আইন অমান্য স্থগিত 
রাখবার। শুধু বর্দোলি তালুকেব পরিকল্পিত কর্মসূটীই যে স্থগিত রাখা হল তা নয়, সরকারি 
নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে সভাসমিতি বা মিছিল প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ফে সংগ্রামী কর্মসূচী তখন 
সালাদেশে প্রবহমান ছিল, তাও সাময়িকভাবে স্গিত রাখা হল। শুধু বিদেশী বস্ত্র বিক্রয়ের 





জাতীয়-সংগ্রামে ভাটার টান- সাম্প্রদায়িকতার পুনরুখান ১৫১ 


বিরুদ্ধে পিকেটিং চালু থাকবে__এই প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ওয়ার্কিং কমিটি। ২৫শে 
ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত 
হল। 

গান্ধীজীর প্রেরণায় গৃহীত এই সিদ্ধান্তের ফলে অনেক নেতা ও কর্মী তীব্র অসন্তোষ 
প্রকাশ করলেন। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রবল বিতর্কের 
সৃষ্টি হয়। পক্ষে ও বিপক্ষে উভয়দিকের মন্তব্যের সমর্থনে নানা প্রবল যুক্তি দেখানো হল। 
সে বিতর্ক এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। দুই পক্ষের যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট 
সারবস্তা ছিল। তবে একথা সত্য যে এই সিদ্ধান্তের পরেই অসহযোগ আন্দোলন ক্রমে ক্রমে 
স্তিমিত হয়ে আসে। কোন কোন লেখক বলেছেন যে ঃ “চৌরীচৌরার ঘটনার পরেই গান্গীজী 
অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে নেন বা প্রত্যাহার করে নেন'_-সে কথা ঠিক নয়। অসহযোগ 
আন্দোলন প্রত্যাহার করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে, বেলগাঁও 
কংশ্রেসে। 

সুযোগ বুঝে ২৩শে মার্চ ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে। ইয়ং ইন্ডিয়া 
পত্রিকায় তিনটি রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 
১২৪(ক) ধারায় তার বিচার হয় ও বিচারে তার ছয় বৎসরের কারাদন্ড হয়। গান্ধীজী 
কারারুদ্ধ হওয়ার পরেই উচ্চত্তরের জাতীয় নেতৃবর্গ যারা ১৯২১-এর অক্টোবর-নভেম্বরে 
কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে একে একে মুক্তিলাভ করে বাইরে আসেন। 
গান্ধীজী কারাগারে, সুতরাং আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে নেতারা অনেকেই দ্বিধাগ্রতত। 
জুন মাসে লক্ষ্লৌ শহরে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশন বসে । আইন অমানা আন্দোলন সুরু 
অসহযোগ আন্দোলনের করা যায় কি না এই বিষয়ে তদন্ত করে অভিমত জ্ঞাপন করবার জন্য 
ভাটারটান ও স্বরাজা 01৮1] 10150৩19116 110017% 0:0111716৩ নামে এক কমিটি 
দলের উত্তব নিযুক্ত করা হয়। এ. আই. সি. সি.-র এ অধিবেশনে কমিটির সভাপতি 
হলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি হাকিম আজমল খাঁ । আর সদসা ছিলেন ভিঠলভাই 
প্যাটেল, রাজগোপাল আচারী, মতিলাল নেহরু, ডাঃ আন্সারী, শেঠ ছোটানি ও কস্তবরীরঙ্গ 
আয়েঙ্গার। শেঠ ছোটানি অবশ্য কমিটির কোন সভায় যোগদান করেন নি। কিছুকাল পর 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা যায়, কমিটির সর্বসম্মত অভিমত এই যে বাপক গণ- 
আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার মত প্রস্তুতি দেশে নেই। তবে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আইন 
অমান্য যেমন সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে সভা, মিছিল ইত্যাদি প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে কোন কোন প্রদেশে শুরু করা যায়। কিন্তু রিপোর্টের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে কমিটির তিনজন সদস্য যথা, হাকিম আজমল খাঁ, ভি. জে. 
প্যাটেল ও মতিলাল নেহরু অভিমত প্রকাশ করেন যে অসহযোগের কর্মসূচীর মধ্য থেকে 
আইনসভা সমূহ বয়কটের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেওয়া হোকও দেশে উৎসাহ সঞ্চারের 
জন্য সরবন্তুরি শাসনযন্ত্রকে বিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসীদেরকে আইনসভায় প্রবেশের 
অনুমতি দেওয়া হোক। অপর তিনজন সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন যে, পঞ্চবিধ বয়কট 


১৫২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই। দুই পক্ষের প্রবল প্রচারে সারা ভারতের কংগ্রেস নেতা 
ও কংগ্রেস কর্মিগণ পরিবর্তনকামী (010-011011015) ও পরিবর্তনবিরোধী ( 10-১1015015) 
এই দুই গোস্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কারাগার থেকে 
মুক্তি লাভ করে বাইরে আসেন ও [0-001801 পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২২-এর 
ডিসেম্বরে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গয়া কংগ্রেসে [য0-010174৩-দের পক্ষ থেকে 
আইনসভা বয়কটের কর্মসূচী প্রত্যাহারের অনুকূলে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু 
ভোটাধিক্য প্রস্তাবটি না মঞ্জুর হয । তার ফলে অধিবেশন শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেশবন্ধু 
ংগ্রেসের সভাপতির পদে ইস্তাফা দেন ও দেশবন্ধুকে সভাপতি ও মতিলাল নেহরুকে 
সম্পাদক করে "কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজা পার্টি' নামে কংগ্রেসের অন্তর্ভক্ত একটি দল গঠনের 
বার্তা জানিয়ে উভয়ের স্বাক্ষরিত যুক্ত ইস্তাহার প্রচারিত হয়। এই দলের পক্ষে ঘোষণা করা 
হয় তারা কংগ্রেসের মধ্যেই থাকবেন। আইনসভায় প্রবেশের কর্মসূচী যাতে কংগ্রেসের 
অনুমোদন লাভ করে সেই চেষ্টা করবেন। সুতরাং দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত কংগ্রেসে অবিরাম 
গোষ্ঠীদ্বন্দের মধ্যে কংগ্রেসের সংগ্রামী কর্মসুচী অচল হয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বরে মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত স্পেসাল কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত 
হয় যে, যে সকল কংগ্রেসকর্মী বিশ্বাস করেন যে আইনসভার মধ্যে সরকারবিরোধী সংগ্রাম 
চালানোর জনা আইনসভায় প্রবেশ জাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে, তারা স্বরাজ্য দলের নাম 
দিষে আইনসভায় প্রবেশ করতে পারবেন। তদ্দরুণ তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী 
হবেন না। 

গাহ্দীজী ছয় বৎসরের কারাদান্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২৪-এর জানুয়ারী মাসে 
গুরুতর আযাপেন্ডিসাইটিস্‌ রোগে আক্রান্ত হন এবং জেলের মধ্যেই কর্নেল ম্যাক তার দেহে 
অস্ত্রোপচার করেন। সারাদেশ তার জীবন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকে । সরকার 
তার অবশিষ্ট দন্ডকাল মকুব করে ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪ তাকে মুক্তিদান করেন। গান্ধীজী 
স্বাস্থোদ্ধারের জন্য কিছুকাল বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে জুহু নামক স্থানে অবস্থান করেন। 
এদিকে তখন কংগ্রেস দুই গোষ্ঠীর পারণ্পরিক কলাহে প্রায় ছিন্ন ভিন্ন। মতিলাল নেহরু ও 
দেশবন্ধু দাশ জুহাতে ছুটে গেলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর গান্ধীজী এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। 
বিবৃতিতে গান্গীজী বলেন যে তিনি নিজে স্বরাজ্যদলের নেতাদের যুক্তি সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ 
করতে পারছেন না। কিন্তু স্বরাজাদল যদি আইনসভাব ভিতরে শাসকসমন্প্রদায়-বিরোধী 
সংগ্রামকে জোরদার করতে পারেন তবে সেটা দেশের পক্ষে মঙ্গলজকনই হবে। ধাঁরা স্বরাজ 
দলের কর্মপস্থায় বিশ্বীস করেন না, তাদের উচিত গঠনমূলক কর্মপন্থায় আত্মনিয়োগ করা, 
কিন্তু তাদেব পক্ষে কোনক্রমেই স্বরাজাদলের বিরোধিতা কবা উচিত হবে না। গান্ধীজীর 
এই বিবৃতি পরোক্ষে শ্বরাজাদলকে সহায়তা করে এবং কংগ্রেসের মধ্যে অন্ত্ন্দ স্তিমিত 
হায়ে আসে। 

এঁতিহাসিক প্রয়োজনেই যে স্বরাজাদলের উত্তব ঘটেছিল এ কথা অস্বীকার করবার 
উপায় নাই। অসহযোগ আন্দোলনের গতিবেগ তখন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। আইনসভার 
মধ্য পদে পদে সরকারি কাজে বাধাপ্রদান ও সরকারবিরোধী দৃপ্ত ভাষণ অসহাযোগের ভাটার 


জাতীয়-সংগ্রামে ভাটার টান__ সাম্প্রদায়িকতার পুনরুখান ১৫৩ 


যুগে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উত্তেজনাকে জীইয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্টরূপে সহায়ক 
হয়েছিল, এ সতাও অনস্বীকার্য 

গা্ধীজীর পূর্বকথিত বিবৃতির পরে স্বরাজাদলের পক্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল যে বিবৃতি 
'আইনসভাব প্রকাশ করেন। তার মধো আইনসভার অভ্যন্তরে সংগ্রাম পরিচালনার কিছু 
অভান্তরে সংগ্রাম. কিছু কর্মসূচী প্রকাশ করা হয়। নেহরুজী বলেন £ ৮/11117 117৩ 
109151911৬0 0০080110115. ৮/০100150 00111117000 : 
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১৯২৪ সালের নির্বাচনে স্বরাজাদল কেন্দ্রীয় আইনসভার ১০০টি নির্বাচনযোগ্য আসনের 
মধ্যে ৪৫টি আসন দখল করে অর্থাৎ ইউরোপীয়, আযাংলো ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রিস্টান 
ইত্যাদির জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি বাদ দিলে যে নির্বাচনযোগ্য আসনগুলি থাকে তার 
গরিষ্ঠাংশ স্বরাজযদলের দখলে যায়। বাংলা ও মধ্যপ্রদেশেও অধিকাংশ নির্বাচনযোগা আসন 
স্বরাজাদল দখল করে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৩৯টি আসনের 
মধ্যে ২১টি দখল করে স্বরাজ্যদল- পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে নির্বাচন হওয়া সত্তবেও। 

কেন্দ্রীয় আইনসভায় অকংগ্রেসী জাতীয়তাবাদীদের সাথে একত্র হয়ে স্বরাজ্যদল পুনঃ 
পুনঃ সরকারপক্ষকে পরাজিত করতে থাকে । বঙ্গদেশে বৈপ্লবিক কার্য দমনের উদ্দেশ্যে লর্ড 
রীডিং ইতিমধ্যে কুখ্যাত 'বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী অর্ভিন্যা্স' (3. 7. 1. 4১. 
01011700) জারী করেছিলেন। মাদ্রাজের দোরিয়াস্বামী আয়েঙ্গার এ অর্ভিন্যান্স বাতিল 
করবার জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকারপক্ষের প্রবল 
বিরোধিতা সত্ত্বেও এ প্রস্তাব ৫৮ বনাম ৪৫ ভোটে গৃহীত হয়। ভিঠলভাই প্যাটেল “রাজবন্দী 
আইন'(5121৩15150)015 4১015), 'রাজদ্রোহকর সভা-সমাবেশবিরোধী আইন'(5১৫10015 
1/০০11785 /৯০।) প্রভৃতি কতকগুলি দমনমূলক আইন বাতিলের প্রস্তাব করেন । সরকারপক্ষের 
বিরোধিতা সত্ত্বেও এ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এইভাবে একের পর এক প্রস্তাবে 
সরকাবপক্ষের পরাজয় ঘটতে থাকে মতিলাল নেহরু বড়লাটের পারিষদবর্গের (2680০8)৬৩ 
00)0110111015- দের) ভ্রমণ ভাতা প্রদান বন্ধ করবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতেও 
সবকারপক্ষের পরাজয় ঘটে, ভোটাধিকো প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এ সময়ে অবশ্য বড়লাট 


১৫৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


ও প্রাদেশিক গভর্নরদের উপরে এই ক্ষমতা প্রদত্ত ছিল যে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভায় 
কোন প্রস্তাব গৃহীত হলে বড়লাট বা গভর্নর “ভেটো ক্ষমতা" (৬০০ [০/০) প্রয়োগ করে 
এ প্রস্তাব নাকচ করে দিতে পারতেন এবং আইনসভায় কোনো সরকারি প্রস্তাব না-মঞ্জুর 
হালে তাঁরা “সার্টিফিকেশন ক্ষমতা" প্রয়োগ করে না-অঞ্জুর প্রস্তাবকে মঞ্জুর বলে ঘোষণা করতে 
পারতেন। স্বরাজাদল পুনঃ পুনঃ বড়লাট ও গভর্নরগণকে এরূপ অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রয়োগ 
করতে বাধা করে ভারতশাসন আইনের অসারতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে 
পেরেছিলেন। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯২৪ সালের 8. 0. ].. &৯. /১৫। (বিনাবিচারে বৈপ্লবিক 
সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণকে আটক রাখা সংক্রান্ত আইন) ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়ে যায় । গভর্নর 
লর্ড লিটন সার্টিফিকেশন ক্ষমতা প্রয়োগ করে পাশ না হওয়া আইনকে 'পাশ' বলে ঘোষণা 
করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রাদের বেতন সংক্রান্ত বাজেট পুনঃ পুনঃ অগ্রাহ্য হওয়ায় 
ও মধ্যে মধো অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে মন্ত্রীদের অপসারণ ইত্যাদির ফলে পুনঃ পুনঃ 
শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেয়। ফলে মাঝে মাঝেই সেখানে গভর্নরের নিজস্ব শাসন (মন্ত্রী 
বাদ দিযে) চালু করতে হয়। মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ অবস্থা ঘটে। সুতরাং ব্যাপক গণ 
আন্দোলনের সাময়িক বিরতির সময়ে আইনসভার অভ্যন্তরে সংগ্রামের মাধমে দেশের 
মানুষের মনে সংগ্রামী উত্তেজনাকে প্রবহমান রাখার ব্যাপারে স্বরাজাদলের অবদান 
অনস্বীকার্য। অবশ্য, শুধু ১৯২৪ সালের নির্বাচনেই স্বরাজ্যদলের নামে প্রার্থী দাড় করানো 
হয়েছিল। এঁ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে অসহযোগের 
কর্মসূচী প্রত্যাহৃত হওয়ায় আইনসভা বয়কট এমনিতেই উঠে গেল। পরবর্তী নির্বাচনসমূহে 
সোজাসুজি কংগ্রেসের নামেই নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। 

ইতিমধ্যে ১৯২২ সালের শেষভাগে মুস্তাফা কামাল পাশা তুকীর সম্মান পুনরুদ্ধার করে 
তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ করেন ও তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'খিলাফৎ" নামক ধর্মীয় 

আন্দোলনের অবসান ঘোষণা করেন ও শেষ খালিফা, তুরস্কের শেষ 

আন্দোলনের গতিবেগ 
ট্রিসিত হওয়ার ফলে সুলতানকে দেশ থেকে নির্বাসিত্র করেন। খিলাফতের বিলুপ্তি ভারতের 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেও এক অশুভ পরিবর্তন নিয়ে এলো। অসহযোগ 
অশুভ শক্তি পুনবায় আন্দোলনে দেশের স্বাধীনতার ও খিলাফতের এ দুটি প্রশ্নকে একসাথে 
জাতীয রাজনীতির জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই খিলাফতের বিলুপ্তি যখন তুকীর রাষ্ট্রপ্রধানের 
ক দাপাদাপি হাত দিয়েই ঘটে গেল, তখন ভারতীয় মুসলমানদের কাছে খিলাফতের 
টা আর কোন প্রাসঙ্গিকতা রইলো না। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও ইংরেজ 
শাসকবর্গের অনুগ্রহজীবী তথাকথিত লীভারগণ, ধারা আন্দোলনের সময়ে ঘরে দুয়ার এঁটে 
নিষ্ক্রিয় হযে বসে থেকেছেন, তারা আবার প্রকাশ্য রাজনীতির আসরে এসে ভীড় জমাতে 
শুরু করলেন। “কংগ্রেসী' মুসলিম জননায়কদের গোষ্ঠীতেও ভাঙন ধরলো। "খিলাফতের" 
প্রশ্ন যখন এমনিতেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল, তখন অনেক মুসলিম জননায়ক যাঁরা অসহযোগ 
আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের ম/ধ। অনেকেরই স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্রতি অনুরক্তিও বিলুপ্ত হল। কংগ্রেসী মুনলমানেরা একে একে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মঞ্চে 


জাতীয়-সংগ্রামে ভাটার টান-_সাব্প্রদায়িকতার পুনরুথান ১৫৫ 


গিয়ে যোগদান করলেন। পৃথক নির্বাচন প্রথা (010 5১1০1) 01 $01১0010 ০10101010) 
প্রবর্তন করে চতুর ইংরেজরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটা স্থায়ী পৃথক মঞ্চ দেশের বুকের 
উপরে প্রোথিত করে রেখেছিল। অপর সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার স্ব-সম্প্রদায়ের 
লোকদের ভোট আকর্ষণ করবার একটা কার্যকরী নির্বাচনী কৌশল হয়ে দীড়ায়। হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজভক্ত সম্প্রদায় ' পাবলিক লাইফ" থেকে প্রায় খারিজ হয়ে 
গিয়েছিলেন। সুযোগ বুঝে তীরাও মুসলিম সান্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চের বিপরীতে হিন্দুদের 
একটি সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন-_যদিও এঁরা কোনদিনই নির্বাচনে 
হিন্দু ভোট শিকারের অভিযানে সাফল্য অর্জন করতে পারেন নাই। 

আইনসভার অভ্যন্তরে কংগ্রেসী রাজনীতিকগণের হাতে বারে বারে পর্যুদস্ত হয়ে ইংরেজ 
শাসকবর্গও সান্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গকে পিছন থেকে মদত দিতে সুরু করলেন। 
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লর্ড লীটন দেখলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে তোলাই বিদেশী রাজশক্তির 
সম্মান ও সিংহাসন বাঁচানোর একনাত্ত পথ। ইতোমধ্যে জাতীয়তাবাদী মহল থেকে চিরাচরিত 
হিন্দু-মুসলমান প্রথায় মুসলিম সম্প্রদায়ের অতিশয়িত সাম্প্রদায়িক দাবিগুলির কতকাংশ 
সম্ঝোতার প্রয়াসও স্বীকার করে নিয়ে তার ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে হিন্দু-মুসলমানের একটা 
'বেঙগল প্যার সমঝোতা গড়ে তোলার প্রয়াস চলেছিল। বঙ্গদেশে ১৯২৪-এর নির্বাচনের 
পূর্বেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু-মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক চুক্তি-নামা প্রস্তুত 
করেন। ১৯২৪-এর জুন মাসে সিরাজগঞ্জে মৌলানা আক্রাম খাঁ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সমক্ষে দেশবন্ধু এ চুক্তি-নামা অনুমোদনের প্রস্তাব নিয়ে 
আসেন। প্রতিনিধিবর্গের একাংশের প্রবল বিরোধিতা সত্বেও দেশবদ্ধুর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব, 
বাগ্সিতা, রাজনৈতিক প্রভাব ও জনপ্রিয়তার ফলে সম্মেলনে এ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত 
হয় অর্থাৎ বঙ্গীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ চুক্তি-নামায় অনুমোদন জানানো হয়। এঁ স্থানেই 
হিন্দু মহাসভা তাদের প্রাদেশিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। সেখানে চুক্তি-নামার নিন্দা করে 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৫-এর আমলের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা মৌলানা ইসমাইল 
হোসেন সিরাজীর নেতৃত্বে এ একই সময়ে, একই শহরে পৃথক মণ্ডপে একটি মুসলিম 
সাম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । এ সম্মেলনেও 'চুক্তি-নামার শর্তগুলি মুসলিম স্বার্থরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট 
হিন্দু ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানগণ উভয়পক্ষই পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে চুক্তি- 
নামা অগ্রাহ্য করেন। এই চুক্তি-নামাটি রাজনৈতিক সাহিতেঃ “বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। 


১৫৬ ভারতের স্বাধীনতা সংশ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


বেঙ্গল পাক্টের প্রধান শর্তগুলি নিম্নরূপ ছিল £ 

(ক) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে মুসলমানগণ পৃথক নির্বাচন প্রথার (অর্থাৎ 
শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটাবগণের ভোটের মাধ্যমে) মুসলিম জনসংখার আনুপাতিক 
হারে মুসলিম প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। 

(খ) স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড 
প্রভৃতিতে) সর্বত্র সেই সেই এলাকার গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য মোট আসনের ৬০ শতাংশ 
ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে জন্য ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। 

(গ) বঙ্গদেশের সমস্ত সরকারি চাকুরীর শতকরা ৫৫ ভাগ মুসলমানগণের জন্য সংরক্ষিত 
থাকবে। যতদিন পর্যস্ত মুসলমান সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা পূর্বোক্ত আনুপাতিক হারে 
না পৌঁছোয়, ততদিন পর্যন্ত নৃতন চাকুরিয়া নিয়োগের সময়ে শতকরা ৮০ ভাগ নিয়োগ হবে 
মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত কর্মপ্রার্থীদের মধ্য থেকে। 

(ঘ) আইনসভায় কোন প্রস্তাব বা আইনের খসড়ায় (81।-এ) যদি এমন কিছু থাকে 
যা কোনো এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধিবিধানের সাথে জড়িত, তবে সেই সম্প্রদায়ভূক্ত 
সভাগণের মধ্য থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ সভ্যের সমর্থন ব্যতীত সেই প্রস্তাব বা 81] পাশ 
হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না। 

(উ) হিন্দুরা কোন সময়েই কোন মসজিদের সামনে কোনো প্রকার বাজনা বাজাতে 
পারবেন না এবং গো-বধের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন না। দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটি 
শর্ত হিন্দুদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে 
ভোটাধিক্যে এ চুক্তি-নামা অনুমোদিত হয়। কিন্তু হিন্দু সম্মেলন ও মুসলিম সম্মেলন উভয়েই 
চুক্তি-নামার বিরধিতা করেন। হিন্দুরা বিরোধিতা করেন শর্তগুলি হিন্দুদের পক্ষে সর্বনাশক 
বলে। মুসলমানেরা প্যান্ট অগ্রাহ্য করেন-_ শর্তগুলি মুসলিম স্বার্থরক্ষার পক্ষে “যথেষ্ট নয়' 
বলে। 

যাই হোক, হিন্দু-মুসলমানের মধে। সাম্প্রদায়িক সমঝোতার প্রয়াস দেখেই লর্ড লীটন 
সাম্পরদারিক বিরোধের আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ইতঃপূর্বে বগুড়ার নবাব সাহেব নবাব আলি 
দ্বারা রাজনৈতিক আসব চৌধুরীকে সামনে এনে তিনি তার সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতির কৌশলকে 
উত্তপ্ত রাখাব ব্যাপারে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। এখন তিনি বগুড়ার নবাবসাহেব নবাব 
শাসকগোষ্ঠী. আলি চৌধুরী অপেক্ষা দক্ষ অপর কোন মুসলিম নেতাকে সামনে এনে 
সুদিন হি বঙ্গদেশে মুসলিম সান্প্রদায়িকতাবার্দী প্র্যাটফর্মকে উত্তপ্ত করে তুলবার 
জন্য চেষ্টা শুরু করলেন এবং অচিরেই পেয়ে গেলেন উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাবান জননায়ক 
স্যার আবদুর রহিমকে। ব্রমম্স্ফিল্ড লিখেছেন £ 
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স্যার আবদুর রহিম উচ্চশিক্ষিত ও সন্ত্রান্ত বংশীয় মুসলমান ।ছংলন। তিনি দীর্ঘাদিন 
সরকারি চাকুরীতে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত 
নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। স্মরণ রাখা 
উচিত যে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের প্রতি ইংরেজদের অবিচারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় 
মুসলিম মানস সাময়িকভাবে ইংরেজবিরোধী হয়ে ওঠে এবং তারপর থেকে প্রতিবংসর 
একই স্থানে এবং একই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে 
থাকে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে ভাটার টান শুরু হওয়ার পর ১৯২৪ সাল থেকে মুসলিম 
লীগের বার্ষিক সম্মেলন পৃথকভাবে পৃথক স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ার রীতি পুনঃ প্রবর্তিত হয়। 
স্যার আবদুর রহিম আলিগড়ের মুসলিম লীগ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে প্রকাশ্যে 
ইংরাজের সাথে মিত্রতা স্থাপন ও হিন্দুবিরোধিতার আহ্বান জানান। মিঃ ব্রমম্স্ফিল্ড স্যার 
আবদুর রহিমের ভাষণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ 
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স্যার আবদুর রহিমের ভাষণের মধ্যে বিশ শতকের শুরু থেকে ভারতবর্ষে মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মৌলিক চরিত্রটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত। স্বতন্ত্র মুসলিম রাজনীতির 
মঞ্চে বেশীর ভাগ সময়ে নেতৃত্ব করেছেন ইংরেজভক্ত ও ইংরেজের অনুগ্রহজীবী উচ্চবিত্ত 
মুসলমানগণ এবং ধর্মীয় গোড়ামির ধারক ও বাহক পুরোহিত শ্রেণী অর্থাৎ উলেমাগণ। 
তাদের চিরাচরিত নীতি ছিল ইংরেজের সাভ্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে অকুষ্ঠ সহায়তার মাধ্যমে 
ইংরেজদের অনুগ্রহ অর্জন ও সেই অনুগ্রহভাণ্ডেব মধো যা কিছু পাওয়া যায় তাই নিয়ে 
হিন্দুদের সাথে নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্িতা চালিয়ে যাওয়া। তারা তাদের স্বদেশবাসী হিন্দু ভাইদের 
সাথে নিরন্তর লড়াই ও বিদেশী রাজশক্তির নিরন্তর আনুগত্য__এই দুই ভ্রান্ত নীতির কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছিলেন। 

পূর্বোস্ত ভাষণদানের স্বল্পকাল পরেই ১৯২৬-এর জানুয়ারী মাসে একটি উপনির্বাচনের 
মাধামে সার আবদুর রহিম বঙ্গীয় ব্বস্থাপক সভার সভ্য হন। 

সারা দেশে এবং বিশেষ করে বঙ্গদেশে, পরিষদীয় রাজনীতিতে এই সময়ে এক অশুভ 
পরিস্থিতির উদ্তব ঘটে। স্বরাজাদলের হাতে পুনঃ পুনঃ পর্ুদস্ত হয়ে সরকারপক্ষ হিন্দুমুসলমানের 
পারস্পক্িজ্ বিদ্বেষকে সক্রিয় সংঘর্ষে পরিণত করবার দিকে মনসংযোগ করেন। এই উপায়ে 
মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে জার্তীয়তাবাদী প্রভাবের বাইরে নিয়ে গিয়ে ইংরেজভক্ত 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের সাথে একজোট করবার প্রয়াসই এই সময়ে সরকারপক্ষের 


১৫৮ ডারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


প্রধানতম রণকৌশল হয়ে দীড়ায়। স্বরাজাদলের রাজনৈতিক কৌশল ছিল সম্ভবপর ক্ষেত্রে 
আইনসভাগুলিকে অচল করে দেওয়। (10 ৬/6)11.1170 008010115 1101) ৬1111) এবং 
তৎকালীন ঠুটো জগন্নাথ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে অথবা বাজেটের মন্ত্রীবেতন 
সংক্রান্ত দাবি ভোটাধিক্যে নাকচ করে দিয়ে মন্টেণ্ড চেল্সফোর্ড শাসন সংস্কারের বিরুদ্ধে 
জাতীয় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। ১৯২১-২৩ বাংলায় দুজন হিন্দু মন্ত্রী (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি) 
ও একজন মুসলমান মন্ত্রী নবাব নবাব আলি চৌধুরী) নিযুক্ত হন। ১৯২৪-এর নৃতন 
আইনসভা গঠিত হলে মন্ত্রী নিযুক্ত হন ২ জন মুসলমান (ফজলুল হক্‌ ও আবদুল করিম 
গজ্নভী)। স্বরাজ্যদলের প্রভাবে মন্ত্রীদের বেতনের বাজেটবরাদ্দ ব্যবস্থাপক সভায় না-মঞ্ত্রর 
হয়। মন্ত্রিরা বিনা বেতনেই কাজ করতে থাকে । অতঃপর আসে অনাস্থা প্রস্তাব। অতএব 
মন্ত্রীরা আসন্চ্যুত হন। স্বরাজ্য দলের রণকৌশল ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও 
সাত্রাজ্যবাদবিরোধী প্রয়াস। লিটন পিছন থেকে কলকাঠি ঘুরিয়ে স্বরাজ্যদলের এই কার্য্যকে 
হিন্দু-প্রভাবিত কংগ্রেসের মুসলিম বিরোধী। ৬1শযানরূপে চিত্রিত করে সাম্প্রদায়িকতাবাদী 
উত্তেজনায় প্ররোচিত করেন। এদের প্রচারে মুল বক্তব্য ছিল আগের মন্ত্রীমণ্ডলী ছিল 
হিন্দুমন্ত্রীগ্লী (17101 111150), তখন হিন্দুরা মন্ত্রিদের বিরুদ্ধে কোন কথা 
বলেনি- এবারে মুসলিম মন্ত্রিগুলী (1105117) 1/1101519) গঠিত হওয়ায় হিন্দুরা তাকে 
বরখাস্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এইভাবে একটি রাজনৈতিক সংগ্রামকে 
সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্রূপে প্রচার করে বাংলা দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন 
লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার ছাপিয়ে সর্বত্র বিলি করা ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে তীব্র 
করে তোলা হয়। এই সব ইস্তাহারে কুৎসিত ভাষায় জাতীয়তাবাদিদের নিন্দা কর! হত। 
মুসলমানের অস্তিত্ব বিপন্ন বলে জিগীর তোলা এবং সম্মানিত পীর বা উলেমাদের নামাঙ্কিত 
এমন সব 'ফতোয়া' ছড়ানো হত যে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন যে কোন মুসলমানের পক্ষে 
'হারাম্‌* ঃ যে সকল মুসলমান কংশ্রেসকে সমর্থন করুনে তাদের সামাজিক বয়কটের, এমন 
কি তাদের জানাজা" (মৃত্যর পরে সৎকার ইত্যাদি) পর্যন্ত বন্ধ করবার নির্দেশ থাকতো । 
অত্যন্ত সম্মানিত ধর্মীয় নেতা শাহ্‌ সুফী পীর মৌলানা আবুবকর সিদ্দিকীর নামাঙ্কিত করে 
এরূপ বহু সহস্র ইস্তাহার সর্বত্র ছড়ানো হয়। পীর সাহেব অবশ্য এরূপ ইস্তাহারের সাথে 
তার সম্পর্ক সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। এ সময়ে পীর সাহেব ছিলেন জমিয়ত-উল্-উলেমা- 
ই-হিন্দের বঙ্গীয় শাখার সভাপতি । এই শাখার তৎকালীন সম্পাদক মৌলানা আকৃসার-উদিন 
আহ্‌ম্মদ সংবাদপত্রে পত্র লিখে জানান যে পীর সাহেব এরূপ কোন ইস্তাহারে স্বাক্ষরদান 
করেন নাই। স্মরণ রাখা উচিত জমিয়ত-উল-উলমা-ই হিন্দ এবং মুসলিম লীগের বঙ্গীয় 
শাখা তখনও পর্যন্ত ছিল জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের দখলে । এই দুই সংস্থা সরকারি 
প্ররোচনার দ্বারা সৃষ্ট, সাম্প্রদায়িকতাবাদী দুষ্ট প্রচারণা সমর্থন করেন নাই । এইসব দুরভিসদ্ধিমূলক 
প্রচারণার পিছনে যে লর্ড লিটনের হাত ছিল, বিদেশী লেখক ব্রম্স্ফিল্ডের চোখেও তা 
ধ৫: পড়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ 


গজাতীয়-সংগ্রামে ভাটার টান__সান্প্রদায়িকতার প্রনরুখান ১৫৯ 


39064 15 1-56101, 017৩ [109-0909011011101771 1৮181511105 01000 (6 81৮০ & 
৩ঠো)1781101 06)10101 10 ৩৬/1০] [011৭ 79010110115! [00111105. ....170% 101700 2 
৪1৩৪1 ]019 0110100 1201 01701 1011017111000-001172000 ১৮010110011 ৮০১ 70001011118 
10 5011166 616)৮/1) 217৮1005117) 10011015109, 11 169110% 0101৭ 15 0 ০০111781101 00100171709 
(014111017 ১0191981011505 010 211 10101311115 10151 01115 00 2705০ 0105 [117005. ৭ 

স্বরাজাদলের মুসলমান সভাদের মধ্যে কেউ কেউ এই সময়ে দলত্যাগ করেন। 

যতদিন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবণতা ছিল ততদিন পর্যস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায় 
দেখা যায় নি। ১৯২১-এ দক্ষিণ ভারতের মালবার জেলায় মোপ্লা বিদ্রোহ প্রথমে 
১৯২৪ সাল থেকে প্রায় ইংরেজবিরোধী বিদ্রোহরূপে শুরু হয়েছিল। কিন্তু কিছু দুষ্টুলোকের 
প্রতি বসর ভারতের প্ররোচনায় শেষের দিকে এ বিদ্রোহ বিপথগামী হয়ে সাম্প্রদায়িক 
নানা স্থানে সাম্প্রদাযিক হিংসার তান্ডবে পযবিসিত হয়। মালবার দক্ষিণ ভারতের একটি 
হিংসাব তান্ডবলীলা সমুদ্ৰোপকৃলবর্তী জেলা । জলপথে বাণিজা করবার জন্য অতীতে আরব 
সিডনি দেশবাসী যে সকল বণিক ভারতে আসতো তাদেরই কতকাংশ মালবারে 
স্থানীয় মেয়েদের সাথে বিবাহসৃত্রে আবদ্ধ হয়ে এদেশে ঘর বাঁধতো। “মোপ্লাগণ' সেই 
সব আরব বণিকদের বংশধর। এরা সাধাবণতঃ একটু উগ্র ও হিং প্রকৃতির লোক ছিল। 
ইংরেজবিরোধী বিদ্রোহ দমনে সরকারি তরফে যথেষ্ট হিংস্রতা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্বোহদমনে 
নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ইংরেজ কর্মচারীদের সাথে সাথে হিন্দু কর্মচারীদেরও 
নিয়োগ করা হয়-তারই ফলে মোপ্লা বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক হিংসার পথে মোড় নেয়। এই 
একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্য 
ঘটে নি। কিন্তু ১৯২৪ হিস্টাব্দ থেকে সাম্প্রদায়িক হিংসার অশুভ শক্তি ভারতের নানা 
অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯২৪ সালে নাগপুর, জব্বলপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্রৌ, 
শাহজাহানপুর (সংযুক্ত প্রদেশ), গুল্বার্গা হায়দারাবাদ) ও কোহাট (পশ্চিম-পাঞ্জাব _-এই 
সব স্থানে সাম্প্রদায়িক হানাহানির আগুণ জ্বলে ওঠে। এর মধ্যে গুল্বার্গা ও কোহাটের 
হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ বীভৎসতায় আর সবগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। গুলবার্গা দাঙ্গার পরে গান্ধী 
(বদনার্ত হয়ে তার ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় '094119159 6010 17100" শিরোনামায় একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কোহাটের দাঙ্গা এত ভয়ঙ্কর রূপ গ্রহণ করে যে স্পেশাল ট্রেনে করে 
৪০০০ হিন্দু-অধিবাসীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কোহাট-দাঙ্গার বীভৎসতা 
গান্মীজীকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। তিনি অনুভব করেন যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় 
তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এটা তার নিজের অপরাধ। তিনি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তর জন্য ২১ 
দিন অনশন করেন। কোহাট-দাঙ্গা ঘটে ১৯২৪-এর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। তার 
অবাবহিত পরেই গান্ধীজী অনশন শুরু করেন। 

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্বাক্ষর বহন 
করছে। এই সময়ে কংগ্রেসের সংগ্রামী ভূমিকা ক্রমাগতরূপে হীনবল হয়ে আসছিল। ১৯২৪ 
থেকেই আইনসভার অভ্যন্তরে সরকার বিরোধী বক্তৃতা ও বাধাদানের কৌশলগুলিই 
(0[0709511101721 1001110710170915 0011510105) সাকআ্রাজাবাদ বিরোধী কংগ্রেসী রাজনীতির 


১৬০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


একমাত্র আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। চতুর ইংরেজ রাজনীতিকগণ এই পরিস্থিতি উপলব্িি করে 
ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে বিদ্রোহাত্মক কর্মপন্থা থেকে সরিয়ে এনে পরিষদীয় 
রাজনীতির নিয়মতান্ত্রিক ঘেরাটোপের মধ্যে জাতীয়তাবাদিদের সাথে একটা সমঝোতার 
দিকে অগ্রসর হতে প্রয়াসী হন। 

ভারত সচিব লর্ড বার্কেন হেড বিলাতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বরাজ দলকে ভারতবর্ষে 
সবচেয়ে সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল বলে প্রশংসা করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকার 
পক্ষীয় সদসা স্যার বেসিলব্ল্যাকেট এক বজ্জুতায় স্বরাজ্য দল ও মতিলাল নেহরুকে প্রশংসা 
করেন ও তারা যে সরকারের সাথে সহযোগিতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন এইরূপ ইঙ্গিত 
ত্ৰার বক্তৃতায় প্রকাশ পায়।১ ব্রিটিশ পক্ষের এই মনোভাবের এই নতুন গতিভঙ্গী দেশবন্ধ 
চিত্তরঞ্জনকেও প্রভাবিত করে। ১৯২৫-এর মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের 
ফরিদপুর অধিবেশনের সভাপতিরূপে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে ভাষণ প্রদান করেন তা উপস্থিত 
প্রতিনিধি বর্গকে বিস্মিত করে। ডাঃ সীতারামাইয়ার ভাষায় ঃ 
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ব্রম্স্ফিল্ড লিখেছেন £ ১৯২৫-এর মার্চ মাসে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন ভবনে লর্ড 
লিটনের সাথে এক গোপন সাক্ষাতকার হয় এবং খুব সম্ভবতঃ বড়লাট লর্ড রীডিং-এর 
নির্দেশে লিটন দেশবন্ধুকে জানান্‌ যে তিনি যদি প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদের সাথে সম্পর্ক না রাখার 
প্রতিশ্রতি ঘোষণা করেন, তা হলে বিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে 
ভারতবাসিদের অনুকূলে সুযোগ সুবিধা দান করতে পারেন। দেশবন্ধু ২৯শে মার্চ তারিখে 
তথাকথিত “সন্ত্রাসবাদের' তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। ৩১শে মার্চ তারিখে 
ভারতসচিব লর্ড বার্কেন হেড বিলাতের হাউস অব্‌ কমন্স্-এ দেশবন্ধুর এ বিবৃতির প্রতি 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বক্তৃতা করেন এবং ঘোষণা করেন যে এ বক্তৃতার ফলে ভারতবর্ষের 
শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ উন্মোচিত হয়েছে (11005 07070 100 ৬/০১ (01 ০015100191101 
01 16000010 ০০150110610170] 00৬০1100 111 111010)1৮ 

তার পরেই ২রা মে দেশবন্ধুর ফরিদপুর বক্তৃতা । এই বক্তৃতার পূর্বে ৪ঠা এপ্রিল দেশবন্ধু 
এক বিবৃতিতে গভর্নমেন্টের কাছে ভারতবর্ষের শাসনতান্্িক অগ্রগতির ব্যাপারে ব্রিটিশ 
মনোভাব ব্ক্ত করবার অনুরোধ জানান। কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষ আর কোন উচ্চবাচা করেন না। 
ফরিদপুরের প্রাদেশিক সম্মেলনের পরেই (দশবন্কু অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ডাক্তারদেব 
উপদেশে দার্জিলিং যান। সেখানে ১৬ই জন তার জীবনাবসান ঘটে। 


জাতীয়-সংগ্রামে ভাটার টান- সাম্প্রদায়িকতার পুনরুখান ১৬১ 


দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু জাতির পক্ষে একটি বৃহৎ দুর্ঘটনা । এ সময়ে ভারতের রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে তার স্থান পূরণ করবার মত আর কেউ ছিলেন না। 

১৯২৫/২৬ সাল আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এক তামসিকতাগ্রস্ত, ক্লান্তি ও 
অবসন্নতার ভারে ক্ষয়িতবল খণ্ডকালরূপে চিহিত হতে পারে। স্বাধীনতামুখী জাতীয় উদ্যম 
এই সময়ে প্রায় অসাড়। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বেগ স্তিমিত। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের 
বেড়াজালে তখন বিপ্লবীদের মধ্যে রই কাতলা থেকে শুরু করে চুনোপুটি পর্য্যন্ত সকলেই 
ইংরেজের বন্দীশালায় শৃঙ্খলাবদ্ধ। তা ছাড়া কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকর্দমার আঘাতে উত্তর 
ভারতের বৈপ্লবিক সংগঠনও প্রায় পর্যুদস্ত। এই দুই বংসরের একমাত্র উল্লেখযোগা বৈপ্লবিক 
ঘটনাও ঘটেছে জেলের মধ্যে । ঘটনাটি হল ১৯২৬-এর ২৮শে মে তারিখে আলিপুর জেলের 
মধ্যে গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জির হত্যা। 
অপরদিকে কংগ্রেসী কর্মকান্ডে তখন জাতীয় উদামকে সক্ত্রিয় করবার মত কোন পরিকল্পনা 
নেই। গাহ্মীজী নিজেও যেন একেবারে দিশেহারা । তিনি পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, এবং হতশায় 
জর্জরিত হয়ে স্বরাজা দলের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করেছেন। ডাঃ সীতারামাইয়া 
লিখেছেন £ 
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/৯0151151 (1925)---] 2005010 1011001 51910 11 01৩ ৬0১ 01 01)0 0017816551)611)8 
0০৬০10০0 9170 ৮10৩0 0৮ 070 ০0009100 17101015, 101101 (100) 0১ 0170 11০ 
[75০11 ৮/10 ৬2েন 1110 10101051910 01)01191 ৮/101) 01707703505 0110 ৮170 1095 
[010211)010101 ৫11101017095 ৬/111) 01৩ 17011)0 01 6৫0091064 11012 0১ 9 0০0. | ১111| 
৮/০1) (0 800 00001) 110), (১001 10011620116 (10 €501181655. 110 1651 ৬০১ | 01) 
10০10) 11001) 11) 0191 00101৮11515 009 10770৬118 17199611080 01 0116 ৮/০১, 0194 (১9 
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(017৮65৯ 0110 11) 105 170116, 01010 0181 (00, 0119 50 ি 95 010 ০৫1/০8000 11)0101)5 
৬111 [01710 770 10 ৫0 ০.৯ | 

কিন্ত যে শিক্ষিত বর্গের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন, তাদের নিজেদের ঘরও তখন 
টলমল করছে। মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্যদলের অন্যতম নেতা মিঃ তাস্ষে যিনি স্বরাজ্যদলের ভোটে 
জয়ী হয়ে মধাপ্রদেশের বাবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হন, মধ্যপ্রদেশের গভর্নর তাঁকে 
শাসন পরিষদের সদস্যপদ (010 1051 01 2 77010099101 1110 00৮০/10175 1286080110 
0701) গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে 86880$৫ 
0০817011101 নিযুক্ত হন। এরূপে সরকারি পদ গ্রহণ তখন কংগ্রেসীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। 
স্বরাজ্যদলের সভাপতি মতিলাল নেহরু তান্বে কর্তৃক শৃঙ্খলাভঙ্গের নিন্দা করে এক বিবৃতি 
প্রকাশ করেন, ও তাম্বেকে দল থেকে বহিষ্কৃত করেন। তাম্বে ছিলেন মহারান্্রীয গোষ্ঠীভূক্ত | 
সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ত্রীয় গোষ্ঠীভুক্ত সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা খ্যাতনামা আইনবিদ এম. আর. 
জয়াকর ও এন. সি কেলকার মতিলাল নেহরুর কার্যকে নিন্দা করে বিবৃতি প্রকাশ করেন। 


১৬২ ভারাতর গ্লাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


এই নিয়ে দুই পক্ষে বাগযুদ্ধ চলতে থাকে। পরিণামে মহারাম্ত্রীয়ভুক্ত কয়েকজন বিশিষ্ট, 
কংগ্রেস নেতা কেলকার, জয়াকর, এম. এস. আনে, ডাঃ মুন্ধে, রাঘবেন্দ্র রাও প্রভৃতি 

ংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তারা ইংরেজের সাথে “আদান-প্রদানমূলক সহযোগিতায়' 
(7২050015150 00901001901167-4) বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন। অতঃপর তাদের প্রভাবে 
মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস ও স্বরাজ পার্টিতে ভাঙন ধরে এবং অনেক খ্যাতনামা নেতা ও কর্মী 
ইংরাজের সাথে সহযোগিতার পথ গ্রহণ করেন। তারা সকলেই কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। 
এঁদের “আদান-প্রদান মূলক সহযোগিতা" এঁদেরকে এতদূর নিয়ে যায় যে এদের মধ্যে 
অন্যতম, রাঘবেন্দ্র রাও পরে প্রায় চার মাস কাল মধাপ্রদেশ ও বেরারের অস্থায়ী গভর্নরের 
পদ অলঙ্কৃত করেন। 

ডাঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন £ “7176 51070 01091 00901) (0 1100 0০১৮) 1110 171] 
01 110170096010190101) 19011 162901)60 010 10610 0 ১০111001 ০011 11) 
|926.৮”১০ (েবরমতীতে ১৯২৬-প্ ২৫শে এপ্রিল তারিখে গান্ধীজীর উপস্থিতিতে 
স্বরাজাদল ও মহাবাষ্ট্রের বি৩১১0751৬০ ০০০7০191101) বাদী গোষ্ঠীর এক আপোষ চুক্তি 
হয় যাতে বলা হয় যে কতকগুলি শর্ত যদি স্বীকার করে নেন, তবে স্বরাজ্যদল মন্টেগু চেম্স 
ফোর্ড শাসন কাঠামোর অধীনে,ঠুঠো জগন্নাথ মন্ত্রীর পদও গ্রহণ করতে পারেন।) 

জাতীয় স্বাধীনতামুখী সংগ্রামী কর্মধারা হৃতবেগ হলেই জাতীয় রাজনীতিতে অশুভ 
শক্তি সমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে। অতএব ১৯২৫-২৬ সালে মুসলমান রাজনীতিকগণ 
ব্যাপকহারে সাম্প্রদায়িকতাবাদের আসরে ভীড় জমাতে থাকেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের 
মধ্চে ভাঙন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়ে মিঃ জিন্না-_যিনি একদা দুর্দমনীয় 
এসে দীড়ান। পাল্টা জবাব হিসাবে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদও মাথা টাড়া দিয়ে ওঠে। 

মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান উচ্চশিক্ষিত। আইন ও 
রাজনীতিতে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন। উচ্চবিত্ত সমাজে অতিশয় সম্মানিত একজন দক্ষ 
হাতা রাজনীতিক। তার বাগ্মিতার খ্যাতিও ছিল সুদ্রব্যাপী। পেশায় তিনি 
সান্প্রদাযিকতাবাদী ছিলেন ঝারিস্টার। নেতৃত্বের গুণাবলী তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। 
মঞ্চে যোগদান £ দেশ ১৯২০ সালের বব কংগ্রেসে তিনি প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী 
ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক নেতারপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টে শ্রেষ্ঠ আইন 
উণ্জনা বৃদ্ধি ঃ নানা ব্যবসায়ীদেব মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম । ১৯২০ সালের পূর্বে অনেকেই 
স্থানে সাম্প্রদায়িক আশা করতেন তিনি একদিন সর্বোচ্চ জাতীয় নেতার পদে আসীন হবেন। 
বিল কিন্তু ১৯২০ সাল থেকেই কংগ্রেসের চরিত্রে, আদর্শে এবং সংগণ্ঠানে 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। এ সমযে আইন ব্যবসায় এবং উচ্চবিত্ত সমাজের উপযোগী 
আভিজাত্যপূর্ণ জীবন ধারা বজায় রেখে কারও পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে মর্যাদার আসনে 
অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। মিঃ জিন্না চার বৎস্রকাল রাজনীতির মঞ্চ থেকে নিজেকে 
দূরে সরিয়ে নিয়ে স্বেচ্ছাকৃত রাজনৈতিক নির্বাসন ভোগ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনে 
ভাটা পড়বার পর তিনি রাজনৈতিক পুনর্বাসনের দিকে মনোনিবেশ করলেন । মিঃ জিন্না কোন 


জাতীয়-সংগ্রমে ভাটার টান-_সাম্প্রদ|য়িকতার পুনরুথান ১৬৩ 


সংগঠনে পিছনের সারিতে অবস্থান করবার মত লোক ছিলেন না। সুতরাং গান্ধীজীর প্রভাবে 
প্রচন্ডরূপে প্রভাবিত কংগ্রেসে এ সময়ে তার আর ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই নিজের 
রাজনৈতিক পুনর্বাসনের জনা তিনি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চকেই বেছে নিলেন। মিঃ 
জিন্নার সাম্প্রদায়িকতাবাদী মঞ্চে যোগদান জাতীয়তাবাদ-বিরোধী ইংরেজভক্ত মুসলিম 
নেতাদের দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অপ্রতাশিত ও বিরাট জয়। ১৯২৪ এর 
নির্বাচনে মিঃ জিন্না নির্দল সদস্য হিসাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যপদ অধিকার করেন। 
(কারণ মুসলিম লীগ তখনও জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের দখলে ।) 

মুসলিম-সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু সম্প্রদায়ের 
মধোও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অপচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু 
মু্লিম সাম্প্রদাযিকতা- মহাসভার উদ্তব ঘটে। অবশ্য হিন্দু মহাসভা মাঝারি ও মেহনতী হিন্দু 
বাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। 
হিদদু হহাসভার অভ্াান ইংরেজের সমর্থক হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ১৯২০ সালের পরে যাঁরা 
বাধা হয়ে রাজনৈতিক নির্বাসনে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাদের অনেকে ১৯২৫/২৬ থেকে 
সাম্প্রদায়িক প্লাটফর্মের মধ্যে পাবলিক লাইফ' এ পুনঃপ্রবেশের পথ খুঁজে পেলেন। এ 
সময়ে কংগ্রেসপন্থীদের কোন সা শ্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন 
নিষেধাজ্ঞা ছিল না (পরবর্তীকালে এরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তিত হয়)। তৎসত্বেও কংগ্রেসপন্থী 
হিন্দুদের মধ্য থেকে যাঁরা হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত 
অকি্চিৎকর। পল্ডিত মদনমোহন মালব্য অবশ্য কিছু কাল হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। 
কিন্তু এ সময়ে তিনি সক্ত্রিয়ভাবে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন না। পন্ডিত মালব্য রাজনীতি 
ক্ষেত্রে তার জাতীয়তাবাদী মনোভঙ্গী কখনও পরিত্যাগ করেন নি। 

১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর কুফল বীভৎসরূপে 
প্রকাশ পায় এক মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে । দিল্লীর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একজন প্রাচীন কংগ্রেস 
স্বাসী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা। কর্মী ছিলেন। ১৯১৮ সালের দিল্লী কংগ্রেসের সময়ে তিনি ছিলেন 
মৌলানা মহম্মদ আলির অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি । ১৯১৯-এ পাঞ্জাবের পৈশাচিক তান্ডবের 
পার্স পরিবর্তন প্রতিবাদেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তিনি অসহযোগ আন্দোলনেও 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী ছিলেন “আর্যসমাজ' ভুক্ত সন্ন্যাসী । যে সকল হিন্দু 
এককালে ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন। তারা ইচ্ছা করলে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে 
পুনরায় পিতৃপিতামহের সমাজে ফিরে আসতে পারেন-_এটা ছিল আর্সমাজের নীতি । এই 
নীতির বনিয়াদে তারা 'শুদ্ধি-আন্দোলন' নামে এক আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। এতে 
মুসলমানগণ অত্যন্ত রুষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে এতে তাদের রোষের কোন কারণ ছিল না। 
মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্মাবলম্থিদের ধর্মীস্তরিত করবার স্বাধীনতা চিরদিনই দাবি করে এসেছেন 
এবং বরাবর তারা সে অধিকার ভোগ করেছেন। মুসলমানেরা বহুতর হিন্দুকে ধর্মীস্তরিত 
করেছেন। ইংরেজ রাজত্ে িস্টানেরাও বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছেন। কে স্ত্েচ্ছায় 
পারেন। এই অধিকার হিন্দুরা অস্বীকার করেন নাই। গণতন্ত্রে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা” (17৩04011) 


১৬৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


09116111017) কথার অর্থই হচ্ছে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণের ও ধর্মীস্তর গ্রহণের 
স্বাধীনতা । সুতরাং কোন হিন্দু যদি একবার ধর্মীস্তর গ্রহণ করে মুসলমান হন তা হলে তিনি 
বা তার কোন বংশধর আর কখনও ইচ্ছা করলেও আর কখনও হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে 
পারবে না-_এই অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজপতিরাই চালু করেছিলেন। 
আর্ধসমাজ হিন্দুদের মধ্য থেকে এই অযৌক্তিক নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দিতে যত্ববান 
হয়েছিলেন। এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের রুষ্ট হওয়ার কোন কারণ ছিল না। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আর্যসমাজভৃতক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন বলে শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
মুসলিম সম্প্রদায়ের রোষ তাঁর উপরে পতিত হয়। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে শ্রদ্ধানন্দজী 
গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। ডাক্তারদের নিষেধে তার ঘরে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত করা 
নর িভি, ইয়া! ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরের শেষভাগে আব্দুল রাজি নামে এক 
আন্দোলনেব পাল্টা যুবক একান্ত প্রয়োজনে স্বামীজীর সাথে দেখা করতে চায় বলে তার 
জবাব হিসাবে এবং কাছে এক রোকা পাঠায়। স্বামীজী তাকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি 
লীগ আন্দোলন দেন। যুবকটি তার ঘরে প্রবেশ করে সেই বৃদ্ধ, নিঃসঙ্গ রোগশয্যায় 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন শায়িত সন্ন্যাসীকে গুলী করে হত্যা করে। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের 
হাতে গ্রেপ্তার হয়। সারা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবর্গও শোক 
প্রকাশ করেন। এ ঘটনার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে দায়ী করা অযৌক্তিক । এটিকে একজন 
বিপথগামী যুবকের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই মনে করা উচিত। 

মৌলানা মহম্মদ আলি এই ঘটনার দিন দিল্লীতে ছিলেন না। দুদিন পরে দিল্লী ফিরে 
এসে, তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করে ধৃত ব্যক্তির জামিনের জন্য কেউ উদ্যোগী হয় নাই 
বলে মনোব্যথা প্রকাশ করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 
সময়ে মৌলানা মহম্মদ আলি সাম্প্রদায়িক হিংসার যাবতীয় দায়িত্ব হিন্দুদের উপরে আরোপ 
করে দিল্লী থেকে এক বিবৃতি প্রচার করেন। এতেই বোঝা যায় ১৯২৩ সালের কোকোনদ 
কংগ্রেসের সভাপতি মহম্মদ আলি সাহেবের রাজনৈতিক তরণীর পালের হাওয়া বিপরীত 
দিকে বইতে শুরু করেছে। কিছুদিন পবে তিনি কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে মুসলিম 
সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। 
কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে কলকাতী। কর্পোরেশনের কংগ্রেস মনোনীত 
ডেপুটি মেয়র স্রওয়ার্দি সাহেবও কংগ্রেস ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িকতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। সরওয়ার্দি পরিবারের অপর বিজ্ঞ ব্যক্তি ডাঃ আব্দুল্লা সরওয়ার্দি (স্বরাজ্যদলভুক্ত 
কাউন্সিল সদস্য) স্বরাজ্যদল থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি দলের অনুমতি না নিয়ে বাংলার 
লটিবাহাদুরের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এজন্য গান্ধীজী তার নিন্দা করেন। এতে তার বাক্তি 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলে ডাঃ সরওয়ার্দি দলত্যাগ করেন। 

১৯২৫ সালে দিল্লী, কলকাতা, এলাহাবাদ ও হায়দারাবাদ রাজ্যের ইখনাবাদ নামক স্থানে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে । ১৯২৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হিংসার তান্ডব একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতঃপূর্বে এই বেদনাদায়ক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই 
হিংসার তান্ডব দীর্ঘস্থায়ী হয। প্রথমে দীনু দিঞ্ার মসজিদের সামনে দিয়ে আর্ধসমাজীগণ 


জাতীয়-সংগ্রামে ভাটার টান- _সাম্প্রদায়িকতার পুনরুথান ১৬৫ 


কর্তৃক বাদ্যভান্ডসহকারে মিছিল নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা শুরু হয়। প্রায় 
৮/১০ দিন ধরে হিংসার তান্ডব চলে। তারপরে কয়েকদিনের বিরতির পর রাজরাজেশ্বরী 
পূজার প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয়। এবারেও ৮/১০ দিন চলে। 
দুইবারের দাঙ্গায় মোট ১১০ জন নিহত এবং ৯৭৮ জন ব্যক্তি আহত হয়। ১১০টি গৃহ দগ্ধ 
হয়। সীতারামাইয়া এই ঘটনাকে ১৯২৬-এর ভয়ঙ্করতম ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। এই 
দাঙ্গার সময়ে উভয়পক্ষ থেকেই ছোট ছোট ভুইফোড় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ও এই সব 
তথাকথিত সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুণে ইন্ধন যোগায়। 

গান্ধীজী এই সময়ে দারুণ হতাশা ও মনোবাথায় কাতর হয়ে পড়েন। তার চোখের 
সামনে তারই ভক্তগণ মন্টেগ্ড চেম্সফোর্ড শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের 
অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। তার চোখের সামনে তার প্রিয় মুসলিম সহকর্মীরা সংগ্রামের 
পথ ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িকতার ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, তার “হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর' 
প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তিনি নিষ্রিয় দর্শক মাত্র, কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। ১৯২৬ 
এর পয়লা মে কলকাতার মির্জাপুর পার্ক (বর্তমানের শ্রদ্ধানন্দ পার্ক)-এ এক বক্তৃতায় তিনি 
তার মনোব্যথা ব্যক্ত করেন, তিনি বলেন ঃ 
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এ সুর চূড়ান্ত হতাশার। এর মধ্যে আছে অপ্রতিরোধ্য পরাজয়ের স্বীকৃতি। 
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১৬৬ ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


/3৮7780/, 91014 0011৮০1৯11৮ 17705৯, 80119%. 
৯। 0 91101919919, /115107) 0/1 1716141 14116777461 07287৮55৬01, 1. 00: 285. 
১০। ৫91). ০1. 
১১। 07. 011., 0). ১98. 


নবম পরিচ্ছেদ 


প্রচুর হানাহানি-স্থায়ী সমাধানের ব্যর্থ প্রয়াস__সাইমন কমিশন 


১৯২৭ সাল পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বলে বিবেচিত 
হাতে পারে। এই বছরে সাম্প্রদায়িকতাবাদিদের তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন প্রদেশে 
মোট ২৬টি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্য ঘটে। সংযুক্ত প্রদেশে ১০টি, বোম্বাইয়ে ছয়টি 
এবং পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার ও দিল্লী-_এই পাঁচটি এলাকার প্রতোক এলাকায় 
সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের দুটি করে সঙ্ঘর্ষ ঘটে __হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধো। এর 
অবনতি নানাস্থানে মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী হানাহানি ঘটে লাহোরে । ঘটনার উৎস ছিল 
সাম্প্রদাযিক সঙ্্ষ রঙ্গিলা রসুল' শিরোনামায একখানি পুস্তকের লেখক ও প্রকাশকের 
বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী মোকর্দমায়, লাহোর হাইকোর্ট কর্তৃক আসামীগণের মুক্তিদানের 
আদেশ। পুস্তকখানিতে পয়গম্বর হজরত মোহম্মদের জীবন নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা 
হয়েছিল যা মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে বিবেচিত হতে পারে। নিম্ন 
আদালতে আসামীগণের সাজা হয়। কিন্তু হাইকোর্টে বিচারপতি দলীপ সিং অভিমত প্রকাশ 
করেন যে লেখক পয়গন্ধরের জীবনের ঘটনাগুলি তার দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আলোচনা 
করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টির প্ররোচনা দান লেখকের প্রত্যক্ষ 
উদ্দেশ্য ছিল না। হাইকোর্টের এই আদেশ মুসলিম সমাজে প্রচন্ড উত্তেজনার সঞ্চার করে 
তারই পরিণতিতে ৩রা মে থেকে ৭ই মে এই পাঁচ দিনের দাঙ্গায় ২৭ জন ব্যক্তি নিহত 
হয় এবং ২৭২ জন নানাভাবে জখম হয়। যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোন মহাপুরুষের 
চরিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাজ্াপক কোন রচনা প্রকাশ থেকে ভিন্নধর্মীয় লেখক ও প্রকাশকদের 
বিরত থাকা উচিত। এখানে আইনের প্রশ্নের চেয়েও সামাজিক শান্তির প্রশ্নকে প্রাধান্য দেওয়া 
উচিত । লাহোর হাইকোর্ট প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করে অভিমত প্রকাশ করেন যে এ পুস্তকে 
লিখিত কোন উক্তি ভারতীয় দন্তবিধির ১৫৩ ক ধারার আওতায় আসে না। এ রায়প্রকাশের 
পর দাঙ্গা হয়। তখন প্রচলিত আইন সংশোধন করে ১৯২৭, ২৪শে আগস্টে কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় একটি নৃতন সংশোধনী আইন (1750119 [২০11£1017 31]) পাশ করিয়ে 
নিয়ে পেনাল কোডের এ ধারাটি সংশোধন করা হয় এবং কোন সম্প্রদায়ের দ্বারা আচরিত 
ধর্মের বা তার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অবমাননাকর উক্তি দন্ডনায় অপরাধ বলে গণ্য হয়। 
১১ই.জ্বলাই পাঞ্জাবের মুলতানে মোহরম মিছিলকে কেন্দ্র করে এক শোচনীয় 
সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ ঘটে। ৬ জন বাক্তি নিহত হয় এবং ১১ জীন আহত হয়। ২রা আগস্ট 
বিহারের বেতিয়া শহরে হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষে ৮ ব্যক্তি নিহত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর নাগপুরে 


১৬৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


কয়েকজন উৎসাহী মুসলমান ১৯২৪ সালে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত জনৈক মুসলিম 
যুবকের মৃত্যুর স্মরণদিবস পালনের জন্য এক মিছিল বাহির করেন। এই মিছিলকে কেন্দ্র 
করে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক হানাহানি বেধে ওঠে। দাঙ্গায় ২২ জন প্রাণ হারান এবং ১০০ জন 
আহত হন। ১০ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুরে এবং ১১ই সেপ্টেম্বর এই 
প্রদেশের আহম্মদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সোলাপুরে ৫ ব্যক্তি নিহত হয়। 

এর আগে এই বছরের ২রা মার্চ বরিশাল জেলার পাটুয়াখালি থানার অন্তর্গত 
পোনাবালিয়ায় একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। হিন্দুরা প্রতি বৎসর যে রাত্তা দিয়ে দোলযাত্রার 
মিছিল নিয়ে যেতেন, মুসলমানেরা অকস্মাৎ সেই রাস্তার ধারে একটি মসজিদ স্থাপন করেন 
এবং হিন্দুদের ধর্মীয় মিছিল এ রাস্তা দিয়ে যেতে পারবে না বলে জিদ করেন। হিন্দুরা 
আইনের শরণাপন্ন হন। আদালত চিরাচরিত প্রথার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং 
মিছিলে বাধাদান নিষিদ্ধ করে আদেশ প্রচার করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্র্যান্ডির নেতৃত্বে 
এক পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায় শান্তিরক্ষার জন্য। সেখানে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য 
করে মুসলমানেরা হিন্দুদের মিছিলে বাধা দিলে গোলমাল বাধে। অবস্থা নঙ্গীন হয়ে ওঠে, 
ম্যাজিস্ট্রেট উৎড্ঙ্থল জনতাকে বশে আনতে না পেরে গুলী চালনার আদেশ দেন। পুলিশের 
গুলীতে দশ জন মুসলমান প্রাণ হারান। রাইফেলের গুলিতে এমন একজন গ্রামবাসী 
নিরপরাধ মুসলমান গৃহস্থ নিহত হন, যিনি নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাহি৬ঙালেন_ কোন 
প্রকার অবৈধ জনতার সাথে যার কোন সম্পর্ক ছিল না। ২৯শে আগস্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
হয় সংযুক্ত প্রদেশের বেরিলীতে। বহুতর হতাহত হয়। 

২৯শে আগস্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় উদ্বোধনী ভাষণে বড়লাট লর্ড আরউইন্‌ 
উল্লেখ করেন যে-_“বিগত ১৮ মাসে নানাস্থানের সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষে নিহত হয়েছে ২৫০ 
জন, এবং আহত হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার মানুষ ।” সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় কংগ্রেসের 
উদ্যোগে উভয় সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা স্থায়ী মীমাংসার 
উপায় উদ্ভাবনের জন্য সিমলায় এক ইউনিটি কনফারেন্সে সমবেত হন। কয়েকদিন ধরে 
আলোচনা চলে। কিন্তু কতকগুলি মামুলী ফর্মুলার পুনরালোচনা ছাড়! সম্মেলনের কাজ আর 
বেশীদূর অগ্রসর হয় না। কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবে পুরানো কথাগুলোই নৃতন করে বলা 
হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ভিন্ন ধর্মীরা মসজিদের সামনে দিয়ে বাদাভান্ডসহকারে মিছিল নিয়ে 
যেতে পারবে কিন্তু মুসলমানদের নামাজের জন্য যে সকল সময় নির্দিষ্ট আছে সেই সকল 
সময়ে বাজনা ও হন্টগোল বন্ধ করতে হবে এবং মুসলমানদের বিরক্তি উৎপাদিত হতে পারে 
এমন কোন আচরণ করবে না। অপরদিকে একথাও বলা হয় যে মুসলমানগণ ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে গো-কোরবানি ও খাদ্যের জন্য £গা-জবাই করতে পারবেন কিন্তু 
হিন্দু মন্দিরের নিকটবর্তী কোন স্থানে কিংবা প্রকাশাস্থানে বা হিন্দুদের চোখের সামনে গো- 
বধ করা চলবে না। 

এগুলি অবশ্য পুরাতন ফমুলা। এই সব ফমুঁলা দিয়ে কখনও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা 
প্রতিরোধ করা যায় নাই। এই সকল কর্মুলা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে কারও আপত্তি থাকা 
উচিত নয । হিন্দু-মুসলমান যত দাঙ্গা হয়েছে, তা যে সর্বত্রই ধর্মীয় কারণে হয়েছে এমন 


প্রচুর হানাহানি__স্থায়ী সমাধানের বার্থ প্রয়াস__-সাইমন কমিশন ১৬৯ 


নয়। অনেকস্থলে গোবধ, বা মসজিদের সামনে বাজনা এইরূপ কিছু উত্তেজক অছিলা থেকে 
দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছে কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তার মুলসুত্র ছিল অনাত্র নিহিত। 
ধর্মীয় বোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে কোন ব্যক্তি প্রতিশোধাত্মক নরঘাতনে লিপ্ত হবে এটা 
অবিশ্বাস্য । যারা দাঙ্গায়লিপ্ত হয়, তারা প্রায়শঃ কোন ধর্মের ধার ধারে না, ধর্মীয় জীবনযাপনে 
তারা অভ্যক্তও নয়। ধর্মের মুখোস পরে যে হিংসাত্মক উন্মুত্ততা সময়ে সময়ে বছজনকে 
আচ্ছন্ন করে ফেলে সেখানে অন্ধ স্বাজাত্যাভিমান অনেক সময়ে মানুষকে বিপথে চালিত 
করে। কিন্তু ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানির পেছনে চিরকালই শক্তি যুগিয়েছে কিছু 
কুচক্রী ভাগ্যান্বেবী লোকের ব্যক্তি স্বার্থের বা রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদে । তারা উন্মাদনা 
প্রবণ নির্বোধ সাধারণ মানুষকে হাতিয়ার হিসাবে বাবহার করে আপন উদ্দেশ্য সাধন করেছে 
পেছন থেকে কলকাঠি নেড়ে। আর তৃতীয়পক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসকজাতি তাদের আপন 
স্বার্থে বিকৃত ভেদবুদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। গো-বধ, বা মসজিদের সামনে বাজনা যাই হোক 
না কেন সেগুলি সচরাচর এমন ব্যাপার যে একটু সহনশীলতা, একটু ধৈর্য, বিপক্ষদলের 
শুভবুদ্ধির কাছে একটুখানি যুক্তিপূর্ণ আবেদন এর দ্বারাই বহুক্ষেত্রে দুঃখজনক ঘটনার 
প্রতিরোধ সম্ভব হয়। অথচ মানুষের মধ্যে সেই প্রবণতা সৃষ্টির জন্য সক্রিয় প্রয়াস গ্রহণ না 
করে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত, নার্জিতরুচি নেতৃবর্গ উপরতলায় “ইউনিটি কনফারেন্স' 
ইত্যাদির মাধ্যমে বারে বারে যে চেষ্টা করেছেন-_-তা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হয়েছে__তৎসত্তবেও 
তারা নৃতন কার্যকরী পন্থার উদ্ভাবনে প্রয়াসী হন্‌ নাই। উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের এই 
ব্যর্থতা যেমন শোচনীয়, তেমনই বিস্ময়কর। ওদিকে ইংরেজরা পৃথক নির্বাচন (5011916 
০19০00-006) রূপী। বিষের ভাড় থেকে বিশ্ব ছিটিয়ে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিল করেছে। 
সাম্রাজাবাদবিরোধী জাতীয় এঁক্য যাতে ভারতে পুষ্ট হতে না পারে তার জন্য যবনিকার 
আড়ালে অবিশ্রাম চক্রান্ত করে চলেছে ইংরেজরা । যৌথ নির্বাচন প্রথা প্রচলিত থাকলে 
সাম্প্রদায়িক ভেদ বৈষ্যমের প্রাচীর ভেঙ্গে যেতো । কারণ সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার 
পরিতৃপ্তির জন্য উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের কাছে 
জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হত। “আমি হিন্দু হিতৈষী' বা 'আমি মুসলমান হিতৈষী' এই 
জিগিরের উপরে নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা থাকতো না। 

জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নানা সময়ে নানাভাবে প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯২৭ 
এর সমসাময়িক কালেও কংগ্রেস এ বিষয়ে নৃতন নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের 
সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ৪৩তম বার্ষিক অধিবেশন হয় গৌহাটীতে, ১৯২৬-এর ডিসেম্বর মাসে 
সৌন্রাত্ প্রচেষ্টায় শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে। এই অধিবেশনে গৃহীত 
জাতীযকংপ্রেসের উদাম একটি প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক 
রেষারেষি নিরসনের সুষ্ঠু উপায় উত্তাবনে মনোযোগী হওয়ার জনা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 
প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়। সমসাময়িক কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার স্বয়ং 
উদ্যোগী হয়ে উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার সাথে এবং কেন্দ্ৰীয় বাবস্থাপক 
সভার হিন্দু ও মুসলমান সভাগণের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা চালাতে থাকেন। 
এই আলোচনার সূত্র ধরে ২০ মার্চ ১৯২৭ তারিখে ৩০ জন বিশিষ্ট মুসলিম জননায়ক দিল্লীর 


১৭০ ভারুতিব প্রারধীণতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজলীতি 


ওয়েস্টার্ন হোটেলে মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে এক বৈঠকে মিলিত হন। ওই বৈঠকে মিঃ জিন্না 
ছাড়া আব যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন- মাহ্মুদাবাদের রাজাবাহাদুর, স্যার মহম্মদ 
সফী, স্যার আব্দুল কায়ুম, মৌলানা মহম্মদ আলি, রাজা গজ্নকর আলি খা, মিঃ মহম্মদ 
ইয়াকুব, মৌলানা শকী, ও দিল্লীর জুম্মা মসজিদের ইমাম সাহেব প্রভৃতি। এই বৈঠকে, 
উপযুক্ত আলোচনান্তে মুসলিম নেতৃবর্গ কয়েকটি শর্তাধীনে ভারতের ভাবী সংবিধানে যৌথ 
নির্বাচন বাবস্থা (110 555101)) 0110111 ০1০01701910) প্রবর্তনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ 
করেন। শর্তগুলি ছিল ৪ 

(১) বোম্বাই প্রদেশের মুপলিমভূয়িষ্ট সিন্ধু অঞ্চলকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করতে হবে। (২) উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানকে 
অন্ানা প্রদেশগুলির তুলা মর্যাদা দান করে সেখানে গভর্নরশাসিত প্রদেশগুলির অনুরূপ 
শাসন পাবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। 

মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন যে £ এই দুটি শর্ত প্রতিপালিত হলে তারা সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের জনা নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণসহ যৌথনির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নেবেন, এবং 
হিন্দুভয়িষ্ট প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু মুসলিমগণের যে প্রকার সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিন্দুরা স্বীকার 
করে নেবেন। মুসলমানেরাও মুসলিমভূয়িষ্ঠ প্রদেশসমূহ (অর্থাৎ বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব এবং 
প্রস্তাবিত সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানে) সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়ের 
জনা তুলারূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তনে সম্মত হবেন। নেতৃবর্গ আরও বলেন যে পাঞ্জাব 
ও বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানের জনসংখ্যার অনুপাতে সেখানকার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় 
হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জনা আসন সংরক্ষিত থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
মুসলমানদের জন্য অন্যুন এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু যৌথ নির্বাচন 
ব্যবস্থা অনুসারে ভোট গৃহীত হবে। মুসলিম নেতৃবর্গ আরও বলেন যে এই প্রস্তাব মুসলিম 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাসমূহের দ্বারা অনুমোদিত হলে তবেই কার্যকর হবে। তবে 
নেতৃবর্গ এই আশা প্রকাশ করেন যে হিন্দুদের সংগঠনসমূহ যদি এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান 
তবে মুসলমান সংগঠনসমূহও অবশাই প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করবে । বৈঠকে, চাকুরী প্রভৃতি 
অন্যান্য বিষয়গুলি আলোচিত হয়। কিন্তু স্থির হয় যে উক্ত মৌলিক প্রস্তাব উভয় সম্প্রদায় 
কর্তৃক গৃহীত হলে তখন অন্যান্য বিষয়গুলি মীমাংসা করে নেওয়া যাবে। 

মুসলিম নেতৃবৃন্দ কর্তৃক উক্তমত প্রস্তাব প্রকাশ করাণর সাথে সাথেই ২১শে মা, 
দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক অধিবেশনে সমবেত হয়ে পূর্বোক্ত প্রস্তাবে কার্যত 
সম্মতিজ্ঞাপন করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় যে সিন্ধু অঞ্চলকে নিয়ে 
পৃথক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেস অনেক পূর্বেই নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন এবং 
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলচিস্থানকে গভর্নরশাসিত প্রদেশের মর্যাদা দান করে তথায় 
তদনুরূপ শাসনসংস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাবকে কথাগ্রস যুক্তিসঙ্গত (0/560791)10) প্রস্তাব বলে 
মনে করেন। নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি ১৫ই মে তাবিখে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত 
পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। 

২৩শে মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় বাবস্থাপক সভার হিন্দু সভাগণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের 


প্রচুর হানাহানি স্থায়ী সমাধানের বাথ প্রয়াস-_-সাইমন কমিশন ১৭১ 


সভাপতিত্ে মিলিত হয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার 
আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণসহ যৌথনির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। 
ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারসমূহ সম্পর্কে রক্ষাকবচ 
(581802145) বিধিবদ্ধ করবার অনুকূলেও তীরা অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু সিন্ধু 
অঞ্চলকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক প্রদেশ গঠন ও উত্তরপশ্চিম 
সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানকে গভর্নরশাসিত প্রদেশের মর্যাদা দান সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত 
ব্যক্ত না করে তারা বলেন যে ভাষাত্তিক বা অন্য কোন বনিয়াদে প্রদেশ সমূহের পুনর্গঠনের 
ব্যাপারে তারা আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। 
কিন্তু এ ২৩ মার্চ তারিখেই পাঞ্জাব হিন্দু মহাসভা এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘোষণা করে 
যে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নসমূহ নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা 
চালানোর কোন এক্তিয়ার কংগ্রেসের নাই। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হিন্দু মহাসভা ও তার 
শাখাসমূহে সব সময়েই ইংরেজভক্ত হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। তার ফলে মুসলিম লীগের মত 
হিন্দু মহাসভাও সান্ত্রাজাবাদবিরোধী জাতীয় একোর প্রচেষ্টায় পুনঃ পুনঃ বাধা সৃষ্টি করেছে। 
২৫শে মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় শিখ লীগের সেক্রেটারী সর্দার মঙ্গল সিং কংগ্রেস 
সভাপতির কাছে লিখিত এক পন্ধে মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব মোটামুটিভাবে অনুমোদন 
করেন, তবে সেই সাথে বলেন যে এ প্রস্তাবে শিখদের সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। পাঞ্জাবে 
হিন্দু ও মুসলমান ছাড়াও তৃতীয় সম্প্রদায় (শিখ) আছে। সুতরাং যৌথ নির্বাচনের ব্যাপারে 
তাদের জন্যও জনসংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। তবে সেই সাথে সর্দার মঙ্গল 
সিং আশ্বীস দান করেন “য 'শিখেরা কখনও জাতীয় এক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করবে না'। 
এদিকে ২৯ মার্চ তারিখে মিঃ জিন্না এসোসিয়েটের প্রেসের মাধ্যমে এক বিবৃতি প্রচার 
করে ২০শে মার্চ তারিখের মুসলিম নেতৃসম্মেলনের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা (০1011109110) প্রকাশ 
করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে মুসলমান নেতৃবৃন্দ যৌথ 
নির্বাচন মেনে নেওয়ার যে প্রস্তাব দিয়েছেন, বোম্বাই প্রদেশ ভাগ করে 
নৃতন মুসলিমভূয়িষ্ঠ সিন্ধু প্রদেশ গঠন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে 
অন্যান্য প্রদেশের তুল্য মর্যাদায় উন্নীতকরণ তার 'পূর্বশর্ত' (9017016101) [00900911)। 
হিন্দুদেরকে আগে এই পূর্বশর্ত মেনে নিতে হবে। এর অল্পদিন পরে মিঃ জিন্না এক সাংবাদিক 
সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেন দিল্লী মুসলিম নেতৃসম্মেলনের প্রস্তাব সমূহ অবিভাজ্য। 
হিন্দুদেরকে এ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে, অন্যথা তারা এ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে 
অগ্রাহ্য করেছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। প্রস্তাবের কোন সংশোধন চলবে না। 
স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে ২০শে মার্চ তারিখের মুসলিম নেতৃসম্মেলনের প্রস্তাব মিঃ 
জিন্না নিজে খোলামনে গ্রহণ করতে পারেন নি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্য খোলামনে আলাপ- 
আলোচনার দ্বারা জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষা রেখে একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার 
মনোভাব মিঃ জিন্নার ছিল না। বরং তিনি নিজে এ প্রস্তাবের বাধাবাধকতা থেকে কোন মতে 
মুক্ত হওয়ার উপায় অন্বেষণ করছিলেন। ২০শে থেকে ২&শে মার্চ এই কয়দিনে কিন্ত 
হিন্দুসম্প্রদায়ের তরফ থেকে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ পায় 


মিঃ জিন্নাব নৃতন সুর 


১৭২ ভারতের ধ্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


নাই। কংগ্রেস ২১শে মার্চ তারিখেই মিঃ জিন্নার তথাকথিত পূর্বশর্ত" সম্পর্কে সমর্থনসূচক 
প্রস্তাবই গ্রহণ করেছে। হিন্দু মহাসভা সরকারিভাবে কোন মতামত প্রকাশ না করলেও হিন্দু 
মহল থেকে দিল্লী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার হিন্দুসভ্যদের সভাতেও মুসলিম নেতৃবৃন্দের 
প্রস্তাবের বিরোধিত৷ প্রস্তাবের কোন সুস্পষ্ট বিরোধিতা করা হয় নাই। শিখ সম্প্রদায়ও এ 
প্রস্তাব সম্পর্কে অনুকূল মনোভাবই প্রকাশ করেছে। মিঃ জিন্না ভালোভাবেই জানতেন যে 
রাজনীতি সচেতন হিন্দুদের বহুলাংশ ছিলেন কংগ্রেসপন্থী। সুতরাং মুসলিম নেতৃবৃন্দের 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও এ. আই. সি. সির প্রায় পূর্ণ সমর্থন মিঃ জিন্নাকে উৎসাহিত 
না করে আতঙ্কিত করেছিল। অল্পদিন পরেই এ প্রস্তাব সম্পর্কে বিরোধিতা প্রকাশ পেতে 
লাগল মুসলমানদের তরফ থেকে । ৮ মে তারিখে পাটনায় আঞ্রমান-ই-ইস্লামিয়া হলে 
বিহার প্রদেশের মুসলিম নেতৃবর্গ দিল্লী প্রস্তাব বিবেচনার জন্য এক সম্মেলনে মিলিত হন। 
এঁ সভায় প্রখ্যাত জননায়ক স্যার আলি ইমাম, মৌলানা সফী দাউদী এবং সৈয়দ আজিজ 
দিল্লী প্রস্তাবের সমর্থনে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন। 

“11005 04016 (191 521001900 01090001009 ৬/25 10171111011 (01 0100 1৬105111175, 
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কিন্তু এ সভায় উপস্থিত ইংরেজ-অনুগৃহীত ও ইংরেজভক্ত হোমরাচোমরা মুসলিম 
নেতৃবৃন্দ দিল্লী প্রস্তাবের বিরোধিতায় সোচ্চার হন। এঁদের মুখপাত্র ছিলেন খাঁ বাহাদুর নবাব 
মহম্মদ ইসমাইল, স্যার ফখরউদ্দিন, খাঁ বাহাদুর নবাব সরফরাজ হোসেন খাঁ, মিঃ আতাহার 
হোসেন প্রভৃতি । সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত স্যার আলি ইমাম প্রভৃতি প্রগতিপন্থী নেতৃবৃন্দের 
অভিমত অগ্রাহ্া করে দিল্লী প্রস্তাবের নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

বিহারের মুসলিম নেতৃবৃন্দের পূর্বোক্ষ সাম্মলনের পূর্বেই ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল এ পাটনা 
শহরেই ডাঃ মুর্জের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার অধিবেশন হয়। এ সম্মেলনে 
অভিমত প্রকাশ করা হয় যে ব্যবস্থাপক সভায় কোন এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
সুনিশ্চিত করবার জন্য কোন প্রদেশ বিভক্ত করবার নীতি হিন্দু মহাসভা পছন্দ করে না, 
কিন্তু অন্যান্যপ্রকার গুণগতবিচারে বর্তমান প্রদেশ সমূহের পুনর্গঠনের প্রস্তাব আলোচনা করা 
যেতে পারে। হিন্দু মহাসভা সুপারিশ করে £ (১) সমস্ত আইনসভা যৌথনির্বাচন প্রথার 
মাধমে গঠিত হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত একটি 
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের জন্য নির্দিষ্ট সংখাক আসন সংরক্ষিত থাকা 
উচিত; (২) সমস্ত প্রদেশে একই প্রকার ভোটাধিকার ব্যবস্থা চালু থাকা উচিত ; (৩) সকল 
সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও আধা ধর্মীয় অধিকার সমূহের ব্যাপারে শাসনতন্ত্রগত রক্ষাকবচের 
বাবস্থা থাকা উচিত। দিল্লী প্রস্তাব সম্পর্কে হি" মহাসভা নিন্নলিখিত মত-অভিমত প্রকাশ 
করে £ 


প্রচুর হানাহানি-_স্থায়ী সমাধানের বার প্রয়াস___সাইমন মিশন ১৭৩ 
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১লা মে পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে। এই সভায় 
সভাপতিত্ব করেন স্যার মহম্মদ সফী। একের পর এক বক্তা দিল্লী-্রস্তাব সম্পর্কে হিন্দু 
মহাসভার মনোভাবের নিন্দা করতে থাকেন। সভাপতি স্যার মহম্মদ শফী পাটনায় হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মাতৃভূমি ভারতের স্বরাজ অর্জন যে অসম্ভব, এ কথা যতদিন হিন্দুরা উপলবি 
করতে না পারছে, এবং যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসমূহ সম্পর্কে 
গ্যারান্টিসমূহ সুনিশ্চিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পৃথক নির্বাচন প্রথা বজায় রাখার জন্য 
মুসলমানগণ সর্বপ্রকারে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। স্যার মহম্মদ আরও বলেন ঃ “বর্তমান অবস্থায় 
যৌথ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে, সেটা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনাকর 
পরিস্থিতির উদ্তব ঘটাবে ।” এই সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যেও স্যর মহম্মদ 
শফীর পূর্বোক্ত মতামতই প্রতিধ্বনিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় £ “[7 11০ ০15018 [9011010থ1 
০0110110101) 11) (0110 009811011%, ১0117170170] 01060120৩58 [010৬1494 (110 01719 177868175 
(91 71015118010 00100121 0150 [010৮1110121 1০৫15131195 16019 161716556180011%0 01 
17101) [0001010, 010 50 1015 85 থো। 6009115 €109001৬০ £%821211100 ০01 1%1)511]া) 
11106179505 ৮25 101 01010017178. 119 10511) ০0111001115 09414 170 011 
০0110117016 (0 11151 01) 10101701011 01 0011711181101 ০1001019165 95 655016191 [911 
(| 11001911 00115111010101). 

স্যার মহম্মদ শফীর বক্তৃতা এবং পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব 
স্পষ্তে দিল্লী প্রস্তাবের বিরোধিতা জ্ঞাপক। অর্থাৎ, দিল্লী প্রস্তাব যে ৩০ জন মুসলিম নেতার 
সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে রচিত হয়, স্যার মহম্মদ শফী সেই ত্রিশ-নেতার অন্যতম ছিলেন। 
২০শে মার্চ থেকে ১লা মে এই ৪১ দিনের মধ্যে যবনিকার অন্তরালে কি ঘটেছে তা জানবার 
কোন উপায় নাই। কিন্তু অন্তরালে কিছু যে ঘটেছে-_তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রস্তাব 
প্রণয়ণের সময়েই নেতৃবৃন্দ তার মধ্যে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন যে এ প্রস্তাব মুসলিম 
সংস্থা সমূহের দ্বারা অনুমোদিত হলে তবেই কার্যকরী হবে (10050 0০ $৪)1)901 (0 
19611150110) (9 1৬121)00171792001) 010101521010115 ০0/1001)00)। অতএব প্রস্তাব রচনার 
সময়েই তা থেকে সরে আসবার দরজা খোলা রাখা হয়েছিল। বস্তুত ২৯শে মার্চ মিঃ জিন্না 
এসোসিয়েটের প্রেসের মাধ্যমে যে বিবৃতি প্রচার করেন তার মধ্যেই এ প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ 
জিন্নার নিজের অস্বস্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলে কি আমাদের একথা মনে করা অনুচিত 
হবে যে প্রস্তাবের রচয়িতাদের এমন উদ্দেশা ছিল না যে এ প্রস্তাব হিন্দুসম্প্রদায়ের দ্বারা 


১৭৪ ভারতের স্বাধীণত। সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


অনুমোদিত হোক? তৎকালীন সর্বাপেক্ষা শক্তিমান জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল 
গ্রেস এ প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন করে। পাটনায় 
হিন্দু মহাসভা কার্যত এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নাই। হিন্দু মহাসভা শুধু বলেছে যে £ 
“যেহেতু ত্রিশ নেতার প্রস্তাব এখনও মুসলিম সংস্থা সমূহের দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই, সেই- 
হেতু এখন (91 015 579০) এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ ফলদায়ক হবে না।' 
ব্যাপার দেখে মনে হয় মিঃ জিন্না ও তার অনুরাগী নেতৃবর্গ যেন একটা এপগ্রিমেন্টের মুসাবিদা 
গ্রেসের ও হিন্দুদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন £ “এই আমাদের চড়ান্ত মুসাবিদা। 
তোমরা ইচ্ছা করলে এটা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পার কিন্তু কমা-সেমিকোলোন বদলানো 
চলবে না। পুবোপুরি গ্রহণ না করলে এটা পুরোপুরিই বাতিল হয়ে যাবে ।' কংগ্রেস সঙ্গে 
সঙ্গে প্রায় পুরোপুরি অনুমোদন জ্ঞাপন করলো । কিন্তু মুসলমান নেতৃবৃন্দ এতে সন্তুষ্ট হতে 
পারলেন না- হিন্দু মহাসভার অনুমোদন চাই। এমনিতে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের শ্লোগান 
ছিল “কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান-_কংগ্রেস মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না।” কিন্তু যখন 
সাম্প্রদাযিক সমঝোতার প্রশ্মে মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত কোন দাবিতে কংগ্রেস 
সম্মতি জ্ঞাপন করে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা তক্ষুণি বলেন, “কংগ্রেস ত 
হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নয়, হিন্দু সমাজের তরফ থেকে কথা বলবার কি অধিকার আছে 
ংগ্রেসের? অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু নেতাদেরকেই 
হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। তা হলে বাপার দাড়ালো এই যে কংগ্রেস হিন্দু 
বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি নয়। একদিক দিয়ে এ কথাটা সত্য। কংগ্রেস ছিল 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ের দাবি তার থাকতে পারে না। কিন্তু 
সাম্প্রদাযিক অশান্তির প্রশ্নটিও জাতীয় প্রশ্ন সুতরাং সে প্রশ্নের মীমাংসার ব্যাপারে কংগ্রেসের 
শুধু যে অধিকার" ছিল তাই নয়, দায়িত্বও ছিল। অতীতে সাম্প্রদায়িক সমঝোতা সুনিশ্চিত 
করবার জনা যে 'লক্ষ্ৌ চুক্তি' হয়েছিল সেখানেও চুক্তিকারী পক্ষ ছিলেন শুধু কংগ্রেস ও 
মুসলিম লীগ। 

সুতরাং যৌথনির্বাচন প্রথা মেনে নেয়ার জনা ত্রিশ নেতাব প্রস্তাবে যে শর্তগুলি দেওয়া 
হয়েছিল, কংগ্রেস যখন সে শর্তগুলি নির্দিধায় মেনে নিল তখন রাজভক্ত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী 
মুসলিম নেতারা ফাপরে পড়লেন। যাঁরা এ প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন, নিজ সম্প্রদায়ের 
উচ্চ মহল থেকে তাদের উপরে চাপ পড়তে লাগলো । কারণ যাঁরা মুসলিম স্বার্থের জিগির 
তুলে এতদিন ইংরেজের কাছে মুসলিম সমাজের “প্রকৃত প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করে সুযোগ 
সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন, তারা জানতেন যে যৌথ নির্বাচনবাবস্থা প্রবর্তিত হলে তাদের 
নেতৃত্বের আসন ও সুযোগ সুবিধা ও রাজসম্মান ভোগের উৎস চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। 
তখন আর রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের নেতা বা মুসলিম সমাজের নেতা'_এই পরিচয়ের 
প্রাধান্য লাভ সম্ভব হবে না। তখন সামত্রাজাবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তি ভারতের 
রাজনৈতিক আসরে অপরাজেয় হয়ে উঠবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমস্ত জৌলুষ অপসৃত 
হাবে। সূতরাং যে কোন উপায়ে দিল্লী প্রস্তাবকে বাতিল করতে না পারলে ইংরেজের 
অনুগ্রহভীবী বড় বড় উপাধিধারী সান্প্রদায়িকতানাদী নেতাদের দিন ফুরিয়ে যাবে। তাই 


প্রচুব হানাহানি-স্থায়ী সমাধানের বার্থ প্রয়াস- -সইিমন কমিশন ১৭৫ 


মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ছন্ম প্রাচীরের আড়ালে তারা আত্মরক্ষার পথ খুঁজে পেলেন। 
পিছন থেকে সাম্রাজাবাদী শাসকজাতি কলকাঠি নেড়েছিলেন কি না, তা জানবার উপায় নেই। 
তবে লর্ড মর্লির নির্দেশে ও লর্ড মিন্টোর ব্যবস্থাপনায় কংগ্রেসের প্রতিরোধক শক্তি 
(0719117915০) হিসাবে যেমন মুসলিম লীগ জন্ম গ্রহণ করেছিল, তেমনি এক্ষেত্রেও দিল্লী 
প্রস্তাব নস্যাৎ করবার ষড়যন্ত্রের পিছনে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দুষিত হস্ত কাজ করে থাকতে 
পারে এ অনুমান অযৌক্তিক হবে না। 

১লা মে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ কর্তৃক দিল্লী প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা সেও ১৫ই 
মে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় দিল্লী প্রস্তাবের প্রতি পুনরায় 
সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এ সভার 
উদ্বোধনী ভাষণে বলেন £ 

“41101 9০ 01 00810100110 50110, 11 ৬/7৬ [70551010 (0 ১০০ 912 01 11811. 
[01 10170 11151 11110 01001710177 ০015 (170 1000170 1৮1150117015 110৮১ 510৬/1) 
01321 00516 (0199 (19 16)817051101) 01170110101 1110 01) 50110111705. 1901)0591, 
100৬/ 1201110015 11) 01101015101 05 (10 +1091171 101010005915 10101050164 0170 02117051 
2110 011১10115 09516 01 1৬১১9110ো। 1116105 10 ০9০701910 ৬10) (110 11)110005. 
৬/11015৮91 (17601911091 00100110175 (17016 17151) 1১০, 117 [10100591১ 0110160 ॥ 
07515 01 ৬/1121 1779 0০109070025 2 5016 ০0111011150 (01 (110 [016501)1100111ঠ 
[11111779001 (0 [09171001 19111101151. 

কিন্ত কিছুতেই কিছু হল না। ইংরেজদের আশ্রিত ও ইংরেজের অনুগ্রহজীবী 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের সুকৌশলী চক্রান্ত এক উত্তম ও অতিশয় কল্যাণকর প্রয়াসকে 
ব্যর্থ করে দিল। মুসলিম নেতৃবর্গের প্রস্তাবের সমাধি রচিত হল তাদের স্বসম্প্রদায়তৃক্ত 
কতিপয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ইংরেজসেবী মহারথীর বিরোধিতার মাধ্যমে । 

আমাদের মনে হয়, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস দিল্লীপ্রস্তাবের 
অনুকূলে জাতীয় সমর্থন গড়ে তুলবার জন্য যতটুকু করা যায় বা যতটুকু করা সম্ভব ছিল 
তা করেন নি। এ প্রস্তাব অনুসারে যৌথনির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করাতে পারলে, ভারতের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যুগান্তর ঘটতো। 

১৯২৭ সালের মে মাসের শেষের দিকে প্রায় চার বছর কারাবাসের পর সুভাষচন্দ্র বসু 
মুক্তিলাভ করেন। তিনি কারারুদ্ধ থাকা অবস্থাতেই ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তারিখে 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রনের আকস্মিক মহাপ্রয়াণ ঘটে। বঙ্গদেশে তথা ভারতে 

সুভাষচন্দ্রে মুক্তিলাভ 
তার মত একজন ত্যাগী, নিষ্ঠাবান ও তীক্ষধী সংগ্রামী নেতার অভাব 
বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে । সুভাষচন্দ্রের মুক্তিতে বাংলার কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে 
জনমানসে নূতন আশার সঞ্চার হয়। 

এইমবছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ভারতবর্ষের ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা 
নির্ধারণের জন্য বিশিষ্ট ব্রিটিশ রাজনীতিক স্যার জন সাইমনের নেতৃত্ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট 
কর্তৃক একটি কমিশন গঠন। ইতিহাসে এই কমিশন সাইমন কমিশন নামে পরিচিতি লাভ 


১৭৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


করেছে। কমিশন নিয়োগ সম্পর্কে সরকারি ঘোষণা প্রচারিত হয় ৮ই নভেম্বর। ঘোষণাি 
সাক্ষাতের জন্য আহান করেন। গান্ধীজী এ সময়ে ছিলেন মাঙ্গালোরে, দিল্লী থেকে হাজার 
মাইল দূরে। সেখানে তিনি বড়লাটের চিঠি পান। বড়লাট ৫ই থেকে ৭ই নভেম্বরের মধ্যে 
যে কোন দিন তার সাথে সাক্ষাতের জন্য গান্ধীজীকে আহ্বান করেছেন। এরূপ চিঠি অন্যান্য 
জাতীয় নেতাদের কাছেও পৌঁছেছিল। গান্ধীজী উপস্থিত হতে লর্ড আরউইন লন্ডনস্থ ভারত 
সচিবের নামাঙ্কিত একখানা ঘোষণাপত্র তার হাতে দিলেন। পাঠ করে গান্ধীজী জিজ্ঞাস 
করলেন-_-শুধু এই জন্য'। বড়লাট সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বললেন ইয়েস্‌”। অন্য নেতাদের 
সাথেও এরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবেই সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হল। 

এ ঘোষণাপত্রে লেখা ছিল ব্রিটিশ গভনমেন্ট স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি 
কমিশন গঠন করেছেন। যার কার্য হবে ঃ “ভারতে যে শাসন পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা 
নর প্রতিনিধিত্মূলক সংস্থাগুলি কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে, এবং দায়িত্বশীল 

শাসনব্যবস্থা কি পরিমাণে সেখানে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে, 
প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে কি পরিমাণে অদলবদল করা যেতে পারে এবং সে বিষয়ে কি কি 
নিয়ন্ত্রণ আরোপ প্রয়োজন £ এই সকল বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিল করা । ইংরেজী 
ভাষায় কমিশনের উপরে নির্দেশনামা ছিল নিম্নরূপ 2 

“61700011116 1100 0106 ৬/0110115 01 0106 5১১(6175 01 90৬০1111101), [19 91)৬%11 
01601021101) 01) 0170 0০৮০1009061) 01 17010656100201৬0 115010010101)5 11) 13110151 
[7012 2170 10011675 00101760190 110016৮1101) 2110 10109011115 ৬11611)01 2100 [0 ৮/1701 
০১001) 1115 095119016 10 65090101151 0170 [01117010016 01 17165001751016 50111179111 
ো (0 68%10110, 11001 0 16511101016 09566 011951901751019 ৮০0৮1111001) 1101) 
08151119 11101011), 11010101100 00650101) ৮17601010১2 95190115111) ০ 
5600110 01191161501 0106 10091 1588519(0705 15 01 15101 09511816.” ৮ই নভেম্বর 
কমিশন গঠনের আইনমাফিক ঘোষণা প্রচারিত হল। কমিশনের সভ্যদের নামের তালিকায় 
একজনও ভারতীয় সদস্যের নাম ছিল না। সকল সদস্যই ইংলন্ডবাসী। 

এই ঘোষণা ভারতবর্ষের একান্ত রাজভক্ত গোষ্ঠী ছাড়া আর প্রায় সকল মানুষকেই বিক্ষুব্ধ 
করে তুললো । মডারেট মতবাদী দলগুলি ভারতীয় সদস্যবর্জিত কমিশন গঠনকে ভারতবর্ষের 
প্রতি ইংরেজদের উপেক্ষা ও অবমাননার নিদর্শন বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। কংগ্রেসের 
বার্ষিক অধিবেশন তখন আসন্ন। ডিসেম্বরে মাদ্রাজে ডাঃ এম. এ. আন্সারীর সভাপতিতে 
কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। প্রথমত, সাইমন 
কমিশনের সাথে সর্বপ্রকার সহযোগিতা বর্জনের জন্য কংগ্রেস দেশবাসীর প্রতি আহ্বান 
জানালেন, অর্থাৎ সাইমন কমিশন “বয়কটের ডাক দিলেন কংগ্রেস। কংগ্রেমের বিরোধিতা 
শুধু ভারতীয় সদস্য গৃহীত না হওয়ার ইস্যুতে নিবদ্ধ ছিল না। কমিশন গঠন সংক্রান্ত গোটা 
ব্যাপারটাকেই কংগ্রেস 'ধাপ্লাবাজি' বলে ঘোষণা কবলেন। “ভারতবাসী স্বায়ত্ব শাসনের 


প্রচুর হানাহানি__ স্থায়ী সমাধানের বার্থ প্রয়াস__সাইমন কমিশন ১৭৭ 


অধিকার লাভের ব্যাপারে কতটা যোগ্যতা অর্জন করেছে তা নির্ণয় করবার কোন এক্তিয়ার 
ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নাই। একমাত্র ভারতবাসীরাই তাদের ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক কাঠামোর 
মাদ্রাজ কংগ্রেস.১৯২৭ স্বরূপ নির্ণয়ের অধিকারী'_- এই হল কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙগী। কংগ্রেস 
ও কমিশন বয়কটেব ঘোষণা করলেন যে এরূপ কমিশন গঠনের দ্বারা ভারতবাসীর স্বতন্্তার 
সিদ্ধান্ত দাবির প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের 'অবজ্ঞা” প্রকাশিত হয়েছে। অতএব 
“01৩ 001781655 19501০5 11101 0100 011 ১০11951৯001 ০0156 (01 11100 10 
80001 19 19 9০১০০111110 ০0111155101) 0 ০৬০ 91080 0170 11) 0৬০1 (0177. এ 
প্রস্তাবেরই অপর অংশে কিভাবে এই 'বয়কট' প্রস্তাব কার্যকরী করা হবে, সেই সম্পর্কে 
নির্দেশে দেওয়া হল £ 

(ক) সাইমন কমিশনের সভ্যগণ যেদিন ভারতে পৌঁছোবেন সেদিন সমগ্র ভারতে হরতাল 
পালিত হবে, এবং যেদিন যে শহরে গমন করবেন সে দিন সেই শহরে হরতাল পালন ছাড়াও 
কমিশনবিরোধী জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। (খ) জনমত গঠনের জন্য সাধারণভাবে দেশের 
সর্বত্র এ ধরনের জনসভা ও জনসমাবেশের মাধামে ও অনা উপায়ে কমিশনবিরোধী 
প্রচারকার্য চালাতে হবে। (গ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের বে-সরকারি 
সদস্যগণ (7017-0110101 110771,915) কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে বা কমিশনের কাজে 
সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবেন। কমিশনের সদস্যগণের কোন সম্বদ্না অনুষ্ঠানে তারা 
যোগদান করবেন না। (ঘ) এই সকল কর্মসূচীতে সহযোগিতা করবার জন্য কংগ্রেস ব্যবস্থাপক 
সভা সমূহের সমুদয় বেসরকারি সদস্যগণের প্রতি এবং ভারতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের 
প্রতি, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ও অন্যান্য সকলের প্রতি আহান জানাচ্ছে। 

বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভাসমূহের বেসরকারি সদস্যদের প্রতি আরও আহবান জানানো হল 
যে তারা যেন £ 

(ক) কমিশনের কাজে সাহায্য করবার জন্য কোন সিলেক্ট কমিটি গঠনের ব্যাপারে 
ভোটদান না করেন এবং এরূপ কোন কমিটি গঠিত হলে তার সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকার 
করেন। (খ) কমিশনের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন খরচা মঞ্জুরের দাবি ব্যবস্থাপক সভায় 
উত্থাপিত হলে মঞ্জুরীর বিপক্ষে ভোট দান করেন। (গ) কেবলমাত্র আসন বজায় রাখা, 
পূর্বোক্তরূপ সরকারি প্রস্তাবসমূহ না-মঞ্জুর করা, বা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর প্রস্তাবসমূহের 
বিরোধিতা করার জন্যই বেসরকারি সদস্যগণ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগদান 
করবেন, অন্যান্য অধিবেশন বর্জন করবেন। অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার 
পীচ বৎসর পরে আবার শুরু হল আর এক সক্রিয় ও সংগ্রামী ব্রিটিশবিরোধী গণ-আন্দোলন। 
ভারতীয় জনতার সংগ্রামী উদ্যম পুনরায় তুঙ্গে উত্থিত হল। 

মাত্রাজ কংগ্রেসের অপর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 'পূর্ণ স্বাধীনতাকে" কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে 
ঘোষণা করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর 
অধিবেশনে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র (০0730100110?) যখন আমূল পরিবর্তিত 
হয় তখন কংগ্রেসের পুরাতন উদ্দেশ্যবিধি বা 9019011৪ 91859 কে বদলিয়ে নৃতন 
উদ্দেশ্যবিধি রচিত হয়। নূতন বিধি বা 019850টি ছিল এইরূপ £ 


পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব 


১৭৮ ভারতের স্বার্নীণত। সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


"1100 00101 01 1170 0017510১৯1১ 110 01101101701) 01 ১৮/2190] 0৮ 1900181 
0৫ 1১111179010 1000105- 

তারপর থেকে এই “স্বরাজ” শব্দটির অর্থ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। এ শব্দের 
অর্থ কি 'পূর্ণ স্বাধীনতা"? কিংবা কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত 
ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন (1)90111101) ১1005)? এ তর্ক এতদিন অমীমাংসিত ছিল। 
গান্ধীজী একবার বলেছিলেন এ শব্দের অর্থ “9911 09৬০1111701]1 5/101)1) 010 ০110]015 
|? [6)551010 010 00105100 70 01100 11700৩35501" । এই ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে 
কংগ্রেসের মধ্যে বহু উত্তাপের সম্থার হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য এইরূপ সুস্পষ্ট 
ঘোষণার জনা কংগ্রসের অভান্তরে দাবি ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। মাদ্রাজ 
কংগ্রেসে এ দাবির অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্যবিধিকে সেইভাবে 
পরিবর্তিত করা হয়। 

এই কংগ্রেসে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া 
রূপরেখা প্রণয়নের জন। দেশেব অপরাপর রাজনৈতিক দল সমূহের প্রতিনিধি বর্গকে নিয়ে 
সর্বদলীয় সম্মেলন :/| একটি সর্বদলীয় সম্মেলন (/৯11 1১:)1110১ 0001710181700) গঠন করবার 
201৩১০০)/এ৩৪৩৩ জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপরে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মাদ্রাজ 

ংগ্রেসে গৃহীত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আন্সারী দেশের অপরাপর 

রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলাপ আলোচনা করে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 
দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলনের বৈঠক আহান করেন। কিছু প্রাথমিক আলোচনার পরে এ 
বৈঠক শেষ হয় এবং পরবর্তি মার্চ মাসে দিল্লীতেই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন' বসে। 
একান্ত রাজভক্তগোষ্ঠী ছাড়া ভারতের লিবারেল ফেডারেশন প্রমুখ ভারতের প্রায় সমস্ত 
মডারেটপন্থী রাজনৈতিক দল সম্মেলনে যোগদান করেন। স্যার আলি ইমাম, মাহমুদাবাদের 
রাজা প্রমুখ মডারেট মুস্লিম নেতৃবর্গও সম্মেলনে যোগদান করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনেই 
মোটামুটি ভাবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে 'পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনবিধি (পি11 16510175116 
£0৬০011191) কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেই ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কাঠামো রচিত 
হবে। কনফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করে ভারতের 
ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিই /১| 28101০$ 
001110100 (00101011065 বা খাত 0ো111069 নামে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ 
করেছে। বিখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্তু এই কমিটির অন্যতম সভ্য 
ছিলেন। 

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে সমগ্র দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। সাইমন 
কমিশনের সভ্যগণ ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ লন্ডন থেকে এসে বোম্বাই বন্দরে অবতরণ 
করেন। তার পূর্বদিন অর্থাৎ ২রা ফেব্রুয়ারী বড়লাট লর্ড আরউইন এক বিবৃতি প্রকাশ করে 
বলেন যে 'ভারতবাসীরা সহযোগিতা করুক বা না করুক, সাইমন কমিশন তাদের তদন্ত 
করবেই, এবং রিপোর্টও দাখিল করবে', বড়লাটের এই চ্যালেঞ্জ কমিশনের বিরুদ্ধে জাতীয় 
মানসকে অধিকতররূপে উত্ত প্তকরণের সহায়ক হয়। ওরা ফেব্রুয়ারী সারা ভারতে সর্বাত্মক 


প্রব হানাহানি--স্থায়ী সমাধানের বার্থ প্রয়াস-_সাইমন কমিশন ১৭৯ 


হরতাল পালিত হয়। সর্বত্রই হরতাল হয় শান্তিপূর্ণ এবং সর্বাত্মক । কিন্তু মাত্রাজে হাইকোর্টের 
সম্মুখে পুলিশ গুলি চালায়, তার ফলে এক বাক্তি নিহত হয় ও কিছু লোক আহত হয়। 
সাইমন কমিশন বয়কট জওহরলাল নেহরু লিখেছেন 8-0701710001019 1০81৯ ০০০/৯/৫০এ 
আন্দোলন ৮/101) 0170 50178103৯ 11) 01715 000১০006 2100 01 ৬০১ 19179112019 
২৬০০০551811. ৬৬110109৮61 (116 ০011111551001) ৬৬০1)1, 18 ৮/০5 &1১66৩এ ০ 110১1110 
০1০9৬/৫5 0114 10176 01 01 +১11101) 80 1)001, 0101 01105 (10 10011100015 01 1170101) 
[]85525 100026 00010110100 101 0119 ৬/101) ১11 3011) 91110)115 100100, 10101 ৮111 
1৬/০ ৮/01৫5 01127811511 10178019006, 0100 0111) (৬/9 110 1010৬/, 11005 ৬015 170091 
10৬০ (0900176 2. 120094 00595510)1) (01 (110 06)1111155101). 1170 5001 15 10191090 
(01 01009 ৮101) 1169 ৬/০10 50911) 21 (170 ৬/০১(০) 1105161 11 1০৬/ 10911, 
(116 1011211) 56০10 (0 170৬6 00171)0 16) (1101) 01 1011) 0010 01 010 09011011955. 
[1099 ৬91০ 1981019 11108000 01 (9011)6 [00050060117 0015 ৮/2১ ০৬৩1) 01 118100. 
বহু শহরেই কমিশনের সভযগণকে প্রকাশ্যে রাজপথ দিয়ে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে 
নিয়ে যাওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সর্বত্র সহত্র সহস্র কের সমবেত ধ্বনি-_'গো 
ব্যাক সাইমন” আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করেছে প্রধান প্রধান রাজপথগুলি অবরুদ্ধ করেছে। 
বিক্ষোভের ভয়ে কমিশনের সভ্যদেরকে কলকাতায় নামানো হয় নাই। ট্রেন বারাকপুরে নিয়ে 
গিয়ে চুপি চুপি তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বারাকপুরের লাটভবনে। তারপর, গভীর রাত্রে 
মোটরে করে গোপনে কলকাতায় এনে কলকাতার লাটপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন 
কলকাতায় যে সুবিশাল বিক্ষোভমিছিল হয়েছিল, তার সম্মুখভাগ যখন ময়দানে পৌঁছেছে 
পশ্চাদভাগ তখনও শ্যামবাজারের মোড়ে__শ্যামবাজার থেকে ময়দান এই সমস্ত এলাকা 
কালো নিশানধারী জনতায় ঠাসা, তিল ধারনের স্থান ছিল না। শুধু কি রাস্তা ? রাতার পাশের 
সমস্ত বাড়ীর ছাদে, ব্যালকনিতেও পথিপার্শস্থ গাছগুলির শাখার উপরে, ট্রামপোষ্ট ও 
লাইটপোষ্ট বেয়ে উপরে উঠে এক হাতে পোষ্ট আকড়ে ধরে অন্যহাতে কালো নিশান নেড়ে 
নেড়ে ধিল্েভ প্রকাশ করেছে অগণিত বঙ্গবাসী। লক্ষ লক্ষ লোক মুহুমুহু আওয়াজ 
তুলছে--'গে ব্যাক সাইমন" । নানাদেশীয়, নানা পরিচ্ছদধারী মানুষের সমুদ্রবৎ বিশাল মিশ্র 
জনতা, স্যুট পরা (সাহেব) থেকে লুঙ্গিপরা দোকানদার, নগ্নগাত্র খাটো মলিন বস্ত্রধারী দরিদ্র 
মেহনৎকারী শ্রেণী- সর্বশ্রেণীর সর্বসম্প্রদায়ের এক অভিনব মহাসম্মেলন। সকলে কালো 
নিশান নাড়াচ্ছে একসাথে ফ্লোগ্যান দিচ্ছে__-'গো ব্যাক সাইমন' । মিছিলের মধ্য থেকে সামনে 
বা পিছনে তাকালে দূরের অসংখ্য কালো মাথা ও দোলায়মান কালো নিশানগুলি সমুদ্রের 
তরঙ্গের মত মনে হয় আর সমবেত কণ্ঠের 'গো ব্যাক সাইমন" আওয়াজ ঝঞ্জাতাড়িত সমুদ্রের 
গর্জন বলে ভ্রম হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে এই মিছিলের আয়োজন করা 
হয়েছিল। এ সময়ে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। 
লক্ষৌতেও গোপনে কমিশনের সদস্যগণকে সরকারিভবনে তোলা হয়। রাজা-জমিদার- 
তালুকদার নবাব-নাইটগণ কমিশনের সভ্যদের আযপ্যায়ণের জন্য কাইসারবাগ নামক স্থানীয় 
একটি পার্কে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। পার্কের চতুঃপার্ব সঙ্গীনচড়ানো রাইফেলধারী 


১৮০ ভাবতির শ্বাীনতা সংগ্রাম ও সান্প্রদাযিক রাজনীতি 


পুলিশ দিয়ে ঘেরা, রাস্তায় রাস্তায় রাইফেলধারী পুলিশ টহল দি২২৬। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? 
ভোজ কেবল শুরু হয়েছে এমন সময় দেখা গেল সভ্যদের ঠিক মাথার উপরে আকাশে 
উড়াছে ৮/১০ খানা ঢাউস্‌ ঘুড়ি ও কতকগুলি বেলুন । প্রত্যেকটিতে বড় বড় করে লেখা 
গো! ব্যাক সাইমন" । জওহরলাল যে 1070158৩ 099 0111711)1' কথাটা তার আত্মজীবনীতে 
লিপিবদ্ধ করেছেন, সে কথাটা যে কতটা আক্ষরিকভাবে সত, এই ঘটনা দিয়েই সেটা বোঝা 
যাবে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মিশরে জগ্লুল পাশার নেতৃত্বে বিলাত থেকে প্রেরিত 
'মিন্লার মিশন'কে মিশরবাসীরা যেরূপ সার্থকভাবে বয়কট করেছিল, ভারতবর্ষে সাইমন 
কমিশন বয়কট আন্দোলনের প্রচন্ডতা অনেকাংশেই তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘায়িত ধারায় সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের 
গুরুত্ব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা এবং সাম্রাজাবাদবিরোধী 
মনোবল ও কর্মশক্তি যে কোন্‌ স্তরে পৌঁছেছে__ এই আন্দোলনের নানা ঘটনাবলীর মধ্য 
দিয়ে ইংরেজরাও সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং পৃথিবীর অন্যানা দেশের অন্তত 
শিক্ষিতসমাজ সেকথা জানতে পেরেছিলেন সাইমন কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ বিশ্ববাসীকে 
বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, মন্টেণ্ড চেন্সফোর্ড বিফর্মসেব মত একটা গজভুক্ত কমিশন 
ভারতবাসীদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই ভারতবাসীরা তাই নিয়ে লোফালুফি শুরু করে 
দেবে- সে দিন আর নাই। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন সান্রাজাবাদবিরোধী জাতীয় একোর 
বনিয়াদ অনেকখানি শক্ত করেছিল এবং সাময়িকভাবে স্তিমিত সংগ্রামী প্রবণতাকে বিস্ময়কররূপে 
পুনরুদ্দীপ্ত করেছিল। ১৯২২-এর চৌরীচৌরা হল্টের' পর থেকে সাধারণ স্বাধীনতা -কর্মীরা 
পুনরায় একটি ব্যাপক জন-আন্দোলনের প্রত্যাশায় দিন গুনছিলেন। এই আন্দোলন তাদের 
আশার প্রদীপকে উজ্ম্বল শিখায় সমৃদ্ধ করলো। তারাও বুঝলেন গান্ধীজীও বুঝলেন, আর 
একটি ভারতব্যাপী সান্রাজাবাদবিরোধী জনসংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত হয়েছে। এই 
আন্দোলনের অগ্রনিশিখা থেকেই গান্ধীজী ১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনের সমরসান্কেত 
গ্রহণ করেছিলেন। এই আন্দোলনের সময়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদী অপশক্তি সমূহ প্রায় নিদ্টিয় 
হয়ে পড়ে। 


দশম পরিচ্ছেদ 


আইন-অমান্য আন্দৌলন, গান্বী-আরউইন চুক্তি ও 
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক 


আমরা পূর্বেই বলেছি যে পরাধীনদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী, 'ধারাবাহিক ও 
নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষের রূপপ্রাপ্ত হয়। এগুলি ক্ষণিকের সংগ্রাম নয়। এ সঁকল সংশ্রামের 
গতিভঙ্গী হয় বাত্যাতাড়িত নদীর ঢেউয়ের মত। প্রবলবেগে উর্ধে উঠে গিয়ে, একটা সীমায় 
পৌছানোর পরে তার নিন্নগতি শুরু হয়__আবার পরক্ষণেই উদ্গতি শুরু হয় । এই ভাবে 
পৌনঃপুনিক আঘাতের মধা দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সংগ্রাম এগিয়ে চলে । এই ধারায় কখনও 
তার গতিবেগ উদ্দাম প্রচন্ডতা প্র।প্ত হয়, কখনও বা গতিবেগে শিথিলতা আসে, কখনও 
গতিবেগ হয় ভিমিত। সাময়িক বিশ্রাম, উপযুক্ততর প্রস্তুতির জন্য সাময়িক ভাবে সৈন্দলের 
শিবিরে প্রত্যাবর্তন, সাময়িক বিরতি । প্রয়োজনবোধে সুকৌশলী পশ্চাদপসরণ, এমন কি 
সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া-_এ সবই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের রণকৌশলের 
অঙ্গীভূত। সুতরাং জাতীয় সংগ্রাম প্রথম বর্ষায় নদীসমূহের জলস্ফীতির মত ক্রমাগত 
উদ্মুখী হবে। তার মধ্যে ছেদ আসবে না, সাময়িক বিরতি থাকবে না, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 
কৌশলগত পশ্চাদপসরণ (19011991 10002) থাকবে না, এ ধারণা অবৈজ্ঞানিক। সিপাহী 
বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের শতাব্দীব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে তার পূর্বোক্ত 
চরিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। নরমপন্থীদের মৃদু প্রতিপদের ও সতর্ক ভাবে দাবিজ্ঞাপনের 
কর্মধারা, চরমপন্থীদের উদাত্ত শ্রতিবাদের আন্দোলন, বিপ্লবীদের আত্মবলি সমৃদ্ধ দুঃসাহসিক 
কর্মকান্ড, ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ ও ১৯৩২-এর আইন-অমান্য আন্দোলন, 
১৯৩৫-৩৬ থেকে শুরু বামপন্থী সমাজবাদী আন্দোলন, ১৯৪ ২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন 
এ সবই এক ও অখন্ড, নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন স্তর বা 
পর্যায় মাত্র। সুতরাং ভারতবর্ষের মত এক বিশাল উপমহাদেশে জাতীয় মুক্তিসংপ্রামের 
পূর্বোক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে না পেরে যে সকল অনভিজ্ঞ সমালোচক বলেন ঃ 
“অমুক আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছিল”, তারা শুধু তাদের রাজনৈতিক বোধের দীনতাই প্রমাণ 
করেন। 

১৯২২-এর প্রথমভাগে চৌরীচৌরার ঘটনার পরে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দাম 
গতিবেগ ভিমিত হয়ে আসে। সেনানীগণ নৃতন প্রস্তুতির জন্য শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে। 
আন্দালনের বিরতিকাল বা [019 011765111০-এর সময়ে সৈন্যেরা শিবিরে বসে সুখনিদ্রায় 


১৮২ ভার/তব ব্বাধাীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক পাজনীতি 


দিন কাটান নি। অসহযোগ আন্দোলন একদল পরিপূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত সুদক্ষ স্বাধীনতাকর্মী 
সৃষ্টি করে। আন্দোলনের বিরতি কালে এই সব ত্যাগী ও আদর্শনিষ্ঠ কর্মীদল ছোট বড় শহরে, 
গ্রামেগঞ্জে অনাহারে অর্ধাহারে. ভূমিশয্যায় দিবারাত্রি জাতীয় মানসে স্বাধীনতাকামনার 
দীপশিখাকে নিয়ত প্রজ্বলিত রেখেছেন। অচিরেই যে আবার একটি ভারতবাপী গণ- 
আন্দোলনের আহান আসবে তাবা সেকথা জানতেন এবং প্রত্যেকেই আপন আপন সাধ্য 
অনুসারে আগামী আন্দোলনের দেশকে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছেন। 

সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনের সার্বিক সফলতা জাতীয়মানসে নৃতন আশা ও 
উৎসাহের স্রোতাধারায় গতিপথ উন্মোচিত করে দেয। গান্ধীজীও এ আন্দোলনের সফলতা 
দেখে তার পরিকলিত নৃতন ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করা সম্পর্কে মন স্থির কবে 
ফেলেছিলেন। কর্মীরাও দিন গনছিলেন প্রত্যাশাদীপ্ত উৎকণ্ঠা বুকে চেপে। 

সাইমন কমিশন বয়কট-আন্দোলন যেন এক প্রচন্ড ধাক্কায় জাতীয়মানস থেকে শিথিলতা 
ও উদাসীনতার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র জাতিকে সংগ্রামী উৎসাহে উদ্দীপিত করে তুললো। 
প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে যে ছাইটুকু জমা হয়েছিল এক প্রবল বাত্যায় তাকে নিঃশেষে উড়িয়ে 
দিল। কমিশনের সভাগণ ভারতের কোন শহরে প্রকাশো রাস্তায় বাহির হতে পারেন নি। 
ডাঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন £ 
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পাটনা শহরে কমিশনের সভোরা যে তারাখে পৌঁছান সেদিন এ শহরে কমিশন বিরোধী 
বিক্ষোভ মিছিলে পঞ্চাশ সহহ্ব মানুষ সমবেত হয়। সরকার পক্ষ থেকে ভাড়াটিয়া মোটর 
লরী যোগে কয়েকশত গ্রামীণ কৃষককে নিয়ে আসা হয়েছিল কমিশনের সামনে হাজির 
করবার জন্য । শহরে পৌঁছে তারা সকলেই বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান করে "সায় মন্‌ লৌট্‌ 
যাও" বলে আওয়াজ তুলতে থাকে। কমিশনের সামনে হাজির করবার জন্য তাদের 
একজনকেও পাওয়া যায় না। 


আইন-অমানা আন্দোলন, গাক্দী-আবউইন চুক্তি ও ছিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১৮৩ 


সর্বত্র প্রত্যাখাত হয়ে স্যার জন সাইমন তার সহকর্মিদের নিয়ে ৩১শে মার্চ ১৯১৮, 
বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজে উঠে লন্ডনে ফিরে যান। বিলাত গিয়ে অবশা তিনি ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্টের কাছে রিপোর্ট দেন যে তার কমিশন ৯০1]1১170 70507101 01001 ৬111) 
011 060010001100১ 010 1010৬015101 ৮011000৯0011৯ 01 1174191 

এদিকে সাইমন কমিশনকে অগ্রাহ্য করে ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত 
উদ্যোগে সর্বসম্মতরূপে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রূপরেখা প্রণয়নের যে প্রয়াস শুরু করা 
সর্বদলীয় সাম্মেলন বা হয়েছিল কংগ্রেসের তরফ থেকে, তদনূসারে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে 
/৯]1 100110৭ ০0116 দিল্লীতে সর্বদলীয় সাম্মেলনের ২৫টি অধিবেশন হয়, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ 
৩৪০৩ কর্তৃক ভাবী মাসে। পরে ১৯শে মে ১৯২৮ তারিখে সম্মেলনের অপর এক 
শাসনতন্রর বস্ত্র রুা অধিবেশনে ভাবী শাসনতন্থের রূপরেখা প্রণয়নের জনা পন্ডিত মতিলাল 
নেহরুকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। ইতিহাসে এই কমিটি নেহরু কমিটি ' নামে 
পরিচিতি লাভ করেছে। এ বছরেই ২৮ থেকে ৩০শে মে লক্ষৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনের 
আর এক অধিবেশনে ভাবী শাসনতান্দ্ের চূড়ান্ত খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে 
যোগদানকারীদের মধ্য ছিলেন স্যার তেজবাহাদুপ্ন সাপ্রু, স্যার আলি ইমাম, সার শঙ্করণ 
নায়ার, স্যার পি. সি. রামস্বামী, পানার খ্যাতনামা উদারনৈতিক নেতা ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, 
মাহ্মুদাবাদের রাজাবাহাদুর প্রত্ৃতি। নেহরু কমিটির চুড়ান্ত রিপোর্টে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের মৌলিক কাঠামো অনুসরণ করে রচিত 
হয়েছিল। এইভাবে রচিত খসড়া পরে অনুমোদিত হয়। কংগ্রেসপন্থী সদসাদের অনেকে দাবি 
করেন যে ভারতের 'পূর্ণ স্বাধীনতার? বনিয়াদেই ভাবী শাসনতন্ত্রের খসড়া রূপায়িত হওয়া 
উচিত। মডারেট নেতারা এরপ প্রস্তাব অনুমোদনে সম্মত হন না। পূর্ণ-স্বাধীনতার সমর্থকেরা 
জাতীয় একামতের খাতিরে শেষ পর্যন্ত স্থির করেন যে ও পনিবেশিক স্বায়ত্শাসনের আদর্শে 
রচিত খসড়া তারা অনুমোদনও করবেন না। তার বিরোধিতাও করবেন না। 

১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। পন্ডিত মতিলাল 
নেহরু অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সর্বদলীয় সম্মেলনের রিপোর্ট সম্পর্কে 
কংগ্রেসের মতামত প্রকাশ ছিল এই অধিবেশনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আলোচা বিষয়। 
কলিকাতা কংগ্রেস সর্বদলীয় কমিটির সভাপতি যদিও ছিলেন পন্ডিত মতিলাল নেহর, 
১৯২৮ তথাপি এ কমিটির রিপোর্ট কংগ্রেসের রিপোর্ট নয়; সুতরাং সর্বদলীয় 
সম্মেলনের অনাতম অংশগ্রহণকারী হিসাবে এ রিপোর্ট সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশের 
দায়িত্ব ছিল কংগ্রেসের । সর্বদলীয় সম্মেলন কংগ্রেসের সম্মেলন ছিল না। কংগ্রেস ছিল এ 
সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী একটি দল মাত্র । ইংরেজের সাহায্য ছাড়াই যে ভারতবাসী 
সর্বদলসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারে, সাইমন কমিশনের জবাব হিসাবে এই 
ধরণের জাতীয় একামত প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। সর্বদলীয় সম্মেলানে যোগদানকারী 
অন্যানা দক্লুগুলির সাথে একটা একামতে মিলিত হওয়ার স্বার্থেই সম্মেলনের কংগ্রেসপন্থী 
সভাগণ তাদের নিজস্ব দাবিকে সঙ্কুচিত করেও রিপোর্টে স্বাক্ষর! করেছিলেন। কারণ কমিটির 
প্রণীত খসড়া যে দলবিশেষের দ্বারা প্রণীত নয়, সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত দাবি 


১৮৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


অর্থাৎ ভারতের জাতীয় দাবিই তার মধো প্রতিফলিত হয়েছে, সেইভাবেই ইংরেজদের 
সামনে রিপোর্টখানা তুলে ধরবার রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে 
গান্ধীজী এ বিষয়ে একটা সুকৌশলী প্রস্তাব (0601021105018104)) রচনা করেন | এ প্রস্তাবে 
বলা হয় যে ঃ “সর্বদলীয সম্মেলন কর্তৃক প্রস্তৃতীকৃত খসড়া শাসনতন্ত্র ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাসমূহের সমাধানের পথে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির সুচক। 
সকল পক্ষ যে এঁক্যমতের বনিয়াদে এ রিপোর্ট উপস্থিত করতে পেরেছেন, এ জন্য কংগ্রেস 
সর্বদলীয় কমিটিকে অভিনন্দিত করছে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের 
প্রতি সম্পূর্ণ আনুগতা রক্ষা করে এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে এ রিপোর্টে ভারতবর্ষের 
গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক দল সমূহের সর্বাধিক এক্যমত প্রতিফলিত হয়েছে (॥ [61017৩50115 
(110 101051 110950010 01 217১0170111 01110118 ()0 1110001101)0 [00110195111 011৫ 
(01101) । 

“যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বা তৎপূর্ববর্তী কোন 
সময়ে এ রিপোর্ট পরিপূর্ণূপে (11115 01710111) গৃহীত হয়, তা হলে কংগ্রেস এ নিপোর্ট 
স্বীকার করে নেবে। অন্যথায় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে কর প্রদান বন্ধ সহ অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করবে। অন্তর্বতী সময়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবির অনুকূলে প্রচারকার্য চালানো যাবে।” সুভাষচন্দ্র বসু এবং জওহরলাল 
নেহরু উভয়েই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সুস্পষ্ট ঘোষণা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব দাখিল 
করেন। কিন্তু সাবজেক্টুস্‌ কমিটিতে আলোচনার পরে জওহরলাল তার সংশোধনী প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করে নেন। সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব ও গান্ধীজীর প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে 
বৃহত্তর উত্তেজনাপূর্ণ বাগবিতন্ডার পরে ভেটাধিক্যে সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব পরিত্যক্ত 
হয় ও গান্ধীজী কর্তৃক উত্থাপিত মুল প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

কলকাতা কংগ্রেসের এই প্রস্তাব নিয়ে অনেকে অনেক প্রকার সমালোচনা কবেছেন। বহু 
স্থলেই এইরূপ মন্তবা প্রকাশিত হয়েছে যে কলকাতা কংগ্রেসে সর্বদলীয় কমিটির রিপোর্টের 
উপরে গান্ধীজীর মূল প্রস্তাব এবং সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী ও 
কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষেব মধ্যে মতাদর্শগত সঙ্ঘর্ষ; গান্ধীজী চেয়েছিলেন 'ডোমিনিয়ন 
গৃহীত প্রস্তাবে তাৎপর্য স্টেট্যাস্‌" কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে গৃহীত হোক, আর সুভাষচন্দ্র পূর্ণ 
স্বাধীনতা-কে কংগ্রেসের লক্ষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। যে সকল লেখক এ 
ধরণের উক্তি করেছেন তারা মূল প্রস্তাব ও সংশোধনী প্রস্তাবের ভাষা ভাল করে পাঠ করেন 
নি এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা যে সকল বক্ভুতা করেছিলেন তাও অনুধাবন করেন নি। 
প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষা কি হওয়া উচিত-_এ প্রশ্ন কংগ্রেসের এ অধিবেশনে 
আদৌ কোন আলোচনার বিষয় ছিল না। কারণ ১৯২৭-এ মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা- 
কে কংগ্রেসের লক্ষা বলে ঘোষণা করা হয়েছে । সুতরাং 'ডোমিনিয়ন স্টেট্যাস্‌' চাই না পূর্ণ 
স্বাধীনতা চাই এরূপ কোন প্রশ্ন পুনরুখাপিত (৩৫170) হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। 
মূল প্রস্তাব, যা গান্ধীজী উত্থাপন করেছিলেন তার মাধ নেহরু কমিটির রিপোর্ট কংগ্রেস 
গ্রহণ (9৬৮৫৮ (৮940) করছে এমন কোন কথাও ছিল না। প্রস্তাবের ভাষা ছিল "৮117১ 


আইন-অমান্য আন্দোলন, গাদ্ধী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১৮৫ 


০01816১১ 91111 0471 0100 ০01131160616)1 1101 15 90০01615115 0100019190৯ 61৩ 
31111১1) [011101100 01) 01100(61৩ 010৩ 3151 10999171107, 19291 সুতরাং ৯1 
10011" একটা প্রতি শ্রুতি। যে প্রতিশ্রুতির পূর্বশর্ত ছিল এই যে নেহরু রিপোর্টে যে ধরনের 
শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে তার কোন প্রকার অদলবদল না করে তাকে 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, এক বছর সময় সীমার মধ্যে। প্রস্তাবের মুখবন্ধে 
৮1110 04179178100 0110 15501800101) 10106114 00 20111)1910 1110017011007100 
[১৭5০ 0৮ 010৩1০90০15 6) 0071055"-_এই কথাগুলিও স্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। এ 
একবছরকাল কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বাধীনতার' অনুকূলে প্রচার চালিয়ে যাবে-_এ কথাও স্পষ্টাক্ষরে 
লিখিত ছিল। প্রস্তাবের কার্যকরী অংশে (010811৩ [১11-এ) একবছর কালের মধ্যে ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্ট এরপ পূর্বশর্ত পালন না করলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির 'বনিয়াদে সংগ্রাম 
শুরু করবে, এই সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল। সুতরাং এ প্রস্তাবের দ্বারা গান্ধীজী ডোমিনিয়ন স্ট্ট্যাস্‌ 
চেয়েছিলেন এ প্রকার উক্তি সমর্থিত হয় না। সুভাষবাবুর সংশোধনী প্রস্তাবে শুধু “পূর্ণ 
স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য*-_এই কথা ঘোষণা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এ লক্ষ্য 
পূর্ববৎসরে মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং উপস্থিত 
প্রতিনিধিমণ্ডলীর গরিষ্ঠাংশ এ সংস্শাধন প্রস্তাব “অপ্রয়োজনীয়" মনে করে তার বিপক্ষে ভোট 
দিয়েছিলেন। এতে সুভাষবাবুর পরাজয় হয়নি। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে গান্ধীজীর মূল প্রস্তাবটি ছিল একটি '1/011291 185010011017” 
কংগ্রেস যদি নেহরু কমিটির রিপোর্ট সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করত, তা হলে সর্বদলীয় 
সম্মেলনের বনিয়াদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতো, এবং সর্বসম্মত জাতীয় দাবি উত্থাপনের 
পরিকল্পনাটি ভেঙে যেতো। অকংগ্রেসী দলগুলি আবার কংগ্রেসের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে 
পড়তেন। অতএব এমনভাবে প্রস্তাবের বয়ান রচিত হল যার মধ্যে 161০516 শব্দটি স্পষ্টত 
উল্লিখিত না হলেও কার্যত নেহরু রিপোর্ট বাতিল করা হল। এক বছরের মধ্যে ইংরেজরা 
ভারতবর্ষে ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করবে কোন পাগলের পক্ষেও এরূপ কল্পনা 
করা সম্ভব ছিল না। কারণ ভারতে কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মত কার্যত স্বাধীন (0912010 
170107001) সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে : গ্রেট ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ধনভান্ডার শূন্য হয়ে 
যেতো । সুতরাং অবশান্তাবীরূপে ১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে একটি ব্যাপক গণ 
আন্দোলনের ডাক দেবেন গান্ধীজী, এই বিশ্বাসের দ্বারা উৎসাহিত হয়েই ডেলিগেটগণের 
মধ্যে গরিষ্ঠাংশ মূল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এই ব্যাপকতাকে কোন ক্রমেই 'গান্ধী 
ও সুভাষের মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ কিংবা “গান্ধীজীর জয় ও সুভাষবাবুর পরাজয়” বলে 
ব্যাখ্যা করা যায় না। 

১৯২৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯২৯-এর ডিসেম্বর এই এক বছর সারা দেশের 
জনমানসে সংগ্রামী উৎসাহের জোয়ার বয়ে গেছে। ইংরেজরা যে কখনই একবছরের মধো 
লাহোর কংগ্রেস ও ভারতে ওঁপনিবেশিক স্বায়ত শাসন প্রবর্তনে সম্মত হবে না সে সম্বন্ধে 
দীন প্রস্তাব কারও মনে দ্বিধাসন্দেহের অবকাশ ছিল না। সুতরাং কলকাতা কংগ্রেসে 
গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩০ সালে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভারতব্যাপী দুর্বার 


১৮৬ ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


গণ-আন্দোলন অবশ্যস্তাবী। আশু সংগ্রামের উত্তেজনায় সর্বত্র জনমানস উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। 
ংগ্রেসের সক্রিয় কর্মীগণ আশু সংগ্রামের অনুকূলে জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে 
তুলবার কাজে নিরত হলেন। এই আশা, উৎসাহ ও সংগ্রামমুখী উদ্দীপনার মধো ১৯২৯ 
সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল লাহোরে। 
জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্রে। কলকাতা প্রস্তাবে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্টকে সময় দেওয়। হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য কর্মসূচীগুলির উপরে আলোচনা শেষ 
করে প্রতিনিধিগণ অপেক্ষা করলেন ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২ ঘটিকা অতিস্রান্ত না হওয়া 
পর্যস্ত। রাত্রি বাবোটার পর বসলো কংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। বিপুল 
উৎসাহের মধো শগনবিদারী আনন্দধ্বনি সহকারে পূর্ণ স্বাবীনতার দাবির বনিয়াদে করপ্রদান 
বন্ধ সহকারে সর্বভারতীয় স্তরে গণ-আইন-অমান্ শুরু করবার নির্দেশ দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত 
হল। প্রস্তাবে আরও বলা হল যে এই মুহূর্ত থেকেই নেহরু কমিটির রিপোর্ট বাতিল বলে 
গণা হবে। আশু সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের 
যাবতীয় কংগ্রেসদলভুক্ত সদসাগণকে পদতাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হল, এর আরও নির্দেশ 
প্রচার করা হল যে সংগ্রাম চলাকালে কোন সাধারণ নির্বাচন বা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে 
তগ্রেস সমর্থকগণ সেই সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। 
লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্তির পরে দুই দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৩০-এর ২রা 
জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গণ-আন্দোলন শুরু করার প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
এ দিন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে চলতি মাসের শেষ রবিবার অর্থাৎ 
২৬শে জানুয়ারী-_ভারতের “স্বাধীনতা দিবস' রূপে ঘোষিত হবে, এবং এ দিন ভারতবর্ষের 
সর্বত্র, গ্রামে, গঞ্জে, নগরে, ভারতবাসীগণ জাতীয় পতাকাতলে সমবেত হয়ে ব্রিটিশ 
সম্পর্কবর্জিত “পূর্ণ স্বরাজ' অর্জনে আত্মনিয়োগ করবার শপথ (71৩8০) গ্রহণ করবে। 
জনমানস পূর্ব থেকেই বিস্ফোরন্মুখ অবস্থায় ছিল। ২৬শে জানুয়ারী দেশব্যাপী প্রচন্ড 
উদ্দীপনার মধ্যে সবত্র ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী স্বাধীনতা দিবস পালিত হল। সহস্র 
সহত্র জনসভায যে শপথবাক্য লক্ষ লক্ষ কঠে উচ্চারিত হল সেটা রচনা করেছিলেন 
গান্গীজী। তার অংশবিশেষ আমরা উদ্ধৃত করছি £ 
৬/১ 1১0110৬0011 1015 0110 1100110101)10 11511 01 0110 1110101) [00010 2৬ 6)1 
2119 0110 0৩071616017 10000] 0110 01016) 11011011501 01709110011 0114 
100৬0 0110 50000110105 01 1110... ৬৮০ 10160৮০0150 01001 11 011 ০৬০10170111 
00]71৬০5 01 [0001)1৩ 01 01৩১০ 11115 0174 0105505 011011, 0100 [০01710170৬০ 
(0 (811011071151)0 060 01101 11 01100 0101131) 11. 11170 ডি11101) 00৬01117010 111 
11010 1005 1101 0101 00171041110 1170120 [0০0101 (01 11710 11000017) 10011 170৬ 
(9৩০ 11511 গো, 11১0 ০5010119110) 01 170 11055050110 10051017100 17010 
১০10110159011, 10110109011 ০0110090119 2110 51110107119, ৬৬০090110৮০ 11101310000 
101 11017 110১1 ১১৬০1 81101) 06111000060 070 01101) ডি) 50101 0 
১1111১1060 17100101700170৩, ৮5৩10101106) 00 2 11170 08717410040 814 ০1 


আইন- অমান। আনন্দালণ, গান্ধী-আরউইন চক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১৮৭ 


(6) ১1111111019 10101 (06) 1010 1101 1105 ০20504 070 100111614 01525101 06) 081 
০000070%. ১৯৩০-এর সাম্রাজাবাদবিরোধী উদাত্ত গণজাগৃতির বাপক ও উদ্দীপনাময় 
আত্মপ্রকাশ প্রকটিত হয় ২৬শে জানুয়ারীর সর্বব্যাপী জাতীয় উৎসাহ-উদ্যমের উদ্দাম ও 
দুর্ণিবার স্রোতোধারার মধা দিয়ে। 

১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা 
সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নাই । একটি নিঃসীম প্রশান্ত মহাসমুদ্র যদি অকস্মাৎ প্রচণ্ড 
গর্জন সহকারে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষেপে প্রমত্ত হয়ে ওঠে, তা হলে তার সেই ভয়াল প্রমত্ততার 
কতটুকু চিত্র ভাষায় প্রকাশ করা যায়ঃ প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্জা যখন উন্মত্ত বায়ুবেগে ঘরবাড়ী 
গাছপালা ভেঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বিশাল বিটপিমালাকে উৎপাটিত করে সুবিস্তীর্ণ দেশের 
সর্বাঙ্গে পদচিহ্ন অঙ্কিত করে সুদূরে প্রস্থান করে, তখন আমরা মুখের ভাষা দিয়ে বায়ুর সে 
উন্মন্তলীলার কতটুকুকে প্রকাশ করতে পারি? পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু এতিহাসিক ঘটনা 
ঘটে মানুষের ভাষা যার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। ১৯৩০ সালের আইন- 
অমান্য আন্দোলন সাম্্রাজাবাদ বিরোধী জাতীয় মহাজাগৃতির স্বাক্ষরবাহী এমনই এক 
অভূতপূর্ব জাতীয় চিত্ব-বিস্ফোরণকে প্রকটিত করলো যার প্রকৃত পরিচয়কে রূপায়িত 
করবার মত ভাষা আমি আয়ত্ করতে পারি নাই। পাঠকবর্গের কাছে আমি আমার সে 
দীনতার কথা স্বীকার করছি। 

আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করবার আগে গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি স্বয়ং 
তার সবরমতী আশ্রম থেকে কয়েকজন নির্বাচিত সহকর্মী নিয়ে যাত্রা করবেন, ২০০ মাইল 
১৯৩০ এব আইন দূরবর্তী ডাণ্ডি নামক সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামে আইনের নিষেধ অমান্য করে 
অমান্য আন্দোলন ।তার স্বহাত্তে লবণ প্রস্তুত করবার জন্য । গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন “হম্‌ যব্‌ 
উদাত্ত বেগ. তারবিস্তৃতি, যাত্রা শুরু করেঙ্গে তো হিন্দুস্থান উল জায়োঙ্গে'। সত্য সত্যই ১২ই মার্চ 
আগ ওবীর্ধবস্তা গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম থেকে যাত্রা শুরু করবার সাথে সাথে সারা 
ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠলো। ঝড়ের বেগে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো বিশাল উপমহাদেশের 
নগরে গ্রামে-গঞ্জে, যে ঝড়ে ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের দীনতম পর্ণকুটির যুগপৎ প্রকল্িত 
হল। | 

অনেকের কাছেই আজকের দিনে এই প্রশ্ন শুনতে হয় যে সরকারি আইন-অমানা করে 
দুচার সের বে-আইনী লবণ প্রস্তুত করলেই কি স্বাধীনতা আসে? তা যে আসে না, তা 
সকলেই জানে। দ্র-চারটি সরকারি কর্মচারী হত্যা করলেই যে স্বাধীনতা আসে এমন কথাও 
কেউ বলবেন না। কিন্তু সাম্রাজাবাদবিরোধী জাতীয় বিদ্রোহ সংগঠিত হয় কোন না কোন 
প্রতীককে আশ্রয় করে। বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে এই ধরনের প্রতীককে আশ্রয় করে, ক্রমশ 
তার ক্ষেত্র বাপক থেকে বাপকতর হতে থাকে । আমরা ইংরেজের প্রভুত্ব মানি না। তার 
ঠতৈরী আইন কানুনের কাছে বশ্যতা স্বীকারের দিন ফুরিয়ে গেছে। এই সার্বিক বিদ্রোহ জাতীয় 
মানসে ঞ্জই ধরনের প্রতীককে আশ্রয় করেই পুষ্ট হয়। তখন আর শুধু লবণের মাধো বিদ্রোহ 
সীমাবদ্ধ থাকে না। সর্বপ্রকার অত্যাচারমূলক সরকারি আইন ও আদেশ সমস্ত কিছু উদ্ধত 
বিদ্রোহের আঘাতে চূর্ণ করে নিষ্টুরতম দণ্ড ও ক্রেশ বরণের পথে জনবিদ্রোহ দৃপ্ত হয়ে ওঠে, 


১৮৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে । ১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন 
প্রবলতম সান্ত্রাজাবাদবিরোধী জাতীয় বিদ্রোহের ভয়াল মূর্তিতে আত্ম প্রকাশ করে। তার 
ভয়াল রূপ ব্রিটিশ সিংহের হৃৎপিন্ডকে ভীতিবিহূল কম্পনের আঘাতে অস্থুর করে তোলে । 
পৃথিবীর ইতিহাসে পরশাসনপীড়িত এক সুবিশাল উপমহাদেশের নিরন্ত্র জনসাধারণের এ 
ধরনের দুর্বার ও ব্যাপক প্রতিরোধ অভিযানের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আছে বলে আমাদের জানা 
নেই। 

গাহ্ধীজীর “ডাণ্ডি মার্চ" শুরু হতেই দেশে যে অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার প্লাবন 
শুরু হয় তার সম্পকে বোনে ব্রণিকেল পত্রিকা মন্তব্য করেন £ 
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গান্ধীজী যাত্রাপথে মাঝে মাঝেই থেমে থেমে জনসমাগমের কাছে ভাষণ দিয়েছেন। তার 
স্বভাবসিদ্ধ সহজ ও অগ্রিক্ষরা ভাষায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। একস্থানে তিনি বলেন £ 
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ছিল ৬ই এপ্রিল ভারতের সর্বত্র আইন-অমান্য শুরু হবে। সুতরাং সারাদেশ এ তারিখ থেকে 
সংগ্রামী উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। ডাঃ সীতারামাইয়ার ভাষায় £ "শা170 ০০৪0 
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হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতের জনতা জাতীয় মুক্তির সংকল্প অন্তরে গ্রহণ 
করে আন্দোলনে সামিল হল। নারীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ, ধনী নির্ধন ভেসে চললো আন্দোলনের 
'জোয়ারে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য । গ্রামীণ কৃষকেবা মাঠের কাজ ফেলে মিছিলে এসে সামিল 


আইন-অমানা আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলপ্টবিল বৈঠক ১৮৯ 


হল। একটা ক্ষুদ্র গ্রামের জনসভায় হাজার লোক যোগদান করত। ইংরেজের অতাচারের 
স্টীম রোলারও চলতে লাগলো সমান বেগে। কারাবরণের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। 'কেবা 
আগে প্রাণ করিবেক দান, তারই লাগি তাড়াতাড়ি ।” শান্তিপূর্ণ জনতার উপরে পুলিশের নির্মম 
গুলীবর্ষণ নিতানৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। ১৪ই জুলাই, ১৯৩০ তারিখে কেন্দ্রীয় 
বাবস্থাপক সভায় সতোন্দ্র চন্দ্র মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব হেগ্‌ 
সাহেব (1. 1. 0. 8918) জানান ১৫ই এপ্রিল থেকে ৩১শে মে এই দেড়মাস বিভিন্ন 
স্থানে পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে মোট ১০১ জন নিহত হয়েছে এবং ৪১৮ জন আহত 
হয়েছে। তার মধ্যে, ২৩শে এপ্রিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পুলিশের গুলীতে ৩০ জন 
ব্যক্তি প্রাণ হারায়। ২০শে এপ্রিল চট্টগ্রামে পুলিশ গুলী করে ১০ জনকে হত্যা করে। ৮ই 
মে বোম্বাইয়ের শোলাপুরে পুলিশ গুলী করে ১২ জন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে ও ২৮ 
জনকে জখম করে। ২৬/২৭ মে বোম্বাই বাজারে পুলিশের গুলীতে নিহত হয় ৫ জন ও 
আহত হয় ৬৭ জন। ১লা এপ্রিল কলকাতায় পুলিশের গুলীতে নিহত হয় ৭ জন ও আহত 
হয় ৫৯ জন। মে মাসের শেষ সপ্তাহে রেঙ্গুনে পুলিশের গুলীতে ২২ জন নিহত হয়, এইরূপে 
সারা ভারতে শান্তিপূর্ণ আইন-অমান্য আন্দোলন দমনের জন্য ইংরেজ সরকার বর্বরতম 
পেশাচিকতার আশ্রয় গ্রহণ কানও আন্দোলনের উদ্দাম গতিবেগ প্রশমন করতে সমর্থ হয় 
না। এই আন্দোলনে সারা ভারতে এক লক্ষ লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। সরকারের যতগুলি 
কারাগার ছিল সেগুলি ভর্তি হয়ে যায়। তখন টিনের চালা তুলে কিংবা পুরানো পরিত্যক্ত 
সরকারি দালানগুলি ঝেড়ে পুঁছে নূতন নৃতন “স্পেশাল জেল' খোলা হয়। অচিরাৎ সেগুলিও 
ভর্তি হয়ে যায়। তখন অগত্যা গ্রেপ্তার বন্ধ করে নিষ্টুর মারপিট শুরু হয়। মেদিনীপুরের 
কাথি ও তমলুকে লবণ প্রস্তুতকারী স্বেচ্ছাসেবকদের শরীরের উপরে ফুটন্ত লবণাক্ত জল 
ঢেলে দেওয়া হয়। যারা স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আশ্রয় বা আহার দিয়েছিল তাদের বাড়ীঘর 
সম্পত্তি ইস্তক তাদের গরু-বাছুর, ধানের গোলা লুঠ করা হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহাযাদানের 
অপরাধে নারী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ পৈশাচিক প্রহারের শিকার হর। 
যাদের কারাদণ্ড হয় তাদের অনেকেরই কারাদণ্ডের সাথে জরিমানা প্রদানের আদেশ হয়। 
জরিমানা প্রদানে কংগ্রেসের নিষেধ ছিল” অতএব জরিমানা আদায়ের ছলে এইসব লোকের 
মূল্যবান সম্পত্তি নিলাম করা হয়। দেশের লোক এই সব নিলাম ডাকায় অংশ গ্রহণ করতো 
না! অতএব পুলিসের কর্মচারীরা স্বনামে অথবা বেনামে স্বাধীনতা সংশ্রামীদের মুল্যবান 
সম্পত্তি নিলাম ডেকে নামমাত্র মুল্যে কিনে নিত। পাকিস্তানের খ্যাতনামা নেতা মিঞা 
ইকৃতিখারউদ্দিনের মোটর গাড়ী ৫০০ টাকা নিলামে বিক্রী হয়। ২৪ পরগণার মহিষবাথানের 
লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের একটি গ্রামোফন (অনেকগুলি রেকর্ড সহ) তিন টাকা মূল্যে নিলামে 
বিক্রয় হয়। ক্রেতা ছিলেন জনৈক সহকারি দারোগা । দেশের মানুষ এই আইন-অমানা 
আন্দোলনে পরিমাণহীন ত্যাগ ও দুঃখবরনের উদ্ভবল স্বাক্ষর রেখেছে। 

যদিও প্রচুর সংখ্যায় মুসলমান জনসাধারণ এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। তথাপি 
সাম্প্রদাঁয়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করতে সর্বপ্রকারে চেষ্টা 
করেছেন। গান্ধীজী যখন ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখটিকে “ভারতের স্বাধীনতা 


১৯০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


দিবস রূপে" ঘোষণা করে এ দিন ভারতবর্ষের সর্বত্র মুক্তিকামী ভারতবাসীগণ কর্তৃক 
পূর্বোন্তরাপ “স্বাধীনতার শপথবাক্” গ্রহণের নির্দেশ দান করেন, তখন মৌলানা মহম্মদ আলি, 
তার ভ্রাত। মৌলানা শওকত আলি, মৌলানা শকী দাউদী ও নবাব ইসমাইল খাঁ এক যুক্ত 
বিবৃতি প্রকাশ করে স্বাধীনতা দিবসের সমাবেশে যোগদান করতে মুসলমান সম্প্রদায়কে 
নিষেধ কবেন। তারা বলেন যে হিন্দু নেতৃবর্গ যেহেতু মুসলমানদের সাথে পূর্বাহে কোন 
আপোষ রফা না করে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করছেন, অতএব এ আন্দোলনে 
মুসলমানাদেব যোগদান করা উচিত হবে না।" এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে বিদেশী 
সরকারের ইঙ্গিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করাই ছিল তথাকথিত “মুসলিম রাজনীতির' 
প্রধান কর্মসূচী । তৎসত্বেও প্রচুর সংখ্যক মুসলমান আইন-অমান্া আন্দোলনে যোগদান 
করেন। ইংরেজের সমর্থক মুসলিম রাজনীতিকদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজের 
চিরস্থায়ী অভিভাবকত স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবোধিতা করা ও এই 
অপকর্মের পুরস্কার স্বরূপে ইংরেজ শাসকদের অনুগ্রহ প্রদত্ত কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আহরণ 
করা। বলা বাহুল্য এই সকল সুযোগ সুবিধা এমন ছিল যা শুধু উচ্চবিত্ত ইত 
মুসলমানদের শ্রেণী স্বার্থের পোষক। 

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঢাকা শহরের নারিন্দা একটি মসজিদের সম্মুখ দিয়ে 
যখন স্বাধীনতা দিবসের মিছিল যাচ্ছিল তখন মসজিদের মধ্য থেকে কিছু মুসলমান বেরিয়ে 
সাবাভাবত ভমিয়তু উল- এসে গোলমাল শুরু করেন এবং ছোটখাটো একটি সঙ্ঘর্ষ হয়। তবে 
উলেমা কর্তৃক আইন- এই অশান্তি অচিরাৎ প্রশমিত হয়। কোন প্রাণহানি ঘটেনি। এদিকে 
অমানা আন্দোলনেব মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মী শাস্ত্রবিদগণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান 
রতি পূর্ণ সমর্থন গ্ঞাপন “জমিয়ত-উল্‌-উলেমা-ই-হিন্দ” ১৯৩০ এর ৭ই মে তারিখে পাঞ্জাবে 
আশ্বালা শহরে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে আইন-অমানা 
আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবে বলা হয 

“৬101০ 05 0011101013 1165401। 01 010 0001101% 010 1101101) (101) 13101051) 
0017111101101) 1৬ 1110 01119 17025 10 [0801 8 ১()]) (6) 411 11010110158 0170 ১0100110170 
(10 10100 01 15100), (115 ১১৩১1০1) 01 010 191]101 2005215 10) 1100 1101511177১ 
101 101 017৩ 11096101001 010 0001109 থা (0 [00000 1101) 0100 000040 0৩ 
1১101710 [001501101 10৮/১, 01009 51108010, 11) ০০9017011017 ৮/101) 010 0011121055, 011 
01) 10011101010 ১0810 0000017 ৬/10) ০০৪79592081 070 00101717110101। এ 
সম্মেলনে গৃহীত আর একটি প্রস্তাবে বলা হয় “মদা বিক্রয়ের বিকদ্ধে পিকেটিং ও ব্রিটিশ 
পণ্য বর্জন সমর্থন করে জমিয়তের পক্ষ থেকে শীঘ্রই ফতোয়া" ও ইস্তাহার' প্রচার করা 
হবে 

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে জমিয়ত-উল-উলেমা-ই হিন্দ বরাবরই ভারতের 
স্বাধীনত। সংগ্রাম সমর্থন কারেছেন এবং ইংরেজের অনুগ্রহজীবী নবাব, নাইট, খাঁ বাহাদুর, 
খ' সাহেবদের জাতীয়তাবিরোধী কাজকর্ম কোনদিন সমর্থন করেন নাই। জমিয়ত কর্তৃক 
পরিকলিত সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইসলামিক শিক্ষায়তন দেওবন্দের ইসলামিক 


আইন-অমানা আন্দোলন, গান্ধী-আরউইণ টক্তি ও দ্িতীয় গোলটেবিল বেক ১৯১ 


বিদ্যালয়ের অধাক্ষ মৌলানা হোসেন আহমদ খাদানী চিরদিনই জাতীয়তাবাদী মুসলিম 
রাজনীতিকদের সমর্থক ছিলেন এবং কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ 
যোগদান করেছেন ও পুনঃ পুনঃ কারাবরণ করেছেন। 

ব্রিটিশবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উন্মত্ত জলোচ্ছাসের মত আন্দোলনের গতিবেগ ক্রমাগত স্ফীত 
হতে থাকে। বালির বাঁধ দিয়ে যেমন ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের উদ্ধত তরঙ্গবিক্ষোপকে 
গান্ধীজীর গ্রেপ্তার আটকানো যায় না, সেই প্রকার সরকারি পুলিশবাহিনীর সামুদ্রিক শক্তি 
ও পববর্তীঘটনা সেই উদ্দাম জনবিক্ষোভ প্রশমনের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। 
দিনের আলোয় গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার মত সাহস ছিল না সর্বশক্তিমান ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর । 
৫ই এপ্রিল রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময়ে গান্ধীকে অকস্মাৎ তার দীনশয্যা থেকে তুলে 
নিয়ে নিঃশব্দে একখানি মোটর লরীতে চাপিয়ে বোম্ধাইয়ের উপকণে একস্থানে নামিয়ে নিয়ে 
ট্রেনযোগে যারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যুষে গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হয়। পূর্বের 
বন্দোবস্ত মত গান্ধীজীর কার্যাভার গ্রহণ করেন বৃদ্ধ নেতা আবাস তায়েবজী। গান্ধীজীর 
গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র বিক্ষোভের আগুনে ভারতের আকাশ রাঙা হয়ে ওঠে। 
কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সমস্ত বড় শহরে হাটবাজার দোকানপাট অফিস আদালত সব 
বন্ধ হয়ে যায়। বোম্বাইয়ের ৪০ট বড় বড় কারখানার শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে কাজ বন্ধ করে। 
স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পঞ্চাশ হাজার লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, মিছিল করে। জি. আই. পি 
ও বি. বি সি. আই রেলওয়ের ওয়ার্কশপ বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে রাস্তায় 
বেরিয়ে পড়ে। বস্ত্রব্যবসায়ীরা ছয়দিন ব্যাপী হরতাল ঘোষণা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 
শোলাপুরে কিছু উত্তেজিত মানুষ ছয়টি পুলিশ চৌকীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সরকারের 
পৈশাচিক প্রতিহিংসা ২৫ জনকে হত্যা করে ও শ্রায় ১০০ জনকে বন্দুকের গুলীতে জখম 
করে পৈশাচিক হিংস্রতার রেকর্ড সৃষ্টি করে। গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদে পানামার ভারতীয় 
অধিবাসীগণ ২৪ ঘণ্টার হবতাল পালন করে। অনুরূপভাবে হরতাল পালন করে সুমাত্রা 
দ্বীপের ও নাইরোবীর প্রবাসী ভারতীয়গণ। ফ্রান্পের নানা সংবাদপত্রে গান্ধীর প্রশস্তিমূলক 
বিবরণ প্রকাশিত হয়। জার্মানীর অনেক বস্ত্ররপ্তানীকারক বিলাতের কারখানাসমূহে যে সকল 
সুতিবস্ত্রের অর্ডাব দিয়েছিল তাদের অনেকে সে সকল অর্ডার বাতিল করে দেয়। 
ভারতবর্ষেবও বহুতর বাবসায়ী বিলাতী দ্রব্যের আমদানির ব্যাপারে নতুন অর্ডার দিতে 
অস্বীকার করেন এবং অনেকে পূর্বের দেওয়া অর্ডার বাতিল করে দেয়। মাপ্চেষ্টার ও 
লিভারপুলের অনেক বস্ত্রকলের কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। 

আমেরিকার ১০২ জন খৃস্টান ধর্মযাজক (০112)/707)) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. 
মাকডোনাল্ডের নিকটে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করে তাকে অনুরোধ করেন গান্ধীজী ও 
ভারতীয় জনগণের সাথে আপোষ মীমাংসার জনা উদ্যোগী হাতে তাকে আহান জানান | 
এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নিউ ইয়র্কের ডঃ জোহন হেইনস হোম্স্‌ (01 06000 
1790765 11917105)। ধর্মযাজকগণ তাদের আবেদনে এ কথা উল্লেখ করেন যে ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী যেন গ্রেট ব্রিটেন, ভারতবর্ষ ও সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে মানবজাতির 
চূড়ান্ত অকল্যাণের সম্তাবনাযুক্ত বিরোধ নিরসনে উদ্যোগী হন (1179৩ 177০১১৪৪১ ০17০9104 


১৯২ ভাবতের স্বনীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
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আন্দোলনের দুর্বার গতি বিলাতের বণিকমহলকে আতঙ্কে অস্থির করে তোলে। 
বিলাতের 1947) 1/4/1- এর ম্যাণ্চেষ্টারের সংবাদদাতা লেখেন 2 "775 101051 70৬/5 
(10011) [10019 15 10101 10 01108 1,01709051)1105 11101) 11800 00 0 001111016 
51010451111. 11090) ১0111176 71115 যো ৬০০৮1151100 010 010511900৬1) 
11001111001, 210 11004501501 000191015 0110 10111118010 12115 01 11) 
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ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সিংহ নিরস্ত্র জনসাধারণের বলপ্রয়োগবর্জিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমনের 
জন্য যে উন্মত্ত হিংঅতার আশ্রয় গ্রহণ করে তা আইন, ন্যয়, নীতি ও মনুষ্যত্ববোধের সকল 
আন্দোলন দমনের  সীমালজ্ঘন করে ইতিহাসের ভাগারে ব্রিটিশ জাতির দূরপনেয় কলঙ্কের 
পৈশাচিক নিষ্ঠবতা। এক ঘৃণা বেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এই সময়ে ব্রিটিশ সাংবাদিক মিঃ 
মিঃ ব্রেইল্সফোর্ড ব্রেইল্স্ফোর্ড (৬1. 737911514) ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করে 
কর্তৃক প্রদ্ত বিবরণী সরকারি পৈশাচিকতার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, সে বিবরণটি কিছুটা 
দীর্ঘ হলেও তার এঁতিহাসিক মুল্যের কথা বিবেচনা করে আমরা তার অনেকাংশ এখানে 
উদ্ধৃত করছি। ১৯৩১ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে বিলাতের ম্যাঞ্চেটার গািয়ান 
পত্রিকায় এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মিঃ ব্রেইল্স্‌ফোর্ড লিখেছেন £ 
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কোন কোন আধুনিক এঁতিহাসিক-সান্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রামের সাথে যাঁদের 
প্রায় কেন্-প্রকার সম্পর্ক ছিল না-_ তারা মন্তব্য করেছেন যে আইন-অমান্য আন্দোলনে 
কৃষক ও শ্রমিকগণকে সামিল করা হয় নাই। এ ধরনের মন্তব্য অসত্য এবং এ সব 
এঁতিহাসিকের অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত বা অভিসন্ধি প্রণোদিত অপভাষণ মাত্র । ভারতবর্ষের যে 


১৯৪ ভার/তর গ্বাবীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


লক্ষ লশ্ঈ মানুষ গুধু দেশপ্রেমের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি অর্জনের জন্য 
অপরিমিত তাগ ও দুঃসহ ক্রেশ বরণ করেছে তাদের মধো সর্বশ্রেণীর মানুষ ছিল। কৃষক 
ও শ্রমিকেরাও সাধ্যানুযায়ী সে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে। ভারতের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী 
দেশপ্রেমে অপরাপর সম্প্রদায় থেকে পশ্চাৎপদ ছিল না। ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 
জাতীয় সংগ্রামে অগণিত নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবক ও বয়স্ক লোক দীর্ঘ কারাবাস দারিদ্র্য ও 
শারীরিক ক্রেশ সহ্য করেছেন অনেকে জীবন দান করেছেন, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগতভাবে 
কোন মুনাফা আহরণের মনোবৃত্তি তাদের ছিল না। দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা 
দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন। কৃষক ও শ্রমিকেরাও সেই দেশপ্রেমের 
তাগিদেই আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি সহ্য করেছেন অকুষ্ঠিত চিত্তে। জাতীয় জাগৃতির সেই 
পর্যায়ে কৃষক-শ্রমিকের শ্রেণীভিত্তিক সংগ্রাম দানা বাধে নি। সুতরাং যারা বলেন যে কৃষক 
ও শ্রমিকের শ্রেণীগত আর্থিক দাবি আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলে 
কৃষক ও শ্রমিকেরা এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় নি তারা পরোক্ষে কৃষক ও শ্রমিকদের 
(দশপ্রেমের অবমাননা কবেন। “আমার কতটুকু লাভ হবে বলুন_ তারপর বুঝে শুনে আমি 
স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবো'__এ ধরনের মনোবৃত্তি সম্পন্ন কৃষক বা শ্রমিক অন্তত সে 
যুগে ছিল না। 

উপনিবেশিক দেশে সান্রাজাবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম যে বহু শ্রেণীভিত্তিক 
আন্দোলন (1৮101101255 7৯1 0৬11161)1) হতে বাধ্য এ তত্ত্ব মাঝ্সীয় মতবাদের দ্বারা সমর্থিত । 
কারণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্তরে সংগ্রামের সার্থকতার জন্য সান্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় এঁক্য 
সংগঠিত করবার প্রয়োজন হয়, সেই এক্কে খণ্ডিত করলে সাম্ত্রাজযবাদীদের হাত শক্ত 
হয়, জাতীয় সংগ্রাম দুর্বল হয় । ওপনিবেশিক দেশে সান্ত্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম 
সর্বহারার মুক্তিসংগ্রামের একটি আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু সর্বহারার মুক্তি সংগ্রাম একের পর 
এক নানা মধ্যবর্তী স্তর অতিক্রম করে চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়। প্রতোক স্তরের 
রণকৌশলের প্রকারভেদ আছে। প্রত্যেক স্তরে “সহযোগী” (911195)ও “বৈরীপক্ষ' (01701103) 
পৃথক পৃথক হয়ে থাকে । এক স্তরে যারা 'সহযোগী' পরবর্তী স্তরে তারা বৈরীপক্ষ বলে 
গণ্য হতে পারে। আধুনিক কালে অপরিণত মার্সবার্দীদের অশিক্ষিত পাণ্ডিত্যের কবলে পড়ে 
মাকুবাদ নানা ভাবে অপচিত্রিত হচ্ছে। 

এদিকে সাইমন কমিশন সম্পর্কে যেভাবে ব্যাপক জনবিক্ষোভ সমগ্র ভারতে উদ্বেল হয়ে 
ওঠে, সেই বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে আতঙ্কিত করে তোলে । সাইমন কমিশন 
গোলটেবিল বৈঠক যে ভারতবাসীদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, সুচতুর ব্রিটিশ 
সম্পর্কিত ঘোষণা রাজনীতিকেরা তা বুঝতে পারেন এবং ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ জনচিত্তকে 
শান্ত করবার উদ্দেশ্যে নৃতন পথের সন্ধান করতে থাকেন। ১৯২৯-এর জুন মাসে বড়লাট 
লর্ড আরউইন বিলাত যান, এবং তথায় যথোপযুক্ত শলাপরামর্শ সারা করে অক্টোবর মাসে 
ভারতে ফিরে আসেন। তার অবাবহিত পরেই, ৩১শে অক্টোবর ১৯২৯ তিনি ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরূপে ভারতের কেন্দ্রীয় বাবস্থাপ্ক সভায় এক ঘোষণাবাণী প্রচার 
করেন। এ ঘোষণায় বলা হয় যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভারতের ভাবী 


আইন-অমান্য আন্দোলন, গাস্ী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১৯৫ 


শাসনতন্ত্র রচনার কার্য সুসম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও ভারতবাসী এই 
উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে লন্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক (9874 19016 
০00101709) বসবে। বড়লাটের এই ঘোষণ। অত্যন্ত চাতুর্ষপূর্ণ ভাষায় রচিত ছিল এবং সুদূর 
ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ কোন না কোন দিন কানাডা অস্ট্রৌলিয়া প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলির তুল্য 
মর্যাদা অর্জন করবে এ আশা প্রকাশ ছাড়া ভারতবর্ষকে আশু কোন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার 
বা মর্যাদা প্রদানের কোন প্রতিশ্ররতি এ ঘোষণার মধ্যে ছিল না। "15 1%8)০30'5 
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কাছে স্বাভাবিকভাবেই নিতান্ত অস্তঃসারশুন্য বলে প্রতিভাত হল। কংগ্রেস এই ঘোষণাকে 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নেহরু 
বলেন £ 
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উত্তুঙ্গস্তরে উপনীত করেছে, সেই সময়ে ইংরেজদের অনুগ্রহজীবী কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি 
নিয়ে ১২ই নভেম্বর ১৯৩০ লন্ডন শহরে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন শুরু হয়। 
কিন্তু কংগ্রেস বর্জিত এই বৈঠক এমন কি ইংরেজ রাজনীতিকদের কাছেও নিতান্ত ছেলেখেলা 
বলে প্রতিভাত হয় এবং মাত্র ২/১টি কমিটি গঠন করবার পর ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩১ 
তারিখে এ বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। 

এদিকে নিষ্ঠুরতম সরকারি নৃশংসতা সত্বেও আন্দোলনের গতিবেগ প্রশমিত হওয়ার 
কোণ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বিলাতের বণিকশ্রেণী চোখে অন্ধকার দেখছে। কংগ্রেসকে বাদ 
দিয়ে গোলুটেবিল বৈঠকের আর কোন অধিবেশন আহানও যে নিতাস্ত হাস্যকর প্রয়াস হবে, 
ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা সে কথাও ভালোভাবেই বুঝেছেন। নিরুপায় লর্ড আরউইন অগত্যা 
ভারতের নরমপন্থী (0191216) রাজনীতিকদের শরণাপন্ন হলেন। তিনি গুরু তেজবাহাদুর 


১৯৬ ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


শাপ্ু ও স্যার চিমনলাল শীতলবাদকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। 
বড়লাটের অনুরোধে মডারেট রাজনীতিকদের সংস্থা ইন্ডিয়ান লিবার্াল ফেডারেশনের 
কাউন্সিলের এক অধিবেশন বসলো। এই কাউন্সিল আইন-অমান্য আন্দোলনের নিন্দা 
করলেন বটে, কিন্তু সেই সাথে দাবি করলেন যে ডোমিনিয়ন স্ট্যোসের ভিত্তিতেই 
গোলটেবিল বৈঠক আহুত হোক এবং সেইরপে বৈঠকের আনুষ্ঠানিক শর্তাবলী (1073 
01791010709) ঘোষিত হোক। যার ফলে যে সকল গোষ্ঠী এ বৈঠক সম্পর্কে বর্তমানে 
প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন তারাও বৈঠকে যোগদানে আগ্রহী হন। কাউন্সিল আরও প্রস্তাব 
করলেন যে কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করে এমন একটি আপোষরফার পন্থা উদ্তাবন করা 
হোক, যার ফলে একই কালে কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন থেকে বিরতি ঘোষণা 
করবেন ও সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্টও যাবতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করবেন এবং 
এইভাবে গোলটেবিল বৈঠকে সকল রাজনৈতিক দলের যোগদানের পথ উন্মোচিত করবেন, 
(11101101101 1910 51095 0. 0106 5111101100160815 095$580101) 01 01৮11 0150190191100 
2100 11011100101) 01 0001৬০0 00101119110) 01) 0116 [গো 01 0170 009৬০111101 10 0০ 
17017115194 0৮ 1619856 01 1] (11050 ৮41)05০ 09900]) 1105 0991) 10501211190 101 
70০01111027] 1995015 0170 (116 (910110 01 211 [08101951190 6০0৮০11719105 1011 
০01160010.)”১২ ইতিমধ্যে বিলাতের ডেইলি হেরাল্ড পত্রিকার সম্পাদক মিঃ সোলোকোম্ব 
(৬. 5০1০০০1৩), যিনি আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য ভারতে 
এসেছিলেন, তিনি শান্ত ধীর স্থির আইন-অমান্যকারী স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে সরকারি 
পুলিশের বীভৎস অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করে অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করেন ও তার পত্রিকায় 
লিখে পাঠান ঃ 
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২০শে মে তারিখে মিঃ সোলোকোন্থ যারবেদা কারাগারে গিয়ে গাঙ্গীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন ও কথাবার্তা বলেন। অতঃপর মিঃ সোলোকোম্থ ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থার 
আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে ডেইলী হেরাল্ডু পত্রিকায় এক বিবরণী প্রকাশ করেন। মিঃ 
সোলোকোম্ব তার বিবরণীতে উল্লেখ করেন যে, '১৬০া। 2৫ 015 01101091107 & 
58011817011 15 [99551916"। তিনি জানান যে কতকগুলি শর্তে আইন-অমান্য আন্দোলন 
সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদানে হয়ত গান্ধীজী সম্মত 
হতে পারেন। তিনি লেখেন £ 
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অতঃপর মিঃ সোলোকোম্থ স্বতংপ্রবৃত্ত হয়ে সার তেজবাহাদুর সাপ্ু ও ভারতবিখ্যাত 
আইনবিদ ডঃ মুকুন্দরাও জয়াকরকে অনুরোধ করেন কংগ্রেসের সাথে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের 
সাগ্র-জয়াকবদৌতা, একটা আপোষ রফা সাধনের উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থের 
প্রথম পর্যায, আরউইনের (171671710121-র) দায়িত্ব গ্রহণ করতে। তারা উভয়ে এই দায়িত্ব গ্রহণে 
অনমনীয়ত।র ফলে সম্মত হন। ১৯৩০-এর জুলাই ও আগস্ট মাসে এ দুই নেতা কারারুদ্ধ 
টি রচে্টা বাথ কংগ্রেস নেতাদের সাথে ও বড়লাট লর্ড আরউইনের সাথে কয়েকবার 
| সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান দাবিগুলি সম্পর্কে লর্ড আরউইনের 
প্রতিকুল মনোভাবের কোন হেরফের হয় না। কংগ্রেসের দাবি ছিল প্রধানত (ক) গোলটেবিল 
বৈঠকে আলোচনা হবে ভারতের শাসনব্যাপারে ভারতবাসীগণ কর্তৃক নির্বাচিত সংস্থার পূর্ণ 
কর্তৃত্ের স্বীকৃতির ভিত্তিতে, ছিটেফৌটা শাসন সংস্কারের ভিত্তিতে কোন আলোচনা হবে 
না। (খ) স্বইচ্ছায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ভারতবাসীর থাকবে। 
(গ) লবণকর সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে । আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত করণের সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। (ঘ) ইংলভ্ড 
হোমচার্জ নাম দিয়ে যে প্রচুর টাব। প্রতিবৎনর ভারত থেকে লুন করছে, তার যৌক্তিকতা 
(কোন নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন হবে। () আন্দোলন দমনের নামে পুলিশী 
অত্যাচারে যাদের সম্পত্তিহানি ঘটেছে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চে) আইন- 
অমান্য স্থগিত হওয়া সত্ত্বেও বিলাতী বস্ত্র ও মদ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং চলতে থাকবে। 
পিকেটিং দমনের জন্য যে সকল অর্ডিন্যা্প জারী করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করে নিতে 
হবে। লর্ড আরউইন এই সমস্ত দাবির কোন একটির সম্পর্কেও সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি 
দিতে স্বীকৃত হন না। স্যার তেজবাহাদূর ও ডঃ জয়াকর ১৬ই আগস্ট তারিখে মতিলাল 
নেহরু ও গান্ধী, জওহরলাল প্রভৃতির কাছে পত্র লিখে তাদের জানিয়ে দেন লর্ড আরউইনের 
কাছ থেকে সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি আদায়ে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তারা লর্ড আরউইন কর্তৃক 
লিখিত চিঠির কপিও নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। যারবেদা কারাগার থেকে গান্ধীজী, 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু, বল্পভভাই প্যাটেল ও জয়রামদাস দৌলতরাম পত্র লিখে স্যার 
তেজবাহাদুর ও ডঃ জয়াকরকে জানিয়ে দেন যে আপোষ আলোচনার নিবৃত্তি ঘটেছে। আর 
আলোচনার প্রয়োজন নাই। লর্ড আরউইন গান্ধীজীর কঠোর মনোভাব দেখে হয়ত কিছুটা 
বিচলিত হয়েছিলেন। এ দিকে ভারতে যাঁরা ইংরেজদের হিতৈষী বলে পরিচিত ছিলেন তারা 
এবং বিলাতের বণিক সমাজ আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ফলে অসন্তোষ প্রকাশ 
করতে থাকেন। লর্ড আরউইন দুমুখো নীতি অবলম্বন করেছেন। একদিকে আন্দোলন 
দমনের জন্য দশটি নির্যাতনমূলক অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন। অন্য দিকে বক্তৃতার নিবৃত্তিতে 
ভারতের উদাত্ত জাতীয়তাবাদী জাগুতি সম্পর্কে দু চারটা প্রশংসাবাকাও বর্ষণ করছেন। 
কলকাতারু ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভায় তিনি বললেন ঃ 
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১৯৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


(0 07091502190 (15 60180171621) [0০0৮/০10011 17792101176 01 1৭901019115] (10115 
(008 01711180118 17801) 01 070 11710121) 0170812110. 

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ জওহরলাল নেহরু ও ডঃ সৈয়দ মাহমুদকে ভিন্ন জেল থেকে 
যারবেদা কারাগারে নিয়ে আসা হল অর্থাৎ তাদেরকে গান্ধীজীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। 

পূর্বেই বলা হয়েছে রামহীন রামায়ণের মত কংগ্রেস বর্জিত প্রথম গোলটেবিল বৈঠক 
' ১৯শে জানুয়ারী তারিখে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। বৈঠকের শেষদিকে অর্থাৎ 
১৯শে জানুয়ারী ১৯৩১-এ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ব্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বৈঠকের সদস্যদের কাছে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রচার করেন। তিনি বলেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনবিধিতে 
শাসনবিভাগীয় পদাধিকারীগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত আইনসভাসমূহের কাছে দায়ী 
থাকবে, এ নীতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। তবে দেশরক্ষা (সৈন্য বিভাগ) 
ও বৈদেশিক দপ্তরের উপরে আইনসভার কর্তৃত্ব থাকবে না। তা ছাড়া, কিছুকালের জন্য 
(101 9 79217100০01 1121)5101011) কেন্ত্রে বডলাটের হাতে ও প্রদেশসমূহে গভর্নরদের হাতে 
আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক দায়িত্বের ব্যাপার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের 
্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কতকগুলি 'বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত” থাকবে। এ বিবৃতির শেষাংশে প্রধানমন্ত্রী 
বলেন ঃ 
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দুই দিন পরে অর্থাৎ ২১শে জানুয়ারী এলাহাবাদে স্বরাজভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 
অধিবেশন বসে। তখন ওয়ার্কিং কমিটি “বেআইনী সংস্থা (0118৬/01 23500190107) বলে 
ঘোষিত ছিল। তৎসত্বেও বয়োবৃদ্ধ নেতা মদনমোহন মালব্য অসুস্থ শরীর নিয়ে অধিবেশনে 
আগাগোড়া উপস্থিত থাকেন। ইতিমধ্যে গুরুতর অসুস্থতার কারণে পণ্ডিত মতিলাল 
নেহরুকেও জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন 
যে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মনোনীত কয়েকজন দেশীয় “রাজা” 0)070০)-এর কতিপয় 
ইংরেজতোষক নামী ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাতে যে তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত 
হয়েছে, কংগ্রেস তাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করছে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে আরও বলা 
হয় যে কংগ্রেস যে সকল শর্ত দিয়েছে তা গৃহীত না হলে পুনরায় আপোষ আলোচনার 
কোন প্রশ্ন ওঠে না। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি দুর্বার বেগে আইন-অমান্য আন্দোলন চালিয়ে 
যাওয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। স্থির হয় যে পরদিন, অর্থাৎ ২২শে জানুয়ারী 
ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা হবে। কিন্তু ২১শে 
তারিখেই অকস্মাৎ লন্ডন থেকে স্যার তেজবাহাদুর ও স্যার শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত 
একখানি টেলিগ্রাম মতিলাল নেহরুর হাতে পোৌঁছায়। এ টেলিগ্রামে শাণ্তু ও শাস্ত্রী জানান 
যে তারা অবিলম্বে দেশে ফিরে আসছেন, তাদের বক্তব্য শ্রবণ না করে ওয়ার্কিং কমিটি যেন 
প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন। এর ফলে ওয়ার্কিং কমিটিতে 
গৃহীত প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়। 


আইন-অমান্য আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১৯৯ 


এর পরেই ২৫শে জানুয়ারী বড়লাট লর্ড আরউইন আকস্মিক ভাবে এক ঘোষণা প্রচার 
করে জানান যে কংগ্রেস যাতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১৯শে জানুয়ারী তারিখের ঘোষণাটি খোলা 
মনে বিচারবিবেচনা করতে পারেন তদুদ্দেশ্যে ভারত গভর্নমেন্ট প্রাদেশিক গভর্ন মেন্টসমূহের 
সাথে পরামর্শ করে মিঃ গান্ধী এবং ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারীর পরে এ যাবৎ যত কংগ্রেস 
নেতা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হয়েছেন তাদের সকলের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন 
এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে “অবৈধ সংস্থা" বলে ঘোষণা করে যে আদেশ প্রচারিত 
হয়েছিল, সে আদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। লর্ড আরউইন এ ঘোষণায় আরও বলেন £ 
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এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি “অবৈধ সংস্থা বলে ঘোষিত 
হওয়ার পর যতবার ওয়ার্কিং 'মিটির অধিবেশন হয়েছে ততবারই সঙ্গে সঙ্গে কমিটির 
যাবতীয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃতন ওয়ার্কিং কমিটি 
গঠিত হয়েছে। এইভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন চলা কালে ৮/১০ বার নূতন ওয়ার্কিং 
কমিটি গঠিত হয়েছে। এ সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দিষ্ট সভ্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন। 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এইরূপ এক অন্তর্বত্ী কমিটির সভ্যপদে বৃত হন। তার পরেই নৈনীতালে 
সেই কমিটির অধিবেশনে যোগদান করে তিনি গ্রেপ্তার হন ও ছয়মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হন। যতদূর মনে পড়ছে এইরূপ সর্বশেষ অন্তর্বর্তী কমিটির সভাপতি ছিলেন লক্ষৌয়ের 
খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী নেতা চৌধুরী খালিকউদ্জমান। বড়লাটের ঘোষণা অনুসারে 
যাবতীয় অন্তর্বর্তী ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদসোরই কারামুক্তির আদেশ প্রদত্ত হয়। এরূপ 
এই মর্মে আদেশ প্রচাব করেন। 

দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আপোষ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির 
জনা একতরফা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে কোনরূপ প্রার্থনা বা অনুরোধ 
বিটিশ গভর্নমেন্টে জানানো হয় নাই। জুলাই-আগস্ট মাসে শাপ্ু জয়াকরের মধ্যস্থতায় যে 
আকস্মিক মতি আপোষ প্রচেষ্টা হয়, তা লর্ড আরউইনের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই 
পরিবর্তনের সম্ভাব্য ব্যর্থ হয়। অথবা, ৪/৫ মাস পরে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আকস্মিক মতি 
হীহিনান পরিবর্তনের কারণ কি হতে পারে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকগণের 
মনকে আলোড়িত করবে। এটা খুবই সম্ভব যে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের শোচনীয় ব্যর্থতা 
ব্রিটিশ ব্বাজনীতিকগণকে ভাবিত করে তুলেছিল। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে ৮৬ জন 
প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন (সকলেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত), তার মধ্যে 
১৩ জন ছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতিক, ১৬ জন দেশীয় রাজা (আলোয়ার ও বিকানীদের 


২০০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


মহারাজা, ভূপালের নবাব বাহাদুর প্রভৃতি) । বাকী ৫৭ জন মডারেটপত্থী ভারতীয় রাজনীতিক 
ও নানা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের নেতা, নির্ভেজাল ইত্রেজ ভক্ত। ভারতের জনসাধারণের 
উপরে যে এঁদের বিশেষ কোন প্রভাব নাই, ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা সেকথা ভালোভাবেই 
জানতেন। মডারেটপন্থী ভারতীয় রাজনীতিকেরাও প্রায় একবাক্যে ঘোষণা 
করলেন-__'ডোমিনিয়ন স্ট্ট্যাসের' ভিত্তিতেই আলোচনা চলবে। স্যার তেজবাহাদুর, স্যার 
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মডারেট নেতৃবৃন্দ অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন 
যে ইংরেজের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে হলে গোলটেবিল 
বৈঠকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণের মধ্যে যীরা 
চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান তারাও বুঝেছিলেন যে কংগ্রেসবিহীন গোলটেবিলবৈঠক যে সিদ্ধান্তই 
করুক না কেন, ভারতবাসীদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, সাইমন কমিশনকে যে ভাবে 
ভারতবাসী সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে, গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তও সেইভাবে অগ্রাহ্য 
হবে। তার অর্থ ভারতে অশান্তি চলতে থাকবে। ব্রিটিশ পণ্যের ভারতীয় বাজার ক্রমাগত 
সঙ্কুচিত হবে, বিলাতে আর্থিক সঙ্কট দেখা দেবে। অতএব এটা খুবই সম্ভব যে মডারেটপন্থী 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও একদল বুদ্ধিমান ব্রিটিশ রাজনীতিক সমবেতভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের 
উপরে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তারই ফলে কংগ্রেসের সাথে আপোষ রফাব জন্য ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একতরফা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ থেকে লর্ড আরউইনের সাথে গান্ধীজীর আলোচনা শুরু হয়। 
ইতোমধ্যে ৭ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মৃত্যু ঘটে । আলোচনায় কখনও বা আশার 
গাহ্ধী-আরউইন টুক্তি/ আলোকরশ্ম দৃষ্ট হয়, কখনও মেঘের ঘনঘটা প্রত্যেকটি প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ 
আইন-অমানা সাময়িক আলোচনা । ভারতের ভাবী সংবিধান পূর্ণ স্বাধীনতার কতটা নিকটবর্তী 
ভাবে স্থগিত/ গোল- হবে? 98650170001 ।100190790617০০ পাওয়া যাবে কি নাঃ সামরিক 
টেবিল বেটকে অংশ বিভাগ ও বৈদেশিক বিভাগের উপরে প্রশাসনিক কর্তৃত্ কতটুকু 
ভারতীয়দের অনুকূলে সংরক্ষিত থাকবে? বন্দীমুক্তির সীমা কতদূর 
পর্যন্ত বিস্তৃত হবে? পুলিশী প্ররোচনা ও অত্যাচারের ফলে যেখানে হিংসাত্মক আচরণের 
অজুহাতে সত্যগ্রহীদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদন্ড হয়েছে, তারা মুক্তি পাবে কিনা? বৈপ্রবিক 
অপরাধে দণ্ডিত ও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের কি হবে? আইন-অমানা বন্ধ হলেও বিদেশী 
পণ্যের বিক্রয় ও মদ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং কতটা চলতে দেওয়া হবে? পিকেটিং 
অর্ডিন্যান্স অবিলম্বে প্রত্যাহহত হবে কি না? করবন্ধ আন্দোলনের জন্য যাদের সম্পত্তি 
নামমাত্র মূল্যে নিলামে বিক্রয় হয়েছে তারা সম্পত্তি ফেরৎ পাবে কি না?- ইত্যাদি নানা 
প্রশ্ন । প্রায় প্রতিদিন গান্ধীজী ও লর্ড আরউইনের দীর্ঘ আলোচনা এবং তার পরেই মুক্তিপ্রাপ্ত 
ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে তার রিপোর্ট প্রদান, তাদের প্রত্যেকের মতামত গ্রহণ । 
এমনও হয়েছে যে কোনদিন বড়লাটের কৃঠি থেকে গান্ধীজী ফিরেছেন রাত্রি আড়াইটায়। 
এইভাবে দিনের পর দিন দীর্ঘ আলোচনার পরে ওয়ার্কিং কমিটির অর্থাৎ ১৯৩০ ঞানুয়ারী 
থেকে শুরু করে যতগুলি ওয়াকিং কমিটি গঠিত হয়েছে তার) সকল সদস্যের অনুমোদন 
ক্রমে ৫ই মার্চ ১৯৩১ গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির প্রধান প্রধান শর্ত 


আইন-অমান্য আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ২০১ 


হল-_-আইন-অমান্য আন্দোলন সাময়িক ভাবে স্থগিত থাকবে; কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল 
বৈঠকে যোগদান করবে; বিদেশী পণ্য ও মদ্য বিক্রয়ের সম্পর্কে বলপ্রয়োগ ও জুলুম বর্জিত 
শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এর অধিকার কংগ্রেসের থাকবে; আইন-অমানা আন্দোলনের শুরু থেকে 
সরকার যে সকল দমনমূলক অর্ভিন্যান্স জারী করেছেন, তা প্রত্যাহৃত হবে। কিন্তু ১৯৩১ 
সালের ১নং অর্ডিন্যান্স যা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য চালু করা হয়েছে, সেটি বহাল 
থাকবে; বিভিন্ন সংস্থাকে বেআইনী-সংস্থা বলে ঘোষণা করে যে সকল আদেশ প্রচারিত 
হয়েছে তা প্রত্যাহৃত হবে; আইন-অমান্য আন্দোলনে, হিংসাত্মক কার্যোর অভিযোগে যাঁরা 
দণ্ডিত হন নাই এমন সব বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে, সমুদ্রের বা লবনাক্ত জলাশয়ের 
নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যক্তিগত বাবহারের জন্য কোন প্রকার কর প্রদান না করে 
নিজেরা লবণ প্রস্তুত করতে পারবে; করবন্ধ আন্দোলনে আইনবিগহিতি উপায়ে যাদের 
সম্পত্তি হরণ করা হয়েছে তারা অভিযোগ করলে জেলাশাসকেরা উপযুক্ত তদন্ত করে 
যথাযোগা বাবস্থা গ্রহণ করবেন ইত্যাদি। 

গান্ধী আরউইন চুক্তি নিয়ে আধুনিক কালে কিছু কিছু অবান্তর সমালোচনা শ্রুত হয়। এক 
ধরনের সমালোচক আছেন ফারা বলেন আন্দোলন সিদ্ধির দুয়ারে পৌঁছেছিল, এমন সময়ে 
জনমনে গান্ধী-আরউইন গান্ধীজী গন।টিপে আন্দোলনকে হত্যা করলেন । এ ধরনের সমালোচকরা 
চুক্তির প্রতিক্রিয়া প্রায়শই এই আন্দোলনের ধারে কাছে ছিলেন না এবং আন্দোলন সম্পর্কে 
কোনরপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এঁদের ছিল না। আন্দোলনে যে সহস্র সহজ মানুষ ত্যাগ ও 
দুঃখবরণ করেছেন, তাদের মনে এই চুক্তি কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তাই দিয়েই এই চুক্তির 
প্রকৃত রাজনৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব । এই চুক্তির ফলে কি আন্দোলনে অংশ-গ্রহণকারীদের মনে 
হতাশা বা অবসাদ নেমে এসেছিল£ অথবা নূতন আশার আলোকে তাদের চিত্ত উদ্তাসিত 
হয়েছিল? প্রকৃত ঘটনা এই যে কংগ্রেসের মধ্যে কিংবা কংগ্রেস-সমর্থক ব্যক্তিদের মধ্যে এই 
চুক্তি নূতন উৎসাহের জোয়ার সৃষ্টি করে। সমগ্র দেশে কংগ্রেসের সম্মান ও মর্যাদা প্রচণ্ডরূপে 
বৃদ্ধি পায়! এই চুক্তি অনুচিত হয়েছে, এমন কোন মন্তব্য কোন কংগ্রেস কর্মীর প্রমুখাৎ প্রকাশ 
পায় নাই। মুক্তি প্রাপ্ত বন্দীরা যখন নিজ নিজ কাজের এলাকায় ফিরে এসেছেন তখন সহস্র 
সহস্র মানুষ তাদেরকে বীরের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে। চুক্তির ফলে জনউৎসাহের গতিবেগ 
হাসপ্রাপ্ত হয় নাই, বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা অদম্য উৎসাহে জনসংযোগের 
কাজে লেগেছেন, শ্রান্তি ক্লান্তি সব যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কর্মীদের মনে বলিষ্ঠতা 
এসেছে। কংগ্রেসই যে স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি কংগ্রেসবিরোধীদের 
মনেও এ সত্যের উপলব্ধি জন্মেছে। যে নয়মাস চুক্তি বলবৎ ছিল, এঁ সময়ে কট্টর 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারাও প্রকাশ্য জনসভায় কংগ্রেসবিরোধী কোন প্রচার করতে সাহস 
পান নাই। গান্ধীজী নিজের উপরে কোন দায়িত্ব রাখেননি, অতগুলি অন্তর্বর্তী ওয়ার্কিং কমিটির 
সমস্ত সভ্য দিল্লীতে উপস্থিত থেকেছেন। গান্ধীজী প্রতিদিনের আলোচনার রিপোর্ট প্রদান 
করেছে তাদের কাছে। এ সমস্ত সদস্যের সর্বসম্মত অনুমোদন লাভের পরে চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছে। সুতরাং গান্ধীজী এ চুক্তি করে আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করেছেন-_ এ ধরনের 
সমালোচনা অপরিণতবুদ্ধি বালকের মন্তব্যের মতই উপেক্ষার যোগ্য। 


২০২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


২৯শে আগস্ট ১৯৩১ গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বোম্বাই 
বন্দর থেকে রওনা হন। সঙ্গী ছিলেন তার পুত্র দেবদাস গান্ধী, দুই জন সেক্রেটারী ও মিস্‌ 
দ্বিতী গোলটেবিল শ্লেড (মীরা বেন)। গান্ধীজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি (৯০1০ 
বৈঠক 06195916) হিসাবে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে 
কংগ্রেসের আর কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। তবে কংগ্রেসনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু 
ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক নারী প্রতিনিধি (৬/০1161 0০198916) হিসাবে মনোনীতা হয়ে 
বৈঠকে যোগদান করেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অবশ্য ঘোষণা করেন যে অন্য যে কোন দল 
এককভাবে যত সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে কংগ্রেসকে তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় 
প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দিতে গভর্নমেন্ট প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী 
ওয়ার্কিং কমিটি একমাত্র প্রতিনিধি (5019 09169909) রীপে গান্ধীজীকে প্রেরণ করেন। 
গান্ধীজী বলেন যে সংখ্যা দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা জাতীয় দাবি উত্থাপন 
করব। আমাদের যা বক্তব্য তা একজনে বল্লেই চলবে। প্রতিনিধি একজন হলেও কংগ্রেস 
প্রতিনিধিকেই অধিকাংশ ভারতবাসীর প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে নেওয়ার দায়িত্ব ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্টের। 

গান্ধীজীকে “একমাত্র প্রতিনিধি" করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত শুভ ফলপ্রসূ হয় নাই। কংগ্রেসের 
এই সিদ্ধান্ত সমীচীন হয়েছিল কি না সে প্রশ্ন তর্কাতীত নয়। মনে হয়, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ব্যাপারে ভাব প্রবণতার আতিশয্য কংগ্রেস নেতৃবর্গের বাস্তববুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল। 
বিলাতের একদল কট্টর রক্ষণশীল রাজনীতিক যে গোপনে সান্প্রদায়িকতাবাদী ও 
জাতীয়তাবিরোধী শক্তিসমূহের সহায়তায় ভারতবাসীর জাতীয় একতাকে বিধ্বস্ত করবার 
হীনষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এই বিপদ সম্পর্কে কংগ্রেসনেতবর্গ যথাযথরূপে অবহিত ছিলেন 
না। ইংরেজের অনুগ্রহজীবী একদল রাজনীতিককে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে 
প্রদর্শন করে এঁরা গোলটেবিল বৈঠকের সামনে এমন একটা কৃত্রিম চিত্র উপস্থিত করতে 
সচেষ্ট হয়েছিলেন যে কংগ্রেস শুধুমাত্র স্বল্পসংখ্যক রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর প্রতিনিধি, 
মুসলিম সম্প্রদায় এবং হিন্দুসমাজের মধো যে বিপূল সংখ্যক অনুন্নত জাতি (0105560 
০193595) রয়েছে তারা কংগ্রেসকর্তৃক উপেক্ষিত এবং তাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থ কংগ্রেসের 
হাতে নিরাপদ নয়। অতএব ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই তথাকথিত সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদেব 
দায়িত্বকে উপেক্ষা করতে পারে না- ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে এই তথাকথিত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ 
সম্পর্কে ব্যবস্থা থাকা চাই এবং সেজন্য বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্নরদের হাতে প্রচুর 
পরিমাণে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা চাই, এই সব প্রচার চালানো হচ্ছিল। একদিকে যেমন 
ইংরেজের অনুগ্রহজীবী রাজ-উপাধির শিরস্ত্রাণশোভিত সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতৃবর্গকে 
মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত মুখপাত্ররূপে প্রদর্শন করা হল, অপরদিকে ডঃ আম্বেদকরকে 
যাবতীয় অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত নেতারূপে চিত্রিত করে প্রচার অভিযান চলতে 
লাগলো। যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ও তথাকথিত অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে বরাবর যুক্ত থেকে প্রচুর ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছেন, তাদের কথা 
বিবেচনার মধ্যে স্থান পেলো না। কংগ্রেস ইচ্ছা করলেই জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান কংগ্রেস পক্ষীয় 


আইন-অমান্য আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ২০৩ 


মুসলিম নেতাদের কয়েকজনকে এবং তথাকথিত অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের কংপ্রেসপঞ্থ। 
কয়েকজন নেতাকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভূক্ত করতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে 
বিলাতের লোকেও বুঝতে পারতো যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিমনেতারা এবং ডঃ 
আন্বেদকর মুসলিম সম্প্রদায়ের বা তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায় সমুহের স্বয়ং নির্বাচিত নেতা 
মাত্র, এ দুই সম্প্রদায়তুক্ত প্রচুর সংখ্যক লোক তাদের নেতৃত্ব স্বীকার করেন না মুসলিমদের 
মধ্যে স্যার ওয়াজির হাসানের নেতৃত্বাধীন শিয়া সম্প্রদায়, সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান জমিয়ত-উল্-উলেমা-ই-হিন্দ, অহর গোষ্ঠী, বিহারের মোমিন শ্রেণী, উত্তরপশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের খান্-্রাতৃদ্বয়ের অনুগামীগণ, বেলুচিস্তানের খান্‌ আব্দুস্‌ সামাদ খানের 
অনুগামীরা, বাংলার কৃষকপ্রজা দলের নেতৃবৃন্দ, এঁরা যে শুধু কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন 
তাই নয়, কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতাসংগ্রামে এঁদের অনেকের ত্যাগ ও দুঃখবরনের এতিহ্য 
যেমন অত্যুজ্্বল, তেমনই অবিস্মরণীয় । আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানগণের অতুলনীয় ত্যাগ, দুঃখবরণ, শৌর্য ও আত্মবিসর্জনের কাহিনী 
জাতীয় ইতিহাসের চিরকালীন সম্পদ । ৩রা জুন ১৯৩০ তারিখে বোস্ধে ব্রানিকেল পত্রিকার 
সম্পাদক এম. এ. ব্রেলডী ও জমিয়ত-উল-উলেমার সম্পাদক মৌলানা আহমদ সইদ্‌-এর 
নেতৃত্বে একমাইল দীর্ঘ এক মুলিম শোভাযাত্রা আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রতি অকুঠঠ 
সমর্থন জ্ঞাপন করে ।১৬ কংগ্রেস যে কোন এককদলের চেয়ে বেশী সংখ্যায় প্রতিনিধি 
প্রেরণের সুযোগ লাভ করা সত্তেও কংগ্রেসের প্রতিনিধিমগুলীতে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত 
জাতীয়তাবাদী কোন কোন নেতাকে অন্তর্ভূক্ত না করে গান্ধীজীকে একমাত্র প্রতিনিধি 
মনোনীত করে ভুল করেছিলেন। এই ভুলের ফলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও ইংরেজের 
অনুগ্রহজীবী মুসলিম নেতাদের ও ডঃ আন্দেদকরের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের দাবি যে 
একটা শতছিদ্র জলপাত্রের তুল্য, এই কঠোর সত্যটি বৈঠকের সামনে যথাযথরূপে তুলে 
ধরা গেল না। গান্ধীজী লর্ড আরউইনকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন যে 
গোলটেবিল বৈঠকে তিনি যে সকল প্রতিনিধি মনোনীত করবেন তার মধ্যে যেন ডাঃ 
আন্সারীর নাম থাকে। কিন্তু বড়লাট প্রভাবশালী মুসলিম নেতাদের প্রবল আপত্তির কথা 
উল্লেখ করে সে অনুরোধ পালনে অসম্মত হন। কংগ্রেস তার হাতের তাস ছেড়ে দিয়েছে। 
কংশ্রেসের নিজস্ব তালিকায় অনায়াসে ডাঃ আন্সারী, তাসউদ্দিক আহম্মদ শেরওয়ানী, মিঃ 
আসফ আলি, ডাঃ সমিউদ্দিন কিচলু, ডাঃ খান সাহেব, ডঃ সৈয়দ মাহমুদ প্রভৃতির মধা থেকে 
অন্ততঃ ২/৩ জনকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতো, কিন্তু সাময়িক ভাবপ্রবণতার দ্বারা নেতৃবর্গের 
বাস্তববুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছিল। সরকার মনোনীত মুসলিম প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে একমাত্র 
পাটনাব স্যার আলি ইমাম জাতীয়তাবাদী মতাবলম্বী ছিলেন। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে 
ভাষণে তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রথার নিন্দা করেন £ 
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২০৪ ভারতেব স্বাধীনত। সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
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গাহ্ধীজী ১২ই সেপ্টেম্বর লন্ডনে পৌঁছান। ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি গোলটেবিল বৈঠকের 
ফেডাবাল স্ট্রাককার কমিটিতে তার প্রথম ভাষণ দেন। তিনি বলেন, তিনি খোলা মন নিয়ে 
বৈঠকে যোগ দিতে এসেছেন, যদি কখনও তার মনে হয় যে বৈঠকের মাধ্যমে তিনি কোন 
পক্ষের কোন উপকার করতে পারছেন না, তা হলে তিনি সরে দীড়াবেন (৮111 170117051010 
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কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের কাজ সামান্যমাত্র অগ্রসর হতেই বিলাতে গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। অক্টোবরের প্রথমেই ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদলের 
নিলাতিবসাধারণ পরাজয় ঘটে। মিঃ ম্যাকৃডোনাল্ড এতদিন শ্রমিকদলের নেতারূপেই 
নির্বাচনে শ্রমিক দলেব ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার কবেছিলেন। অক্টোবরের 
পরাজয় এবং সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি শ্রমিকদল পরিত্যাগ করে জাতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকের শ্রমিকদল নামে এক ক্ষুদ্র দল গঠন করেন এবং নির্বাচনের পরে 
পিল ভরত রক্ষণশীল সদস্যতূয়িষ্ঠ পার্লামেন্টের আওতায় জাতীয় যুক্ত সরকার 
(০০0111101) £09৮০170170170)-এর নেতারূপে প্রধান মস্ত্রীত্ব বজায় রাখেন। তখন তিনি 
রক্ষণশীলদের হাতের পুতুল। কট্টর রক্ষণশীল স্যার স্যামুয়েল হোর ভারত সচিবের পদ 
লাভ করেন। নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র তৎকতৃক সম্পাদিত 17101) 471171421 /০215167-এ মন্তবা 
করেছেন 2 
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গান্ধীজী সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতাদের দ্বারা উত্থাপিত রক্ষাকবচের দাবি সমুহ 
প্রায় ষোল আনা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। সান্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের বলেছিলেন 
সাদা চেকে সই কবে দিচ্ছি (3171, 01০8০) শুধু তোমরা যৌথ নির্বাচন (0111 
৩১০10191০) স্বীকার করে নাও। কিন্তু অন্তরালে সানম্্রাজাবাদীদেব কুটিল রাজনীতির খেলা 


আইন-অমান্য আন্দোলন, গান্গী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোল.টবিল বৈঠক ২০৫ 


চলতে লাগলো। যেসব নবাব নাইট ইংরেজের অনুগ্রভোজী এবং রাজদত্ত উপাধির 
শিরস্ত্রাণশোভিত হয়ে মুসলিম স্বার্থের ধুত্র যবনিকার আড়ালে সান্ত্রাজ্যবাদীদের সিংহাসন 
স্কদ্ধে বহন করবার জন্য পূর্ব থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন নূতন রাজনৈতিক অবস্থা তাদের 
রসনাকে লালাসিক্ত করলো। দেখা যাচ্ছে ১লা অক্টোবর তারিখেই মাননীয় আগা খা, 
মৌলানা শওকত আলি, স্যার মহম্মদ শফী প্রভৃতি সরকার মনোনীত মুসলিম প্রতিনিধিদের 
সাথে বিলাতের লর্ড সভার কতিপয় ভারতবিরোধী সদসা ও কমন্সভার সদানির্বাচিত কিছু 
সংখ্যক রক্ষণশীল সদস্যের এক সভা হয় কমন্সসভার কমিটিরুমে। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
কট্টর ভারতবিরোধী লর্ড ব্রেন্টফোর্ড। এ ছাড়া লর্ড লয়েড ও লর্ড সিদেনহ্যাম এ সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। লর্ড ব্রেন্টফোর্ড তার প্রাথামক বক্ভুতায় বলেন যে "ভারতবর্ষে গান্ধী যে 
মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তা যে সকল ভারতবাসীর মত নয়, তা ছাড়াও যে অন্য মতবাদ 
আছে তা এই সভার দ্বারা প্রমানিত হল" 10591110115 1100 1018 0০০17 10১01 10 0110 
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সুতরাং সান্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের হাতে তৈয়ারী ছায়াবাজীর পুতুলগুলিকে 
আসরে নামিয়ে দিয়ে অন্তরাল থেকে সুতো টেনে তাদের পদক্ষেপ, শয়ন-উতান লম্ফঝম্ছ 
ইতাদি নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো । নৃপেন মিত্র লিখেছেন £ 
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গোলটেবিল বৈঠকে তথাকথিত “সংখ্যালঘু” সম্প্রদায় সমূহের দাবি-দাওয়া মীমাংসার 
ভার অর্পিত হয় “মাইনরিটিজ কমিটি নামে একটি কমিটির হাতে । ৮ই অক্টোবর এ কমিটির 
অধিবেশন বসে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে । মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের সামগ্রিক দাবি থেকে 
কণামাত্রও ছাড়বেন না এই দু মনোভাব নিয়েই কমিটিতে যোগ দেন। সুতরাং আপোষ 
শ্রীমাংসার কোন দ্বার খোল! ছিল না। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ ত চাইই; 
উপরস্ত ওয়েটেজও (৮/৩18178০) চাই (অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে যে প্রদেশে 


২০৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


মুসলমানগণের যত আসন প্রাপা হয় তার চেয়ে অধিক সংখ্যায় তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত 
রাখতে হবে)। যে প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সেখানেও ওয়েটেজ চাই । আবার বাংলা 
পাঞ্জাব প্রভৃতি যে সব প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও “ওয়েটেজ্‌” চাই। গান্ধীজী এই 
সব অযৌক্তিক দাবিও মেনে নিতে সম্মত ছিলেন, তার শর্ত শুধু এইটুকু ছিল যে ফৌথ 
নির্বাচন প্রথা মুসলমানেরা মেনে নেবেন। কিন্তু মুসলিম নেতৃবন্দ 'পৃথক নির্বাচনের" সুযোগ 
কিছুতেই পরিত্যাগ করবেন না। গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল এই যে কোন্‌ সম্প্রদায়ের থেকে 
কত জন নির্বাচিত হলেন এটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। সভ্যদের প্রতোককেই যদি হিন্দু- 
মুসলমানের মিলিত ভোটে নির্বাচিত হতে হয় অর্থাৎ নির্বাচিত সদস্য যদি উভয় সম্প্রদায়ের 
বিশ্বাসভাজন বাক্তি হন, তাহলে তিনি হিন্দু কি মুসলমান এ প্রশ্ন অবান্তর । “মাইনরিটিজ কমিটি” 
শুধুই উত্তপ্ত তর্কবিতর্কে পর্যবসিত হয়, অতএব সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন মীমাংসা হল 
না। আলোচনা যে বার্থ হবে তা আগে থেকেই জানা ছিল। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সাংবাদিক 
মিঃ এডোয়ার্ড টমসনের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন £ 
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যতক্ষণ ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগিয়ে রাখা যাবে, ততক্ষণ সাশ্রাজ্যবাদীরা 
নিরাপদ। ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতৃবগ্‌ জানতেন যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে তাদের 
প্রভাব নেই। ইংরেজদের কাছে রাএদন্ড উপাধির শিরস্ত্রাণের জৌলুষ যত উজ্জ্বল হোক 
না কেন, এ শিরন্ত্রাণ দেখে জনসাধারণ তাদের ভোট দেবে না। একমাত্র পৃথক নির্বাচনের 
মাধ্যমে, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করে তারা হয়ত দু-চার দশটি আসন ভোটে জিতে নিতে 
পারবেন। সুতরাং এঁদের মুখের সামনে পৃথক নির্বাচনের লোভনীয় মোয়া ঝুলিয়ে রেখে 
সাম্প্রদায়িক আপোষ মীমাংসার পথ রুদ্ধ করা যায়। অন্তরালবর্তী অশুভ শক্তি এই কাজটুকুই 
করেছিলেন। মুসলিম নেতৃবর্গকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে 'তোমরা যদি পৃথক নির্বাচনের 
দাবিতে অটল থাকো, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কখনও যৌথ নির্বাচন প্রথা চাল করবেন না? । 
এই প্রতিশ্রুতির প্ররোচনাকে পাখার বাতাস দিয়ে মালসার আগুন জ্বালিয়ে রাখার মত নিরম্তর 
জ্বেলে রাখা হয়েছিল। মাইনরিটিজ কমিটির বৈঠক নিম্ষল হলে গান্ধীজী তাই দুঃখ করে 
বলেছিলেন £ 
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আইন-অমান্য আন্দোলন, গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ২০৭ 


4১110 01706 10195 (35160 0186 (7115 (00015017150 (108181) 01১6৮ 916) €)1 $০০1%1 
[0101650109010175 210 1765017৬961015. 0110 01)91595 210 06911) 11116151)1110 (0 0119 
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দ্বিতীয়, গোলটেবিল বৈঠককে সামনে রেখে বিলাতের কট্টর সাম্রাজাবাদী রাজনীতিকগণ 
যে ষড়যন্ত্রের জাল প্রস্তুত করেছিলেন, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয় অংশ 
জাতীযতাবাদী ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক 
করবার উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজনৈতিক গুরুত্ব চিরতরে খর্ব করে দেওয়ার অপপ্রয়াস। এ ব্যাপারে 
রি সাম্রাজাবাদীরা ডঃ আম্বেদকরকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। 
155 তিনি মাইনরিটিজ্‌ কমিটির সামনে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করে দাবি 
করেন যে 'শুধু মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকলেই চলবে না। মুসলমান, শিখ, 
পাশী, খৃস্টান ও হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত অনুন্নতশ্রেণী' এদের সকলের জনাই আসন সংরক্ষণসহ 
পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা চালু করতে হবে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে “অনুন্নত সম্প্রদায়' 
(05]155560 ০1555) বাদে অ'র যাদের কথা ডঃ আম্বেদকর বলেছেন তারা সবাই পৃথক 
পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায়। কিন্তু 0০1255০0 0185565 হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি অংশ। অতএব 
প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে (77910110/ ০0101061109) 
বিভক্ত করে তাদেরকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা। এই কার্য করতে পারলেই 
ভারতের দুর্বার স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন তার 
তীব্রতা হারাবে। তার ফলে ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারী নিরাপদ হবে। 
মুসলমান, শিখ, খৃস্টান প্রভৃতি চিরদিনই “মুসলমান” শিখ” ও “ধৃস্টান' থাকবেন। গান্ধীজী 
প্রশ্ন তোলেন যে 0০176১5০ ০19559$ কি চিরদিনই 0০1০$59 থাকবে? তিনি বলেন 
তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনুনত সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য তিনি জীবন পণ করেছেন। তিনি 
হিন্দুসমাজভুক্ত অনুন্নত জাতি সমূহকে একটা পৃথক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করবার 
অপমচেষ্টাকে প্রাণ দিয়েই প্রতিরোধ করবেন। 
ডঃ আম্বেদকর নিঃসন্দেহে একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনদিন স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সহায়তা করেন নি, বরাবর ইংরেজদেরই অনুরক্ত থেকেছেন। তথাকথিত অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্যও তিনি যে কোন উল্লেখ/থাগ্য কার্য করেছেন 
এমন কোন তথ্য কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তিনি মাঝে মাকে বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
বিষ উদ্গীরণ করেছেন। বর্ণগত (০93199৪8560) বৈষম্যসমূহের দূরীকরণের জন্য অনেক 
বর্ণাইন্দু নেতা তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছেন। ডঃ আম্বেদকর যে ০996 ভুক্ত 
ছিলেন, তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগনা। কোন্‌ গুণে 
তিনি যুরুতীয় “অনুন্নত, জাতিভুক্ত হিন্দুর প্রতিনিধি বলে গণ্য হলেন£ গান্ধীজী ডঃ 
আশম্বেদকেরকে সামনে রেখে হিন্দু সম্প্রদায়কে শতধাবিভক্ত করবার প্রয়াসকে “৬1৮15900101 
01 076 1791101১'-এর অপচেষ্টা বলে আখ্যাত করেন তথাপি মাইনরিটিজ কমিটিতে 


২০৮ ভারতেব স্বাধীনতা সং্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদের ও সাম্ত্রাজাবাদী শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের যৌথ ভোটে ডঃ 
আম্ষেদকরের প্রভাব গৃহীত হয়, অবশ্য গান্ধীজীর প্রতিবাদের কথাও লিপিবদ্ধ হয়। পাশী 
সম্প্রদায় জানান তারা পৃথক নির্বাচন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। , 

২০শে অক্টোবর বোম্বাইয়ের 'লোয়াব প্যারেলে' অনুন্নত সম্প্রদায়তুক্ত হিন্দুদের এক 
জনসভায় এঁ সম্প্রদায়ের কয়েক সহস্র লোক সমবেত হয়ে ঘোষণা করেন যে অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কোন কথা বলবার অধিকার ডঃ আম্বেদকরের নাই। তারা গান্ীজীর 
প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা ঘোষণা করেন এবং ডঃ আম্বেদকর কর্তৃক উত্থাপিত 'পৃথক নির্বাচন 
ফর্মুলার প্রতিবাদ করেন। 

২৮শে নভেম্বর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের মূল সভার প্রথম অধিবেশন বসে। এঁদিন 
বিশেষ কোন কাজ হয় না। এর পর ১লা ডিসেম্বর দ্বিতীয় অধিবেশনের পরেই দ্বিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা কবা হয়। প্রধানমন্ত্রী মিঃ মাকডোনাল্ড ঘোষণা করেন 
যে অতঃপর যণ্াসময়ে তৃতীয় রাউন্ড টেব্ল্‌ কনফারেন্স ডাকা হবে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড 
আরও ঘোষণা কবেন 2৮751৬2101৭ ৪০0৬০া]যা] 1110170 10 060100 116 
০0111108170] 00050101) 11 2 ৬০1017101% 2810017011 15 1701 011৬০৫ 01 1১9 1170 
0011)1011111105 1) 01) ০011১ 0919.” 

প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধুয়া তুলে খানিকটা জল ঘোলা করা ছাড়া দ্বিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকে আর কোন কাজ হয় নাই। গান্ধীজী ১০ই নভেম্বর তারিখে বিলাতের 
[.5200 06175110917) 01 [২6০07০111190107 -এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায 
ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন £ 
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১লা ডিসেম্বর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণার পর গান্ধীজী যখন ভাঙা 
মন নিয়ে ভাঙা হাট ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন লর্ড স্যার্তিক, 
লর্ড লম্ভনভেবী প্রভৃতি ধুরন্ধর ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা গান্ধীজীর প্রতি অজস্র প্রশংসাবাক্য 
বর্ষণ করে আশা প্রকাশ করলেন যে দেশে ফিরে গান্ধীজী তার দেশকে পূনরায় একটা 
উন্মত্ততা ও বিশৃঙ্ঘলার মধো ঠেলে দেবেন না। জবাবে গান্ধীজী বললেন, “আমার স্বদেশকে 
পুনরায় অগ্নিপরীক্ষায় আহান জানানোর আগে আমাকে বার বার ভাবতে হবে। কিন্তু 
আপাতত আমি কোন আলোকরশ্মি দেখতে পাচ্ছি না। (1 51911 110৬0 160 101111)10 11106 


আইন-অগান্য আন্দোলন, গান্গী-আরউইন চুক্তি ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ২০৯ 
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২৮শে ডিসেম্বর শূন্যহত্ত গান্ধী ব্যর্থতার বোঝা বহন করে বিলাত থেকে ফিরে স্বদেশের 
মাটিতে পা রাখেন। 
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গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি 


দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। গান্ধীজী শৃনাহস্তে ভগ্রহৃদয়ে 
ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ করণের পশ্চাতে বিলাতের একদল 
কট্টর সান্্রাজ্যবাদী রাজনীতিক এবং ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগ্রহজীবী একদল কট্টর 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কায়েমীস্বার্থসেবী ভারতীয় রাজনীতিকের যৌথ ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিল। 
তা পূর্বপরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। ১৯৩১-এর অক্টোবরে বিলাতের সাধারণ নির্বাচনে 
ব্িটিশ প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর করায়ত্ত হওয়ার ফলে ভারত ব্রিটিশ 
সম্পর্কের (1700-9111151)19191075-এর) মোড় ঘুরে যায় এবং নতুন উদ্যমে ভারতবিরোধী 
কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। ভারতবর্ষ নামক যে সর্বৈশ্ব্যপ্রসবী কামধেনুকে দোহন করে 
বিলাতের ধনিকবণিকশ্রেণী ধন-মান-সৌভাগ্যের উচ্চ-চুড় সৌধে নিশ্চিন্ত বিলাসে কালযাপন 
করছিলেন, সেই কামধেনুর উপরে নিয়ন্ত্রণ শিথিলের প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে তারা 
বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনের আঘাত তাদের বাণিজ্যিক 
স্বার্থকে বিপন্ন করেছিল ঠিকই। শ্রমিকদল নিয়ন্ত্রিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হয়ত বুঝেছিলেন যে 
ভারতে ইংরেজদের বাণিজাক স্বার্থকে যথাসম্ভব বিপদন্যুক্ত করতে হলে ভারতের 
ক্রমবদ্ধমান জন-অসান্তোষকে প্রশমিত করা প্রযোজন, এবং সেই কার্য সাধন করতে হলে 
সাআ্াজাবাদী শাসনরজ্ভ্রার বন্ধনগুলি কিয়ৎ পারমাণে শিথিল করে দিতে হবে অর্থাৎ 
ভারতবাসীদের হাতে খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার অর্পণ করতে হবে। কট্টর 
সান্্রাজ্যবাদীরা এই “সাম” নীতির অর্থাৎ [9110৮ 01 21)1)০2৬০া)গো)-কে পছন্দ কবেন নি। 
এত কাল ত 'ভেদনীতি' অর্থাৎ +41%14৩ 70110 [0110১-র দ্বারাই ভারতীয় 'এজিটেটর'- 
গ্ণকে দাবিয়ে রাখা গেছে, এখন পারা যাবে না কেন? অক্টোবরের নির্বাচনে রক্ষণশীল গোষ্ঠী 
পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মতি-পরিবর্তন ঘটলো । দলত্যাগী 
প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড তখন রক্ষণশীলদের ঘরে বন্দী । কট্টর সাম্রাজ্যবাদী সার স্যামুয়েল 
হোর হলেন ভারত-সচিব । পরিবর্তিত অবস্থায় শাসনক্ষমতা যাঁদের হাতে এলো! তারা মনে 
করতে লাগলেন বিদায়ী ভারতসচিব 'ওয়েজউড বেন্‌ ও শ্রমিক গভনমেন্ট কর্তৃক মনোনীত 
বড়লাট লর্ড আরউইন যথোপযুক্ত কঠোরতার সাথে '“দগুনীতি' (751১19531৩ [01125) 
প্রয়োগ করতে পারেননি, দ্বিধাগ্রস্ত কম্পিত ও দুর্বল হস্তে “দণ্ড নীতি" প্রয়োগ করেছেন। সেই 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কম্যুন্যাল আওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২১১ 


জন্যই আইন-অমান্য আন্দোলন অতটা প্রবল হতে পেরেছে। অতএব দ্বিতীয় গোলটেবিল 
বৈঠক ব্যর্থকরণের জন্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে গোপন আত্তাত 
সাধন করে, মনু কথিত "দান' নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে উৎকোচের মোয়া এ সব অশুভ 
শক্তির সামনে ঝুলিয়ে রেখে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা হল, এবং তাদের 
সহায়তায় সর্বপ্রকার আপোষমীমাংসার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে বৈঠক ব্যর্থ করা হল। ষড়যন্ত্রে 
কারিগর রূপে যে সকল ব্রিটিশ রাজনীতিক কাজ করেছিলেন, তাদের প্রশংসা করা উচিত। 
তারা মনু কথিত “সাম” 'দান', “ভেদ” ও “দন্ড' এই চতুর্মুখী রাষ্ট্রনীতির মর্ম ভালোভাবেই 
উপলব্ধি করতে এবং কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। 

পূর্বোক্তরূপ যড়যন্ত্র যে সত্য সত্যই হয়েছিল, ওটা শুধু যে অনুমানের ব্যাপার নয়, মিঃ 
এডওয়ার্ড বেন্থল্‌ কর্তৃক ভারত -প্রবাসী ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের বরাবরে প্রেরিত একখানা 
মিঃ বেন্থলের “সার্কুলার বিজ্বপ্তিপত্র (01708181506) থেকে তার সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। 
একখানি শ্রামাণিক ব্যবসায়ী ও লম্মীকারকদের স্বার্থরক্ষার্থে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে 
দলিল প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়েছিল। তিনি কয়েকজন ভারত -্রবাসী 
ইউরোপীয় বণিকসঙ্গীসহ বিলাতে, এসে কি প্রকাব কৃতিত্বপূর্ণ কার্যসাধন করেছেন তার 
পরিচয় তার স্বজাতিবর্গের কাছে বিজ্ঞাপিত করবার উদ্দেশ্যেই এ “সার্কুলার লেটার' প্রচার 
করেছিলেন। 

বেন্থল্‌ সাহেব প্রথমেই লিখেছেন £ “আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে কিছু অনুকূল ফল 
লাভের সঙ্কল্প নিয়ে আমরা লন্ডনে আসি একথা সত্য, কিন্তু আমাদের মনে এইরূপ দৃঢ় স্হল্পে 
ছিল যে-_ভারতবর্ষে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে ভারত- 
প্রবাসী ইউরোপীয় বণিকদের যে সব সঙ্ঘ (অর্থাৎ চেম্বার অফ ট্রেড আ্যান্ড কমার্স) আছে 
তাদের, এবং সাধারণভাবে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের দ্বারা অনুমোদিত রক্ষাকবচের 
(5915-888105 -এর) দাবিসমূহ থেকে আমরা তিলমাত্রও পরিত্যাগ করতে সম্মত হব না।” 
পত্রের প্রাপকদেরকে লক্ষ্য করে বেন্থল্‌ সাহেব লিখছেন £ 
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তারপর বেন্থল্‌ সাহেব কি উপায়ে এই দুঃসাধ্য কর্ম সাধন করলেন, তার বিস্তারিত 
বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন £ 
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২১২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


60601701710 [01181)1.......070 ৫০ -৮/01 ৬/০ ০91) 10 ঠ70 [018065 101 1110] 111 
510701921) ঠা)5.২ 


মুসলিম নেতৃবৃন্দ শ্বেতাঙ্গ বণিকগণকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলেন, পরিবর্তে শুধু 
চাইলেন যে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহে তাদের পুত্রপৌত্র “ভাই-বেরাদর'দের যেন 
কিছু কিছু চাকুরী দেওয়া হয়। আজকার দিনের যে কোন মুসলমান সে দিনের “ব্রিটিশ 
মনোনীত মুসলিম প্রতিনিধিদের' এই অত্যদ্ভুত আচরণের কথা স্মরণ করতেও লজ্জায় মাথা 
নত করবেন। সম্প্রদায়ের নেতা সেজে এঁরা গোলটেবিল বৈঠকে গিয়েছেন, দেশের স্বাধীনতা 
দাবি করবার জন্য নয়, ইংরেজধণিকদের পক্ষভুক্ত হয়ে স্বাধীনতার দাবির বিরোধিতা করবার 
জন্য, শুধু শ্বেতান্শ সওদাগরী অফিস সমূহে দু-চারজন মুসলিম প্রার্থীর চাকুরীর প্রতিশ্রুতির 
বিনিময়ে। ইংরেজশাসন ভারতবর্ষে অনস্তকাল অনড় হয়ে থাকুক-_ইংরেজদের হাতে 
তাচ্ছিল্য সহকারে ছুঁড়ে দেওয়া দু চারটা মাছ ও রুটির টুকরো পেলেই মুসলিম সম্প্রদায় 
খুশী থাকবে। যারা এইভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজকে অবমাননা করেছে, ভারতবাসীর 
আত্মমর্যাদাকে কলঙ্কিত করেছে, তাদেরকে মুসলিম সমাজের নেতা সাজিয়ে ইংরেজরা 
গোলটেবিল বৈঠকে নিয়ে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যাসমূহের যুক্তিসম্মত সমাধানের 
সর্বপ্রকার চেষ্টাকে ভেস্তে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 

বেন্থল্‌ সাহেব অতঃপর জানিয়েছেন যে অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের পর ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্টের দক্ষিণপন্থী সদস্যগণের লক্ষ্যই হল যে কোন উপায়ে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ 
করা। আমরা বুঝেছিলাম এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে কংগ্রেসের সাথে লড়াই হবেই। আর 
সেই লড়াইয়ে সুনিশ্চিত জয় অর্জন করতে হলে কতকগুলি গোষ্ঠীকে আমাদের দলে টানতে 
হবে! 
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সুতরাং ষড়যন্ত্র কোন উদ্দেশ্যে কার স্বার্থে হল, সে বড়যন্ত্রে অংশীদার কোন কোন 
গোল্ঠী, কোন গোষ্ঠীর কি ভূমিকা সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। গভর্নমেন্টের মধ্যেই কট্টর 
ভারতবিরোধী গোল্ঠী এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা। ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয় বণিক ও 


দ্বিতীয় আইন-অমানা আন্দোলন, কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরগপণ-অনশন ও পৃনা চুক্তি ২১৩ 


লগ্মীকারকেরা সে ষড়যন্ত্রের কারিগর। আর তারা দলে ভিড়িয়েছে অপদার্থ দেশীয় 
রাজন্যবর্গকে, ব্রিটিশ মনোনীত ও ব্রিটিশের দ্বারা অনুগৃহীত একদল “সাজানো মুসলিম 
নেতাকে, সংখ্যালঘু অনুন্নত শ্রেণীর স্বয়ং নিযুক্ত নেতা ডঃ আশ্বেদকারকে, এবং সম্ভবত 
কিছু সংখ্যক খয়ের খা মডারেট হিন্দুনেতাকেও ৷ সকলেরই এক লক্ষ্য গোলটেবিল বৈঠককে 
ব্যর্থ করতে হবে, আর ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য কংগ্রেসের প্রভাব হাসের উপায় উদ্ভাবন 
করতে হবে। এই ষড়যন্ত্র যে কী অপূর্ব সাফল্য অর্জন করলো, বেন্থল্‌ সাহেব উল্লসিত 
হয়ে সে কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন £ 
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বেন্থল্‌ সাহেব সবই ঠিক লিখেছেন, কেবল একটা ভুল করেছেন। তিনি বুঝে উঠতে 
পারেন নি যে গান্ধীজীকে বাদ দিলে বৈঠকের ১ শতাংশ বাদ দিয়ে ৯৯ শতাংশ অবশিষ্ট 
থাকে না। গান্ধীজী নিজের উক্তি অনুসারে, “আমাকে বাদ দিলে বৈঠকের শতকরা নব্বই 
ভাগ বাদ যায়। কারণ আমি ভারতের শতকরা নব্বই জনের প্রতিনিধি বাকী ১৪৯ জন 
মনোনীত সদস্য ভারতবাসীদের শতকরা দশ ভাগেরও প্রতিনিধিত্ব করে না"। গান্ধীজী লন্ডনে 
বসে ম্বেতাঙ্গদের দ্বারা আয়োজিত সভায় এই কথা ঘোষণা করে এসেছেন। 

গান্ধীজী শূন্য হস্তে ভারতে ফিরে এসে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবেন না, একথা ব্রিটিশ 
রাজনীতিবিদগণ অবশ্যই জানতেন । সুতরাং তারা ধরে নিয়েছিলেন যে ভারতে পুনরায় একটা 
দুর্বার ও ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হবে। তাই তারাও সেই সম্ভাব্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধের প্রস্তুতি গড়ে তোলার কাজে কালবিলম্ব করলেন না। এবার আর “কম্পিত দুর্বল 
হস্তে" দন্তপ্রয়োগ নয়। এবারে কংগ্রেসের আন্দোলনকে দমন করবার জন্য ক্ষিপ্ত-ব্যাঘ্রের 
হিংআতা এবং তৈমুর ও নাদির সাহের নিষ্ঠুরতা আয়ত্ব করতে হবে। আর চিরদিনের মত 
কংগ্রেসকে খোঁড়া করে দিতে হবে, ভারতীয় মহাজাতিকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করে। এই 
সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা স্থির করে নিয়ে শক্ত মানুষ লর্ড উইলিংডনকে বড়লাট নিযুক্ত করে 
পাঠানো হল। 

গান্ধীজী দেশে পৌঁছানোর পূর্ব থেকেই সরকারপক্ষ রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়ে ব্যুহরচনা 
শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা এমন ভাবে কাজ শুরু করে দেন যে গান্ধীজী যেন দেশে 
উইলিংডলীয়রানীতি পৌঁছেই বুঝতে পারেন যে সরকারপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। শত্রপক্ষকে 

ই ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে যুদ্ধোদ্যম থেকে তাকে নিরস্ত করবার উদ্দেশ্যে 
আগে ভাগে নিজেরাই যুদ্ধের দামামা বাজানো, একপ্রকার চতুর রণনীতি বা সামরিক কৌশল 
বটে। উইলিংডন হয়ত মনে করেছিলেন, এই কৌশল কার্যকরী হবে। আগে ভাগে 


২১৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


শক্তিপ্রদর্শন করে যদি গান্ধীজীকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে সরকারপক্ষ সম্ভাব্য আন্দোলন 
নির্দয়হাস্তে দমন করবার সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গড়ে তুলেছে, তা হলে গান্ধীজী হয়ত পুনরায় 
গণআন্দোলন শুরু করতে সহসা সাহসী হবে না। সম্ভবত উইলিংডনীয় রণনীতি এই পথে 
অগ্রসর হচ্ছিল। 

গান্ধীজী দেশে পৌঁছানোর পূর্বেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো । গান্ধী-আরউইন 
চুক্তির সর্ত অনুসারে বারদৌলির করবন্ধ আন্দোলনকালে পুলিশী নৃশংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত 
ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্ত হওয়ার কথা ছিল, সেই তদন্তে এমন ইচ্ছাকৃত 
গোলমাল সৃষ্টি করা হল থে কংগ্রেস সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল এবং কংগ্রেসপক্ষীয় 
ব্যবহারজীবী ভারতবিখ্যাত আইনবিদ ভুলাভাই দেশাই তদন্ত থেকে সরে দীড়াতে বাধ্য 
হলেন। লবণ প্রস্তুতের উপরে নতুন করে অতিরিক্ত কর (80011101781 081) বসানো হল। 
এই দুটি কাজই ছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তবিরোধী। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
অনুগামী শান্তিপূর্ণ কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে নতুন করে অত্যাচার শুরু করা হল। 
১৪ই ডিসেম্বর (অর্থাৎ গান্ধীজী ভারতে পৌঁছানোর দুই সপ্তাহ পূর্বে) (0. 7) 777018010% 
7০৮/5 0001121)05 নামে এক নূতন অর্ভিন্যান্স জারী করা হল। আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত 
প্রদেশে (অর্থাৎ বর্তমানের উত্তরপ্রদেশে) করবন্ধ আন্দোলনের কর্মিদের উপরে এ নৃতন 
অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতাবলে অত্যাচারের লগুরাঘাত চলতে লাগলো, কংগ্রেস পক্ষ থেকে 
প্রতিবাদে কোন ফল হল না। গান্ধীজী দেশে পৌঁছানোর পাঁচদিন পূর্বে সংযুক্ত প্রদেশের 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি খ্যাতনামা কংগ্রেসনেতা তাসউদ্দিক আহম্মদ শেরোয়ানী এবং 
নিখিল ভাবত কংগ্রেসের তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারী জওহরলাল নেহরুকে গ্রেপ্তার 
করে কারারুদ্ধ করা হল। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান্‌ আব্দুল গফুর খান্‌ তার ভ্রাতা 
খ্যাতনামা ডাঃ খানসাহেব ও গফুর খানের পুত্র ওয়ালি খানকে ১৮১৮ সালের ৩নং 
রেগুলেশন অনুসারে গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে আটক করা হল। সুভাষচন্দ্র বসু বোম্বাই 
আসছিলেন, পথিমধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হল। বঙ্গদেশেও “সন্ত্রাসবাদ 
দমনের অজুহাতে নৃতন অর্ডিন্যা্স জারী করে নাগরিকবর্গের সর্বপ্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতা 
অপহরণ করা হল। 

সুতরাং ভারতেব মাটিতে পা দিতেই গান্ধীজী অবগত হলেন যে উইলিংডন "যুদ্ধং দেহি' 
বলে হুঙ্কার ছাড়ছেন এবং শরক্ষেপন শুরু করে দিয়েছেন। 

পুনরায় ব্যাপক গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন যে আসন্ন, এ বিষয়ে কংগ্রেসের নেতা 
ও কর্মিদের মনে কোন দ্বিধা সংশয় ছিল না। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের স্বাধীনতা দাবি 
নিয়ে আলোচনা হবে, এই প্রতিশ্রুতির উপরেই ১৯৩১-এর মার্চ মাসে আইন-অমান্য 
আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। বৈঠকের ব্যর্থতার পরে পুনরায় আন্দোলন 
শুরু করাই ছিল স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। কর্মিরা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। 

গান্ধীজী দেশে পৌছানোর পরদিনই অর্থাৎ ২৯শে ডিসেপ্বর ১৯৩১, লর্ড আরউইনের 
কাছে একখানি টেলিগ্রাম পাঠান। ৩১শে ডিপেম্বর বড়লাটের পক্ষ থেকে তার প্রাইভেট 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কম্যুন্যাল আওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২১৫ 


সেক্রেটারী টেলিগ্রামের জবাব দেন এবং তিনি বলেন যে গান্ধীজীর টেলিগ্রামে উল্লিখিত 
অভিযোগ সমূহ অমূলক এবং সরকার যা কিছু করেছে তা একান্ত প্রয়োজনবোধেই করা 
হয়েছে। ১লা জানুয়ারী ১৯৩২ গান্ধীজীর বক্তব্য শ্রবণ করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পুনরায় 
আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করবার জন্য জাতির প্রতি আহান জানিয়ে ও তৎসম্পর্কিত 
কিছু কিছু নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী বড়লাটকে 
টেলিগ্রামের মাধ্যমে এ প্রস্তাবের মর্ম জানিয়ে দেন এবং এ টেলিগ্রামে বলা হয় যে বড়লাটের 
মনোভঙ্গী পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত না পাওয়া গেলে অবিলম্বে ভারতব্যাপী গন-আইন- 
অমান্য (1955 01৬] 01509010106) শুরু হবে। যথারীতি তার প্রত্যুত্তর পাঠালেন 
বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ২রা ডিসেম্বর তারিখে। জবাবের উপসংহারে বঙলাটের 
সেক্রেটারী বললেন £ 

“215 15809119105% 2110 1015 (১০৬০1111010 021) 11101 10০110৬০ (1101 0 0 
116 ৮/01710176 00101096 00110077]01910 01001 1115 1200110109 01) 171৬110 00], ৮/101 
(100 10006 ০ 017 20৬০1096, (6 ঠা) 11101৬10৬/0া 1010 01100৩৬1 1101621 ০01 
10911771191101) 01 01৬1] 015000)0106. 01১৩ 10015110014 %০৪। 0110 110 00111055 
19500017511016 [01 211 (০ ০০১১০৪০1০65 11171 779 91157010 101 (1710 00116) ৮/101011 
[10 001151955 196 21110111066] (11611 11006110101) 0 (21010 0110 10 11661 ৮/10101), 


110 50011170171 ৮111 1016 01] 116005521 7025811015.৫ 


সুতরাং ভারতের মুক্তিকামী জনতা লর্ড উইলিংডনের উদ্ধত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, 
দবিতীয আইন-অমান্য “মৃত্যুপণ, জীবনপণ/ হয় বিজয় নয় মরণ" সঙ্কল্প নিয়ে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে 
আন্দোলন ১৯৩২- সমবেত হন। শুরু হল ১৯৩২ সালের দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন। 
বি প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েই ছিল। ভারতবর্ষে সহত্র সহস্র নগরে, গ্রামে, গঞ্জে 
অগণিত স্বাধীনতা-কর্মী অধীর আগ্রহে সেনাপতির আদেশের অপেক্ষা করছিলেন। ওয়ার্কিং 
কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে আসমুত্র হিমাচল চঞ্চল হয়ে উঠলো। যেন 
অকস্মাৎ এক মহাঝটিকার উন্মত্ততায় টালমাটাল হয়ে উঠলো সুবিশাল উপমহাদেশ। 
১৯৩০-এর ধারা অনুসরণ করে দৃপ্তবেগে এগিয়ে চললো আন্দোলন। ডাঃ সীতারামাইয়া 
খুব অল্প কথায় এই আন্দোলনের বর্ণনা দিয়েছেন £ 

“119 0৬115 01 1932-33 12) 01) 70001) 0179 50110 111)65 25 11056 01 1930- 
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৪ঠা জানুয়ারী তারিখেই গান্ধীজী এবং তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেলকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এ দিন থেকে সারা ভারতে ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। 
অল্প সময়ের মধ্যেই জেলগুলি ভর্তি হয়ে যায়। টিনের বা খড়ের চালাযুক্ত বড় বড় অস্থায়ী 
ঘর তুলে “স্পেশাল জেল", 'ক্যাম্প জেল" ইত্যাদি নাম দিয়ে নৃতন নৃতন অস্থায়ী জেলখানা 


২১৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 
হয়। সেগুলিও অবিলম্বে ভর্তি হয়ে যায়। ডাঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ 


+/৮76515 ৬/616 17906 11) 12166 10611019015, 10110 010 ৮/016 11905 ৬/111) 
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৪ 561900101 210 0171 (11056 ৬10 ৮/16 $00005০৫ (09 [0095555 0101115111% 
08009011, ৬/০10 2195160.” 

১০ই আগস্ট, ১৯৩২ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য কিশোরী মোহন চৌধুরীর 
প্রশ্নের উত্তরে হোম মেম্বার রীড সাহেব জানান যে এ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু করে 
মে মাস, এই পীচ মাসে আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গদেশে মোট দশ হাজার তিনশত 
ব্ক্তি ধৃত হয়েছে। তার মধ্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে ৮৯৭২ জন পুরুষ ও ৫২১ জন 
মহিলা । ১৯৫৫ জন কারাদণ্ড ও জরিমানা এই উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। 

উইলিংডনীয় রণনীতির এক বিশেষ অঙ্গ ছিল সভ্যজগতে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার 
যে মৌলিক অধিকারগুলিকে অলঙ্ঘনীয় বলে স্বীকার করা হয়, “অর্ডিন্যান্সের' সাহায্যে 
সেগুলি হরণ করা, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির হাতে মানুষের সম্পত্তি, শরীর ও জীবন 
যথেচ্ছভাবে হরণ করবার ক্ষমতা অর্পণ করা, এক কথায় “আইনের শাসন' সম্পূর্ণ বিলোপ 
করে পুলিশী স্বৈরাচারের হস্তে সমস্ত দেশকে সমর্পণ করা। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখেই 
উইলিংডন চারটি নৃতন “অর্ডিন্যান্স” জারী করেন। এই চারটি অর্ডিন্যা্স হল ঃ (১) 
[217612910 2০0৮/05 01011121100, (২) 001119/00] 111501891101) 01017917069 (৩) 
[01718৬/01 /5500120101) 01011017069 ও (8) [716৬1101011] 01 1৮10105191101) 2170 
73০০০! 01011010. ১নং অর্ডিন্যান্সে যে সকল ক্ষমতা পুলিশ ও ম্যাজিস্টরেসির হাতে 
অর্পিত হল তার তালিকা এত দীর্ঘ যে তার আনুপূর্বিক উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে 
বলা যায় যে কোন ব্যক্তির গতিবিধি, জীবনযাত্রা, জীবিকা, আচার-আচরণ ইত্যাদি যে কোন 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেিসির উপরে অর্পিত হল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 
চাকুরী করে তার উপরে নির্দিষ্টি সীমার মধ্যে বা তার বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা 
অবস্থানের আদেশ দিয়ে তাকে জীবিকাচ্যুত করবার, যে ব্যক্তির আবাস থানা থেকে দশ মাইল 
দূরে তার উপরে প্রত্যহ থানায় হাজিরার আদেশ দিয়ে তাকে প্রত্যহ ২০ মাইল পথ হাঁটতে 
বাধা করবার, যে কোন বাড়ী বা ঘর পুলিশের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য করবার, কোন 
স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির উপরে অমুক শিক্ষককে বরখাস্ত করণের আদেশ দেওয়ার এবং 
যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত যানবাহন সরকারি কাজের জনা রিকুইজিসন করবার অধিকার 
অর্পিত হল পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেসির উপরে । বস্তুত সমগ্র জনমগুলীকে পুলিশের ক্রীতদাসে 
পরিণত করবার ব্যবস্থা হল এ অর্ভিন্যান্সের দ্বারা। ২নং অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ব্যবস্থা করা হল 
যে কোন প্রাপ্য বা 11901110 কে 70011160 118011105" বলে খোবণা করতে পারবেন 
ম্যাজিস্ট্রেট এবং এ 170111790 1101011119 প্রদানের জন্য যার উপরে নোটীশ জারী হবে, সে 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কম্যুন্যাল আওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২১৭ 


স্বেচ্ছায় এ টাকা প্রদান না করলে তার সম্পত্তি ক্রোক করে সে টাকা আদায় হবে এবং কোন 
ব্যক্তি যদি উক্তপ্রকার নোটাীশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এঁ 1120111$ প্রদান না করবার জন্য প্ররোচিত 
(1508816) করে, তবে এরূপ প্ররোচনাদানকারীর (175089101-এর) দুই বৎসর পর্য্ত 
সশ্রম কারাদন্ড হতে পারবে। ৩নং অভিন্যান্সের দ্বারা সরকারের উপরে এরূপ ক্ষমতা অর্পিত 
হল যে__যে কোন সঙ্ঘ, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান শান্তিশৃঙ্খলার বিঘ্কর কার্যে রত আছে এরূপ 
সন্দেহ হলেই সরকার সেই প্রতিষ্ঠানকে 'বেআইনী প্রতিষ্ঠান (0110৮/11] 25500121101)) 
বলে ঘোষণা প্রচার করতে পারবেন, এবং এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হলে এঁ সকল প্রতিষ্ঠানের 
যাবতীয় বাড়ী-ঘর, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, মায় তাদের ব্যাঙ্কে জমানো টাকা বাজেয়াপ্ত 
করতে পারবেন। উপরস্ত এরূপ আদেশ প্রচারিত হওয়ার পরে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ 
)119001 29500190017-এর পক্ষে কোন কার্য করে তবে তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। 
৪নং অর্ভিন্যান্সে যা বলা হল তার সারমর্ম হল এই যে আন্দোলনবিরোধী কার্যের জন্য কোন 
ব্যক্তিকে যদি "10169 (হেনস্থা) বা বয়কট করা হয় বা এরূপ কার্যে যদি কেউ প্ররোচনা 
দান করে বা সাহাযা করে তবে তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। অর্ডিন্যাব্সটি এমন ভাষায় 
রচিত হয়েছিল যে দারোগাকে বাড়ী, গাড়ী বা নৌকা ইত্যাদি ভাড়া দিতে অস্বীকার করলে, 
কিংবা মদ, গাঁজা, বিলাতি বস্ত্র ই ঠ্যাদির বিক্রয়ে বাধা সৃষ্টি করলে (অর্থাৎ পিকেটিং করলে), 
এমন কি কোন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে আশ্রয় দিলে বা পিপাসার্ত কোন স্বেচ্ছাসেবককে এক 
প্লাস জল এগিয়ে দিলেও তাকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। তা ছাড়া এই অরিন্যাল্সে 
এইরূপ নিয়ম করা হয় যে, কোন অঞ্চলে সরকার বিরোধী কাজের প্রবলতা ঘটলে সেই 
অঞ্চলের বা শ্রামের সকল লোকের উপরে “পিউনিটিভ ট্যাক্স” ধার্য করা যাবে এবং সকলের 
উপরে যৌথ জরিমানা (০৩116011%০ [76) আরোপ করা যাবে। এসব 11811) স্বেচ্ছায় না 
দিলে মালক্রোক করে আদায় করতে হবে। চারিটি অর্ডিন্যান্সের সার্বিক ফল হল এই যে 
সমগ্রদেশ থেকে 'আইনের শাসন' প্রায় সর্বাংশে প্রত্যাহৃত হল এবং স্বাধীনতাকামী 

এই অর্ভিন্যান্সগুলির অমানুষিক বিধিবিধান সম্পর্কে ভারতের সংবাদপত্রে কোন সংবাদ 
প্রকাশ সম্ভবপর ছিল না। কারণ সিত$$ 8771016070 0127)00 নামে আর একটি 
অর্ডিন্যান্স জারী করে সকল ভারতীয় সংবাদপত্রের কঠরোধ করা হয়েছিল৷ কিন্তু তৎসন্বেও 
বৈদেশিক সংবাদ সংস্থাগুলির মাধ্যমে ভারতের 17816 1.৬ প্রবর্তনের সংবাদ বিদেশে 
প্রচারিত হয়। ২৬শে মার্চ ১৯৩২-এ বিষয়ে বিলাতের কমন্স্সভায় আলোচনা ওঠে। ভারত 
সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরকে স্বীকার করতে হয় যে অর্ডিন্যান্পগুলি অতিশয়িতরূপে 
কঠোর' হয়েছে। “076) 207110100 11)01 0176 01017917025 %/010 ৮০1% 07950100170 
১5৬০1. 7119% ০০9৬৪190 81770506৬৩1 2001%11% 01 11019111116” একথা স্বীকার করে 
ও স্যার স্যামুয়েল কৈফিয়ৎ স্বরূপে বলেন যে 2 116৮ ৮/০1০ 018৬ 80 00 1001 
001110091591516 (07) 1025080506 0116 ৪০0০1011010, ৮/10) 14111070/16080 21 61011 
1১00501, 0০116$50 01791 076৮ ৮610 10175810100 ৬/)01 01) 2112010 0) 0190 ৮/1016 
08515 01 (175 ০0৬০1117791), 


২১৮ ভারতের স্বাধীনতা সংশ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


সুতরাং এটা সুস্পষ্টরূপেই স্বীকৃত হল যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির বনিয়াদে আন্দোলন 
শুরু করাটাই ছিল ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অপরাধজনক কার্য, আর, সেই অপরাধ দমনের 
জন্যই গোটা দেশকে 11016 [.9%/-এর কবলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। 

৩নং অর্ভিন্যা্স প্রয়োগ করে সমস্ত কংগ্রেস কার্যালয়, কংগ্রেসকর্মিদের দ্বারা পরিচালিত 
অগণিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বিদ্যালয়, সেবা সমিতি একান্তভাবে আত্মনিবেদিত 
(101911) ৫61০2160) কংগ্রেস কর্মিদের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য আশ্রম; চরকা ও খদ্দরের 
উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র সমূহ “বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত হল এবং সঙ্গে এ সব 
প্রতিষ্ঠানের বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ও টাকাপয়সা বাজেয়াপ্ত 
করা হল। বঙ্গদেশের বিখ্যাত “অভয়-আশ্রম” ও তাদের সমস্ত শাখা বে-আইনী ঘোষিত হল 
ও তাদের সম্পত্তি পুলিশ দখল করে নিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে কয়েকটি প্রদেশে 
'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়” (9110701 [0171501519) স্থাপিত হয়েছিল। তার মধ্যে 'কাশী 
বিদ্যাপীঠ” ও “বিহার বিদ্যাপীঠ' দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রথমে 
বিখ্যাত দার্শনিক ডঃ ভগবান দাস, পরে আচার্য নরেন্দ্র দেব। বিহার বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ 
ছিলেন আচার্য জে. বি. কৃপালনী। দানশীল জাতীয়তাবাদী নেতা শিবপ্রসাদ গুপ্ত বহু অর্থব্যয়ে 
কাশী বিদ্যাপীঠের একটি সুন্দর লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় “বে- 
আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষিত হয় এবং তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কাশী 
বিদ্যাপীঠের লাইব্রেরীর কয়েক লক্ষ টাকা মুল্যের পুস্তকও বাজেয়াপ্ত করা হয়। হরিপদ 
চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে যিনি এম. পি. হয়েছিলেন) তার দ্বারা পরিচালিত ঢাকা 
নবাবগঞ্জের জাতীয় বিদ্যালয়টিকেও এ রূপে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করে তার 
সমস্ত সম্পত্তি, মায় স্কুলগৃহ, শিক্ষকদের বাসগৃহ ও সমস্ত আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। 
সারা ভারতের হাজাব হাজার জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী সম্পত্তি ও টাক! পয়সা 
এইভাবে সরকারি আদেশে বাজেয়াপ্ত হয় । ডঃ সীতারামাইয়া লিখেছেন 2 *৮1)6 /45/174/15 
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0 6৮৪1) 561 170 1০-”৯ মিটিং, মিছিল ও পিকেটিং ইত্যাদি সবই ছিল আইনের দৃষ্টিতে 
নিষিদ্ধ কার্য । আর এই নিষিদ্ধ কার্য দমনে পুলিশ চিরাচরিত প্রথায় লাঠি ও ব্যাটনের আঘাতে 
সহস্র সহস্র কর্মীর মাথা ফাটিয়েছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন করেছে। ১৯শে আগস্ট কুমার 
শান্তিশেখরেম্বর রামের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রীড সাহেব জানান 
আন্দোলনের প্রথম সাত মাসে পুলিশ বঙ্গদেশে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে গুলীবর্ষণ 
করেছে ১৭ বার। তার ফলে নিহত হয়েছে ১৩ জন এবং জখম হয়েছে ৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবক। 

১৯৩০ থেকে ১৯৩৫, এই কালটি ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের (২০০10101781 
[10%670111-এর) প্রচন্ড কর্মময় কাল। সুতরাং সরকার আইন-অমান্য আন্দোলন দমন 
করতে গিয়ে বিপ্লব দমনের আইনগুলিকেও কাজে লাগিয়েছেন। ১৯৩২-৩৩-এ বিপ্লবী 
আন্দোলনের প্রথম ও দ্বিতীয় সারির বিপ্লবী নেতা ও কর্মীবৃন্দ প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ, তথাপি 
বৈপ্লবিক আাকশন বন্ধ হয় না। মেদিনীপুরে একই সাথে আইন-অমান্য ও বৈপ্লবিক 
কার্যকলাপ দমনের অজুহাতে সশস্ত্র পুলিশ ও সেনাবাহিনী নামিয়ে চূড়ান্ত পৈশাচিক অত্যাচার 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কমুন্যাল আ্যাওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২১৯ 


করা হয়। গৃহস্থের গোলার ধান ও গরু বাছুর লুঠ করা হয়েছে, ধানের মরাই পেট্রোল ঢেলে 
পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মেয়েপুরুষ যুবকবৃন্দ নির্বিশেষে নিরপরাধ মানুষকে নির্মম প্রহারে 
ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে এবং গ্রামীণ রমণীগণকে মাঠে ঘাটে রাস্তায় প্রকাশ্যে ধর্ষণ করা 
হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী জ্যোর্তিময়ী গাঙ্গুলী (কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের 
প্রধানা শিক্ষিকা) মেদিনীপুরের ধর্ষিতা নারীদের কাছ থেকে বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু 
[655 11761901705 /৯০1-এর দ্বারা সমস্ত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা ছিল, সুতরাং এই 
সকল পৈশাচিকতার কাহিনী এ সময়ে প্রায়শই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায় নি। 
চন্ডনীতির প্রচন্ডতাকে মুকাবেলা করবার জন্য স্বাধীনতা কর্মিগণও '৩২-এর আইন- 
অমান্য আন্দোলনের সময়ে নানা নূতন রণকৌশল উত্তাবন করেন। সাংগঠনিক ব্যাপারে 
সরকাবিচন্বীতির সাধারণ সাংগঠনিক নিয়মকানুন 'যুদ্ধকালের উপযুক্ত” করে পরিবর্তন 
কঠোবতার মুকাবেলা করে নেওয়া হয়। সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর' 
কববার জন্য হাতেই ন্যস্ত থাকে। প্রদেশ, জেলা, মহকুমা ইত্যাদি প্রতোক স্তরে 
আন্দোলনের আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠন করা হয় ছোট আকারের "সমর সংসদ' 
ও বা ৬ 0০8101; কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদবী দেওয়া হয় 
| “ডিক্টেটর'। “নি গ্রেপ্তার হলে পরবর্তী ডিক্টেটর মনোনীত করে যেতেন। 
নৃতন ডিক্টেটর আবার নৃতন “ওয়ার কাউন্সিল” গঠন করতেন। এইভাবে, যে দুই বৎসরকাল 
আন্দোলন অপ্রতিহত বেগে চলেছিল, সেই সময়ের মধ্যে কোথাও কোন স্তরে সাংগঠনিক 
ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়নি। আগের মত, জেল ভর্তি করার দিকে বেশী লক্ষ্য দেওয়া হয় নাই। 
দায়িত্বশীল ও দক্ষ কর্মিদের সকলকে একসাথে জেলে পাঠানো হয়নি। বাছাই করে কিছু 
দক্ষ কর্মীকে পিছনে সরিয়ে রাখা হত। তারা আত্মগোপনে আপন আপন এলাকার সংগঠনকে 
খানিকদূর এগিয়ে নেওয়ার পর, পরবর্তী চিহিন্ত ব্যক্তির হস্তে কার্যভার সমর্পণ করে গ্রেপ্তার 
বরণ করতেন। এইভাবে পর পর চলতো ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হত। তবে 
শুধু গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য কেউ আত্মগোপন করতে পারতেন না-_-সেটা নিষিদ্ধ ছিল। 
সরকার কর্তৃক কংগ্রেস ও তার সমস্ত সংগঠন “বে-আইনী সংস্থা" বলে ঘোষিত হওয়া সত্বেও 
কংগ্রেসের "গোপন কার্যালয়: প্রায় সর্বস্তরে বজায় রইল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব গোপন 
কার্যালয়ের হদিস পায় নাই পুলিশ। আত্মগোপনকারী কর্মীদের হদিস সংগ্রহ করতেও পুলিশ 
বার্থ হয়েছে কারণ এ সময়ে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক ছিলেন কংগ্রেসের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল এবং যে কোন গ্রামে, কোন-না-কোন সহানুভূতি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে 
আত্মগোপনকারী কংগ্রেস কর্মীর আশ্রয় জুটতো। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বংসর 
সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে এবং জিলা ও মহকুমা স্তরে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
সম্মেলন কোথায় হবে বা হচ্ছে পুলিশ তা আগে থেকে ঘুণাক্ষরে জানতে পারে নাই। অনেক 
সময়ে সম্মেলনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব মুহূর্তে “অমুক জায়গায় এখনই সম্মেলন হবে' এই 
মর্মে ভুল নির্দেশ ছাপিয়ে কৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া হত যার ফলে পুলিশও ভুল জায়গায় 
গিয়ে লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতো-_এদিকে পূর্বনির্দষ্ট স্থানে ডেলিগেটগণ সমবেত 
হয়ে সম্মেলন শুরু হয়ে যেতো। আসল খবর পেয়ে পুলিশ যখন সেখানে এসে পৌঁছাতো 


২২০ ভারতের স্বাধীনতা সংশ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


ততক্ষণে সম্মেলন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ তখন মারপিঠ করে কিছু লোককে জখম 
করতো। কিন্তু পরদিন হয়ত দেখা যেত ব্যান্ডেজবাধা জখমী কর্মীদেরকে রিক্সায় বসিয়ে 
মিছিল বেরিয়েছে। অবশ্যই বে-আইনী মিছিল। কিন্তু এই জাতীয় মিছিল লোকের মনে এত 
উত্তেজনার সঞ্চার করত যে শত শত লোক এসে সেই মিছিলে যোগ দিত, এবং অবস্থা 
এমন দীড়াতো যে এঁ মিছিল ভাঙতে হলে পুলিশকে বহলোকের উপর বলপ্রয়োগ করতে 
হবে, যার ফল হবে আরও খারাপ । সুতরাং পুলিশকে বাধ্য হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকতে হত। ক্রোধ 
ছিল, সুতরাং আন্দোলনের খবর প্রচারের জন্য সাইক্লোস্টাইল করা বা গোপন প্রেসে মুদ্রিত 
ইস্তাহার কংগ্রেস সংগঠনের মাধ্যমে সর্বত্র প্রচারিত হত । অনেক সময়ে এই 'প্রচারবুলেটিন' 
সংগ্রহ করবার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। ডাকযোগে 
কংগ্রেসের বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি পাঠানো যেতো না। কারণ এ প্রকার দ্রব্য ডাকযোগে পাঠানো 
হচ্ছে জানতে পারলেই সেগুলি নষ্ট করে দেওয়ার নির্দেশ ছিল ডাক বিভাগের উপরে। এর 
ফলে বহু এলাকায় কংগ্রেস কর্মীরা বিকল্প “স্বদেশী ডাক' ব্যবস্থা চালু করে। 

১৯৩২ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৩৪-এর জুন পর্যন্ত কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান 
বলে ঘোষিত ছিল। সেই অবস্থাতেও সরকার পক্ষের প্রবল বাধা ও পাশবিক বলপ্রয়োগ 
অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৩২-এর এপ্রিলে দিল্লীতে 
কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছিল দুর্ভেদ্য 
গোপনতার আড়ালে। পণ্ডিত মালব্য এ কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন । কিন্তু 
দিল্লী পৌঁছানোর পূর্বেই রাস্তায় ট্রেন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তথাপি গুজরাটের 
শেঠ বনছোড়দাস অমৃতলালের সভাপতিত্বে থমারী অধিবেশন বসে ও নিয়মমাফিক সকল 
কার্য সমাধা করা হয় পুলিশের লগুড়বর্ষণ অগ্রাহ্য করে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পাঁচশত 
ডেলিগেট সমবেত হয়েছিলেন। 

১৯৩৩-এর কলকাতা কংগ্রেস অনেকের কাছেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে । ১৯৩২-এর 
৩১শে মার্চ এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনেও পন্ডিত মালব্য সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন, কিন্তু আসানসোল স্টেশনে ট্রেন েকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ 
করা হয়। তৎকালীন অস্থায়ী কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মাধব শ্রীহরি আনেকেও কলকাতা 
অভিমুখী ট্রেন থেকে গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন এ বে-আইনী 
ঘোষিত কংগ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন দেশপ্রিয় 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিদেশিনী পত্বী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা। বিহারের ডাঃ সৈয়দ 
মাহমুদ ও পাঞ্জাবের ডাঃ আলম সহ এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে 
আগত ২২০০ ডেলিগেট। উত্তরপ্রদেশ থেকে ৬৭৩ জন, বিহার থেকে ২৮৪ জন, 
জবুলপুরের ৫০ জন, দিল্লী থেকে ১৭ জন, আসাম থেকে ২৯ জন, বোম্বাই প্রদেশ থেকে 
৩১ ও বঙ্গদেশের ৩০০ জন ছাড়া আরও ডেলিগেট এসেছিলেন অন্যান্য প্রদেশ থেকে। 
পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্য একঘণ্টা আগে শহরে বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে এখনই 
শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হচ্ছে। তখন লাঠিধারী ও বন্দুকধারী পুলিশ এঁ পার্ক 
ঘিরে রাখে। ইতোমধ্যে পূর্বনিরদিষ্ট স্থান এস্প্র্যানেড্‌ ট্রাম ডিপোর কাছে অধিবেশন শুরু হয়ে 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কম্যুন্যাল আযওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ * নশন ও পুনা চুক্তি ২২১ 


যায়। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা তার অভিভাষণ পাঠ করতে থাকাকালে ছুটতে ছুটতে লাঠিধারী 
পুলিশ এসে ডেলিগেটদের মত্তকে শিলাবৃষ্টির মত লগুড় বৃষ্টি শুরু করে দেয়। শ্রীমতী 
সেনগুপ্তা এ অবস্থার মধ্যেও সামান্যমাত্রও বিচলিত না হয়ে তার অভিভাষণ পাঠ শেষ করেন 
এবং পাঠ শেষ করে তিনি বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি উচ্চারণ করা মাত্র পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে 
জেলে নিয়ে যায়। 

৩রা এপ্রিল তারিখে পন্ডিত মালব্য মুক্তি পেয়ে কলকাতায় আসেন ও এ কংগ্রেস 
উপলক্ষে পুলিশের অমানুষিক আচরণের কথা উল্লেখ করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রচার 
করেন। বিবৃতিতে তিনি লেখেন £ 
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প্রেস-ইমার্জেসী অর্ভিন্যান্সের প্রতিবাদে যাবতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র দশদিনব্যাপী 
হরতাল পালন করে। তারপর দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয়তাবাদী সমস্ত সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় 
্ত্তের স্থান শূন্য থাকতো। সেখানে কোন কিছু মুদ্রিত হত না। এটা ছিল সেন্সরশিপ আদেশের 
প্রতিবাদ। এ ছাড়া বহু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে কারাদন্ড 
ভোগ করতে হয়েছে, তাদের হাজার হাজার টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে পুনরায় দ্বিগুণ 
ও চতুর্ণ পরিমাণ জামানত তলব করা হয়েছে এবং এই বর্ধিত জামানত জমা দেওয়ার 
অ-সামর্যের জন্য বহু সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহের সক্রিয় ও উজ্জ্বল ভূমিকা অবিস্মরণীয়। 

উইলিংডনীয় চন্ডনীতির আর একটি সুপরিকল্পিত অপকৌশল ছিল কারাগারের 
অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের উপরে অমানুষিক নিপীড়ন। রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য 


হত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


মর্যাদাসম্পন্ন বিধিব্যবস্থার দাবিতে ১৯২৯ সালে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ৬৭ দিন অনশনে 
থেকে যতীন দাসের গৌরবময় আত্মদান সারা দেশে যে জনবিক্ষোভের অগ্নি প্রজ্বলিত করে 
কারাগাবসমৃহেরে . তা দেখে বিচলিত হয়ে ইংরেজ সরকার কারাগারে বন্দীদের শ্রেণী 
অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বিভাগের এক নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেন। নৃতন নিয়মেও “রাজনৈতিক 
বন্দীদেব উপরে বন্দী' বলে কোন পৃথক শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করতে ইংরেজ সরকার 
অমানুষিক নিপীড়ন সম্মত হল না। বন্দীদের ব্যক্তিগত সামাজিক ও শিক্ষাগত মর্যাদা এবং 
তাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মানের স্তরভেদ অনুসারে রাজনৈতিক, অ-রাজনৈতিক নির্বিশেষে 
তাদেরকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিশন বা 'এ” “বি' ও “সি' ক্লাসে বিভক্ত করবার নিয়ম 
প্রচলিত হল। রাজনৈতিক বন্দীরা এই ব্যবস্থাকে স্বাধীনতাকর্মীদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির একটা 
কুটকৌশল বলে মনে করলেন। ১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনে প্রথমদিকে যাঁরা 
দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাদের সকলকেই প্রথম ডিভিসন বা 'এ' ক্লাস শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কিন্তু 
অল্পদিন পরেই নৃতন দণ্ডিত বন্দীদের সকলকেই এক সাপ্টা তৃতীয় ডিভিশন দেওয়া হয় 
(অর্থাৎ সাধারণ চোর ডাকাত পকেটমার প্রভৃতির সাথে একশ্রেণীভুক্ত করা হয়)। এ নিয়ে 
বিভিন্ন জেলে সংগ্রাম চলে, কিন্তু অকম্মাৎ গান্ধী আরউইন চুক্তির শর্তানুসারে সকল বন্দীর 
মুক্তি ঘটায় এই সংগ্রাম কোন পরিণতিতে পৌঁছাতে পারে না। ১৯৩২-এর আন্দোলনে 
সরকার নির্দেশ জারী করেন যে আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দন্ডিত বন্দীদের মধ্যে 
যারা 'উচ্চতর শ্রেণীর” মর্যাদা লাভের জন্য দরখাস্ত করবেন, সরকার তাদের যোগ্যতা 
বিবেচনা করে দেখবেন। ধারা দরখাস্ত করবেন না, তাদের সকলকেই তৃতীয় ডিভিশন বা 
“সি' ক্লাসভুক্ত করা হবে ' কংগ্রেস নির্দেশ প্রচার করলেন যে বিদেশী শাসকদের কাছে কেউ 
দরখাস্ত করে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত হওয়ার জনা প্রার্থনা করবেন না। ফলে ১৯৩২ সালে যে 
একলক্ষ ব্যক্তি আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দন্ডিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ২/৪ জন 
খ্যাতনামা সর্বভারতীয় নেতা ছাড়া আর সকলকেই “সি” ক্লাস বা তৃতীয় ডিভিশন ভুক্ত করা 
হয় অর্থাৎ সকলকেই সাধারণ চোর-ডাকাত-পকেটমার প্রভৃতির তুল্য গণ্য করে অমানুষিক 
কারাবিধির অধীন করা হয়। ৬: সীতারামাইয়া লিখেছেন ঃ 
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বঙ্গদেশে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অজয় মুখার্জি, সতীশ সামন্ত, প্রফুল্নচন্দ্র সেন, বিখ্যাত 
চিকিৎসক ডাঃ নৃপেন বসু, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের এম্‌-পি.) 
হেমন্ত কুমার বসু, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, চারুচন্দ্র ভান্ডারী, অধ্যাপক 
বিজয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি সমস্ত খ্যাতনামা নেতাকেই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এছাড়া 
জেলখানার নানা অমানুষিক ও অপমানজনক কারাবিধি অমান্য করবার অজুহাতে ও নানা 
মিথ্যা অজুহাতে রাজনৈতিক বন্দীদের উপরে ক্রমাগতরূপে নির্যাতন চলতে থাকে। তার 
ফুলে প্রতিটি কারাগার সর্বসময়ের জনা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। হিজলী আযডিশন্যাল 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কম্যুন্যাল আওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২২৩ 


স্পেসাল জেলে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে “সেলাম' করতে অস্বীকার করার দরুণ বহু নেতার 
ডান্ডারেড়ী ও 'খাড়াহাতকড়ি' (5021101178170700010)* ইতাদি অমানুষিক দণ্ড দেওয়া, 
হয়। এইভাবে দন্তপ্রাপ্তদের মধ্যে চারুচন্দ্র ভান্ডারী ও ক্ষিতীশ দাশগুপ্তও ছিলেন। তাদের 
৪ দিনের 51914178 170170০)% হয়। মাথায় কয়েদীটুপি পরতে অস্বীকার করার জন্য এ 
জেলের যাবতীয় রাজনৈতিক বন্দীকে ৪ দিন খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয় শুধু ভাতের মাড়, 
তাও লবণবিহীন। বন্দীরা (সংখায় ২২০০) এ অপমানজনক খাদাগ্রহণে অস্বীকার করেন 
ও চারদিন নির্জলা উপবাস করেন। একটি ওয়ার্ডে কিছু ছেলে রাত্রিকালে গান গেয়েছিল 
এই অপরাধে এ ওয়ার্ডের সমস্ত বন্দীর প্রতি ১৫ দিন চট্-কাপড় (অর্থাৎ সাধারণ 'বস্তার' 
চট দিয়ে তৈরী জাঙ্গিয়া, ও কোর্তা) পরিধান করবার আদেশ দেওয়া হয়। বন্দীদের সব 
জাঙ্গিয়া ও কোর্তা খুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা চ্ট-কাপড় পরতে অস্বীকার করেন এবং 
সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কাল কাটাতে থাকেন। পাঁচদিন উলঙ্গ অবস্থায় কাটানোর পর 
জেলকর্তৃপক্ষ শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করেন। এছাড়া প্রায়শই মারপিট ইতাদি। 
সুপরিকল্পিতরূপেই প্রতিটি কারাগারকে নরকে পরিণত করা হয়। 

দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এই আন্দোলনে 
মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ চরেছেন। ১৯৩২-এর জুলাইয়ের শেষে ভারতের বিভিন্ন 
জেলে আইন-অমান্য সম্পর্কে ধৃত ও দন্ডপ্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা ছিল ১০০০। বঙ্গদেশেই 
এদের সংখা ছিল সবচেয়ে বেশী । মেদিনীপুর জেলার অধীন হিজ্লীতে এ আন্দোলনের 
সময়ে শুধু মহিলা-বন্দীদের আবদ্ধ রাখবার জন্য একটি স্পেশাল জেল খোলা হয়। সেখানে 
৩/৪ শত মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। 

১৬ই আগস্ট, ১৯৩২ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড তার সেই বহু বিতর্কিত 
“সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত' ঘোষণা করলেন যা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি 
'কমন্যাল' আওয়ার্ড গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশল বলে এ যাবৎ নিন্দিত হয়ে আসছে। 
বা সাম্প্রদায়িক পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী 
নির্েদ মিঃ ম্যাকডোনাল্ড একটি বক্তৃতায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ যদি পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যাসমূহের 


* 'খাড়াহাতকড়ি' __শাস্তি অত্যন্ত পৈশাচিক। বন্দীর দুই হাত হাতকড়ায় আবদ্ধ করা হয়। 
তারপর দেয়ালে বা কাঠের খুঁটিতে মাটি থেকে চার ফুট উচ্চে আটকানো একটা লোহার আংটার 
সাথে হাতকড়ি লক্‌ করে আটকে দেওয়া হয়। এইভাবে বাহুযুগল উদ্ধোথিত ও দেয়াল বা খুঁটিতে 
আট্কানো অবস্থায় শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকালে তিন ঘণ্টা ও বিকালে তিনঘণ্টা দাড়িয়ে থাকতে বাধ্য 
কবা হয়। 

বর্তমান লেখক ১৯৩৩-এর ৩০শে অক্টোবর হিজলী জেল থেকে মুক্তিলাভ করে বাইরে এসে 
হিজলী জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি নানা অসহনীয় অতাচারের বর্ণনা দিয়ে সংবাদপত্রে এক 
দীর্ঘ বিবুদ্রি- প্রেরণ করেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সেই সুদীর্ঘ বিবৃতি কলকাতার সমস্ত জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ বিবৃতিকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের পরিণতিতে 
“সেলাম' সংক্রান্ত নিয়মটি কারাবিধি থেকে ছেঁটে ফেলা হয়। 


২২৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবিগুলির সম্পর্কে সর্বসম্মত কোন ফর্মুলা উত্তাবন করতে না পারনে 
এবং সে ক্ষেত্রে তারা মিঃ ম্যাকডোনান্ডের উপরে এরূপ একটি ফর্মুলা ধার্য করে দেওয়ার 
ভার অর্পন করলে তিনি সে কার্য করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু গান্ধীজী ঘরোয়া বিবাদ 
নিষ্পত্তির ভার মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের হাতে অর্পন করতে সম্মত হন না এবং অন্যান্য নেতৃবর্গও 
এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। দ্বিতীয়, গোলটেবিল বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার 
পর কংগ্রেস বাদে অপরাপর গোস্ঠীর কোন কোন নেতা নাকি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে এরূপ 
ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তারই বনিষাদে মিঃ ম্যাকডোন্যান্ড তার “আযাওয়ার্ড' বা 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। “আযাওয়ার্ড' শব্দটি আইনের শব্দ। বিবদমান পক্ষগণ পারস্পরিক 
সম্মতিক্রমে যদি কোন ব্যক্তির বা আদালতের উপরে কোন বিরোধীয় বিষয়ের ভার অর্পন 
করেন তবে এ ভাবে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তার 
নাম 'আযাওয়ার্ড"। এখানে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডের উপরে 
ভার অর্পন করেন নাই। মিঃ ম্যাকডোন্যান্ড প্রকৃতপক্ষে “ম্বনিয়োজিত সালিশ' (561 
801017660 01011101) হিসাবে তার 'আ্যওওয়ার্ড' প্রচার করেন। 

'আওয়ার্ড-এ বিতর্কিত সাম্প্রদায়িক দাবি দাওয়া সমূহের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত হয় নাই। শুধু ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে সকল “প্রাদেশিক বিধানসভা" গঠিত 
হবে, সেই সব বিধানসভায় কোন সম্প্রদায়ের জন্য কত সংখ্যক আসন নির্দিষ্ট থাকবে ও 
কি প্রণালীতে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হবে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। কেন্দ্রীয় 
বিধানমন্ডলীর গঠন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ স্থগিত (0০070) রাখা হয়। ২৪টি 
প্যারাগ্রাফে রচিত এই “আ্যাওয়ার্ডের' সারমর্ম নিলে প্রদত্ত হল। 

(ক) মুসলমান, ইউরোপীয় ও শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটারগণ পৃথক নির্বাচন প্রথার 
মাধ্যমে নিজ নিজ সম্প্রদায়তুক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। শুধু স্ব স্ব 
সম্প্রদায়তুক্ত ভোটারদের নিয়েই তাদের পৃথক পৃথক নির্বাচকমগুলী (০0731110109) 
গঠিত হবে (দশ বছর পরে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় সমূহের সম্মতিক্রমে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত 
হতে পারে)। 

(খ) যে সকল ভোটার মুসলমান, ভারতীয় খৃস্টান, শিখ, ইউরোপীয় ও আযংলোইন্ডিয়ান 
এই পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়তুক্ত নহেন, তাদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ 
নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হবে। পূর্বোক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সাধারণ নির্বাচকমন্ডলীর 
ভোটার হতে পারবেন না বা সাধারণ নির্বাচকমন্ডলী থেকে প্রার্থী হতে পারবেন না। 

(গ) “অনুন্নত শ্রেণী'-ভুক্ত (161165590 0185563) ব্যক্তিগণ সাধারণ নির্বাচকমগুলীতে 
ভোটার তালিকাভুক্ত হবেন এবং সাধারণ নির্বাচকমন্ডলীতে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন। 
উপরস্ত, যেহেতু বেশ কিছুকাল পর্যন্ত (07 ৪ 90151061015 1১610) সাধারণ নির্বাচক 
মাধ্যমে এ শ্রেণীর লোকেরা তাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনে সক্ষম 
হবেন না, সেইহেতু প্রতি প্রদেশে শুধু অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত ভোটারদের নিয়ে কয়েকটি “বিশেষ 
নির্বাচকমগুলী' (50০০019] 00185111811) গঠিত হবে। এই সব নির্বাচকমণ্ডলী থেকে শুধু 
অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাই নির্বাচনে প্রতিদ্বশ্দ্িতা কবতে পারবেন। বিশেষ নির্বাচকমগুলীর 


দ্বিতীয় আইন-অগ্রান্য আন্দোলন, কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২২৫ 


জন্য পঞ্জীভুক্ত ভোটারগণ সাধারণ নির্বাচকমগ্ডলীতেও ভোটার হবেন ও ভোট দিতে পারবেন 
এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ “সাধারণ ও “বিশেষ এই উভয় প্রকার নির্বাচকমগ্ডলী 
থেকে প্রার্থী হতে পারবেন। 

(ঘ) বঙ্গদেশে যেহেতু সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীসমূহে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত ভোটারদেরই 
সংখ্যাধিক্য থাকবে বলে অনুমিত হচ্ছে, সেহেতু বঙ্গদেশের ৩১০০1৭| 10101765560 01855 
+ 001719100000170%-র সংখ্যা আপাতত নির্দিষ্ট করা হল না। এই সংখ্যা পরে ঘোষিত হবে। 
তবে এ সংখ্যার সর্বোচ্চ সীমা হবে ১০। 

(ঙ) কোন কোন জাতি (০8316) 'অনুন্নত' বলে গণ্য হবে তা পরে ঘোষণা করা হবে। 
ভোটাধিকার নির্ণায়ক কমিটির (77211017152 001117116০-র) রিপোর্ট বিবেচনা করে 
“'অনুন্নত' পর্যায়ভুক্ত জাতির তালিকা প্রস্তুত করা হবে। 

(চ) সরকার মনে করছেন যে ২০ বছর পরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ নির্বাচকমন্ডলী 
গঠন প্রয়োজন হবে না। 

(ছ) ভারতীয় খৃস্টান ও আযাংলোইভ্ভিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়তুক্ত 
ভোটারদের নিয়ে পৃথক পৃথক নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হবে। 

(জ) প্রত্যেক প্রদেশেই এমন ২/৪ টি নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হবে যার মাধ্যমে শুধু মহিলা 
প্রার্থীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। 

(ঝ) শিল্পোদ্যোগ (177001917%), বাণিজ্য (001710709), শ্রম (1.9১9), চা-বাগান, 
(চ1971178), খনি (1511176) প্রভৃতি স্বার্থের প্রতিনিধিত্র জন্য পৃথক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী 
গঠিত হবে। 

বিছার বিষ থাকে তার পুচ্ছে। সেই প্রকার মিঃ ম্যাকডোনান্ডের আযওয়ার্ডের পুচ্ছে অর্থাৎ 
২৪ নং প্যারাগ্রাফরূপে চিহিন্ত সর্বশেষ প্যারাগ্রাফে দুরভিসন্ধির বিষ অধিকতম পরিমাণে 
পুঞ্জীভূত করা হয়েছে। এই প্যারাগ্রাফে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে আসন বন্টনের বিস্তারিত নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (পরিশিষ্ট “ক: দ্রষ্টব্য) 

২৪ নং প্যারাগ্রাফ অনুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সর্বমোট সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় 
২৫০। হিন্দু ও মুসলমান এ দুই প্রধান সম্প্রদায়ের কারও অনুকূলে জনসংখ্যার আনুপাতিক 
হারে প্রতিনিধিসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। ইউরোপীয়গণ ও ধনিক বণিক প্রভৃতি কায়েমী 
স্বার্থের জন্য অত্যধিক হারে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় 
সম্প্রদায়ের জনসংখ্যানুপাতিক ভাগ থেকে অনেকগুলি আসন কেটে নেওয়া হয়। সাধারণ 
নির্বাচকমণগুলীর মাধ্যমে হিন্দু-প্রতিনিধিগণকে নির্বাচিত হতে হবে। দুই জন মহিলা সদস্য 
সহ বঙ্গদেশে সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হল ৮০। (এর মধ্য 
থেকে “অনুন্নত শ্রেণীর' জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে)। এই সংরক্ষিত 
আসনের সংখ্যা কত হবে, তা 'আ্যাওয়ার্ড'-এ নির্দিষ্ট করা ছিল না। বলা হয়েছিল এ সংখ্যা 
পরে ঘোষিত হবে। মুসলমান নির্বাচকমণগুলীর মাধ্যমে নির্বাচিত হবে একজন মহিলা সহ 
১১৯ জন সদস্য। এ ছাড়া ভারতীয় খৃস্টানদের জন্য ২টি, আংলোইন্ডিয়ানদের জন্য ৪টি, 
ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকের জন্য একটি করে, এবং শ্রম বা ].90০১/-এর 


২২৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয় । আলোচ্য সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল প্রদেশের 
সর্বমোট জনসংখ্যার ৪৪.৮ শতাংশ, আর মুসলিম জনসংখ্যা প্রদেশের মোট জনসংখ্যার 
৫৪.৮ শতাংশ। ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রদেশে সমগ্র জন্যসংখ্যার .০১ শতাংশ। 
ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিখেছেন £ 
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৭৯১১ 


৮/5 £16216া 110) ৮/1121 ৬/05 11000560 01) 1৬1051115. 

একদিকে যেমন ইউরোপীয়গণকে পর্বত প্রমাণ 'ওয়েটেজ' দেওয়া হল, অন্যদিকে 
তেমনি সেই ওয়েটেজের সিংহভাগ কেটে নেওয়া হল হিন্দুদের কোটা থেকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলমান সম্প্রদায়ের জনসংখ্যানুপাতিক কোটা থেকে কেটে নেওয়া হল শতকরা ৭.২ ভাগ, 
আর হিন্দুদের জনসংখ্যানুপাতিক কোটা থেকে কাটা হল শতকরা ১২৮ ভাগ। অর্থাৎ 
জনসংখ্যানুপাতে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হলে যেখানে মুসলমানেরা পেতেন ১৩৭ টি ও হিন্দুরা 
পেতেন ১১৪টি আসন, সেখানে মুসলমানেরা ১১৯টি এবং হিন্দুরা পেলেন ৮০টি আসন। 
মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হওয়া সত্বেও তাদেরকে ছাড়তে হল ১৮টি আসন, আর 
সংখ্যালঘু হিন্দুদের কাছ থেকে ৩৪টি আসন কেড়ে নেওয়া হল। মন্টেগ্ড চেশ্সফোর্ড রিফর্মস্‌ 
পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মোট ১১৩টি নির্বাচনযোগা আসনের 
মধ্যে 'অমুসলমান'দের (অর্থাৎ হিন্দুদের) জন্য নির্দিষ্ট ছিল ৪৬টি আসন, মুসলমানদের জন্য 
ছিল ৩৯টি। অবশ্য এ পরিকল্পনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন 
করা হয় নি। 'ভোটার' সংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করা হয়। অমুসলমান ৫,৪১,১৮৯ 
জন ভোটার হিসাব করে তাদেরকে ৪৬টি আসন দেওয়া হয়, আর ৬০,১২৭ মুসলমান 
ভোটারের জন্য দেওয়া হয় ৩৯টি আসন। অর্থাৎ অমুসলমানরা (হিন্দুরা) পেয়েছিলেন প্রতি 
১০৩০২ জন ভোটার পিছু একটি করে আসন, আর মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল প্রতি 
১৫৪২ জন ভোটার পিছু একটি করে আসন। এখানেও মুসলমানেরা প্রচুর পরিমাণে 
ওয়েটেজ পেয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সর্বদা স্বীকার্য যে ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে আসন 
বন্টন বিজ্ঞানসম্মত প্রথা নয়। তা ছাড়া এ সময়ে যে সকল পরিবার বার্ষিক অন্তত দুই টাকা 
চৌকীদারী ট্যাক্স প্রদান করে না, তারা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয় না। এর ফলে দরিদ্রশ্রেণীর 
মানুষেরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ট্যাক্স প্রদানকারী এক পরিবার থেকে মাত্র 
একজনই ভোটার হতে পারেন, ট্যাক্সের পবিমাণ যতই হোক না কেন। সুতরাং মন্টেগু 
চেম্সফোর্ড রিফর্মস্‌ পরিকল্পনার আসন বন্টনকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করবার অনুকূলে কোন 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কমুযন্যাল আওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২২৭ 


যুক্তি নাই। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় যে হিন্দু সম্প্রদায় ১১৩টি নির্বাচনযোগ্য আসনের অর্ধেক 
দখল করতেন, তাদেরকে অকস্মাৎ ২৫০টি নির্বাচনযোগ্য আসনের একতৃতীয়াংশে নামিয়ে 
আনা স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু মানসকে উত্তপ্ত করবে। মনে হয় ইংরেজেরা এটাই চেয়েছিলেন। 
হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কে নিয়ত তিক্ততাযুক্ত করে রাখা ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী 
কূুটকৌশলের একটি ত্ত্ত বিশেষ। 

মর্লি-মিন্টো আমলে উদ্ভাবিত “ভেদনীতির' সম্প্রসারণ ও দৃট়ীকরণের মাধ্যমে ভারতের 
উপরে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীকে চিরস্থায়ী করবার দুরভিসন্ধি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের 
কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ডের মতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত। মর্লি-মিন্টো আমলে পৃথক নির্বাচন 
'কম্যন্যাল আযাওয়ার্ড' প্রথার (50০1816 616010186০-এর) প্রবর্তন দ্বারা ভেদনীতির আশ্রয়ে 
ইংরেজদের সাম্রাজাবাদী ভারতশাসন করবার অপকৌশলের ভিত্তি স্থাপিত হয় ।স্মরণ রাখা উচিত 
দুরভিসন্ধির ছাপমারা য়ে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী গণ-অভ্যুর্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই 
একখানি সর্বনাশা দলিল “ভেদনীতি'-কে ইংরেজেরা মৌলিক শাসননীতি রূপে গ্রহণ করেন। 
তারপরে ১৯২১ সাল, ১৯৩০ সাল ও ১৯৩২ সালের তিনটি প্রবল ও ব্যাপক গণ- 
আন্দোলনের আঘাত ইংরেজদেরকে প্রচণ্ডরূপে আতঙ্কিত করে তোলে । ইংরেজেরা বুঝতে 
পারলেন যে ভারতবাসীর জাতী” মুক্তির কামনা এখন আর শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর মধ্যে কিংবা একদল তপ্তমস্তিষ্ক বে-পরোয়া মধ্যবিত্ত যুবকের মধ্যে 
কোটরবদ্ধ অবস্থায় নাই। ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্কা জনতার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, 
এবং তা ক্রমবর্ধমানরূপে উগ্রতর ও ব্যাপকতর রূপ ধারণ করছে। গণ-আন্দোলনরূপী 
দুর্দমনীয় ভূজঙ্গকে অতিকুৎসিত চগুনীতির প্রয়োগ করেও আর ঝাপির মধ্যে ঢোকানো যাবে 
না। সুতরাং সান্রাজ্যবাদের একমাত্র রক্ষাকবচ যা হাতে আছে তা হল “ভেদনীতির' সম্প্রসারণ 
ও তার দৃট়ীকরণ। 

হিন্দু বা মুসলমান, আইনসভায় কে কয়টি আসন লাভ করলেন, “পৃথক নির্বাচন" প্রথা 
না থাকলে এ প্রশ্ন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কারণ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য প্রার্থীকে যেখানে 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস্যতা অর্জন করতে হয়, সেখানে বিজয়ী প্রার্থীদের 
মধ্যে কতজন হিন্দু আর কতজন মুসলমাঁন এ বিচার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং 
আসন বন্টনের ব্যাপারে কম্যুন্যাল আ্যাওয়ার্ডে যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, যৌথ নির্বাচন 
প্রথা প্রবর্তিত হলে তা নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের মনে বিশেষ কোন বিক্ষোভ থাকতো না। 
কিন্তু যৌথ নির্বাচন স্বীকৃত হলে কংগ্রেস, মডারেটপন্থী হিন্দুগণ, এমন কি হিন্দু মহাসভাপস্থীগণও 
বাংলা ও পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫১ ভাগ আসন 
সংরক্ষিতকরণের প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন। এতে বঙ্গদেশের প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমানেরা 
১২৮টি আসন পেতেন। যে কম্যুন্যাল আযওয়ার্ডের দাক্ষিণ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
মুসলমানেরা পেলেন শতকরা ৪৭- ভাগ অর্থাৎ ১১৯টি আসন, যদিও পৃথক নির্বাচন প্রথা 
বহাল রইলো । ইংরেজেরা ভালভাবেই বুঝেছিলেন, যে “ভেদনীতি' তাদের সাআ্রাজ্যশাসনের 
মূল স্তত্ত। পৃথক নির্বাচন প্রথা রহিত হলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দুর্বার হয়ে উঠবে এবং 
তাদের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হবে। পৃথক নির্বাচন প্রথার গর্ভে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষভাগ্ু 


২২৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


লুকানো থাকে। পৃথক নির্বাচন প্রথায় নির্বাচন প্রার্থীরা নিজেদেরকে যত বেশী করে 
বৃদ্ধি পাবে। হিন্দু প্রার্থী তার নির্বাচকদের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন যে তিনিই হিন্দু 
স্বার্থের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পোষক। তেমনি মুসলমান প্রার্থী প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন 
তিনিই মুসলিম স্বার্থের বিশ্ব্ততম সংরক্ষক। এইভাবে নির্বাচনী প্রচারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
গুরুত্বপূর্ণ প্রচারমাধ্যম হয়ে দীড়ায়। আমরা ইতঃপূর্বে দেখিয়েছি যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড 
মিন্টোর কাছে মুসলিম ডেপুটেশনের উদ্যোগকালে ইংরেজদের প্ররোচনার ফলেই পৃথক 
নির্বাচনের দাবিকে ডেপুটেশনের দাবি-তালিকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই বিষবাহী সম্পর্ক 
কাজে লাগিয়েই এ যাবৎ ইংরেজেরা ভারতের ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী জাগৃতিকে 
প্রতিরোধ করে আসছেন। অতএব এ প্রথা যে সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্তার পক্ষে কতদূর 
কার্যকরী তা তারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন, সুতরাং পৃথক নির্বাচন প্রথার রহিতকরণে 
সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সম্মতি লাভ প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব ছিল। 

১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রচন্ড আঘাত ও ১৯২৪ থেকে 
১৯৩২ এই সময়ের মধ্যে বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে সাম্রাজ্যবাদীদের মনে আতঙ্ক ও 
উদ্বেগ সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা উপলব্ধি করলেন যে ভারতবর্ষে গ্রেট ব্রিটেনের 
সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করণের জন্য নতুন কোন কৌশল 
উদ্তাবন করতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এতদিন তারা ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদকে প্রতিরোধ করবার যে কুটকৌশল অনুসরণ করেছিলেন, ভারতবর্ষের নিয়ত 
ক্রমবর্ধনশীল সান্্রাজ্যবাদবিরোধী উন্মাদনার মুকাবিলার পক্ষে তা যে যথেষ্ট নয়, এ সম্পর্কে 
সচেতনতা জন্মালো ব্রিটিশ রাজনীতিকদের বিপন্ন মানসে। অতএব ভেদনীতির সম্প্রসারণ 
করে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়কে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করবার দুর্বুদ্ধি উদ্গত হল ব্রিটিশ 
মানসে। এই দুর্বুদ্ধির বশেই কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ডে হিন্দু অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে পৃথক 
নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছাই এর নিন্দনীয় ব্যবস্থা কম্যুনাল আযাওয়ার্ডে স্থান লাভ 
করলো। 

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বড়লার্ট লর্ড ডাফরিণ জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক দাবিসমূহকে উপহাস 
করে বলেছিলেন £ 
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লর্ড ডাফরিনের এ উদ্ধত উক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের তাতকালিক মনোভাবকে প্রতিফলিত 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কম্যুন্যাল আওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২২৯ 


করে। কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপকতা বর্ধার জলের মত ক্রমাগতরূপে বৃদ্ধি পেতে লাগলো । 
শুরু হল বিপ্লবী যুবকদের দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড-_তাদের সাহস, রণচাতুর্য ও নিঃসঙ্কোচে 
আত্মদান চমৎকৃত করলো দেশের আপামর সাধারণকে। ইংরেজেরা বলতে লাগলেন-__'এ 
সব যা হচ্ছে,তা কতিপয় উত্তপ্তমস্তিক্ক বিপথগামী নিষ্ষর্মা মধ্যবিত্ত যুবকের উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতার 
ফল মাত্র।' তার পরে এলো ১৯২০ সালের পর থেকে দুর্বার গণ-আন্দোলনের পৌনঃপুনিক 
আঘাত। ইংরেজদের ধারণা হল ভারতের হিন্দু জনসাধারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাবাধীন। 
সেই জন্যই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ভারতের জনতার সমর্থন লাভ করছে। অতএব 
সাম্রাজ্য রক্ষা করতে হলে হিন্দু-মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাথে হিন্দু মেহনতকারী শ্রেণীর বিচ্ছেদ 
ঘটাতে হবে। হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য ইংরেজেরা, যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ, 
ঢাকার নবাব বাহাদুর ও মুসলমান নবাব-নাইট-খাঁ-বাহাদুর-খা সাহেবদের কাজে লাগিয়েছিলেন, 
তেমনি ডঃ আন্বেদকারকে “হিন্দু অনুন্নত সম্প্রদায়ের” নেতা রূপে রঙ্গমঞ্চে হাজির করে হিন্দু 
সমাজকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করবার কুট-পরিকল্পনা উদ্তাবিত হল ইংরেজ রাজনীতিকদের 
মস্তিষ্ক থেকে। 

১৯৩১-এর ২রা অক্টোবর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে গান্ধীজীর লন্ডনে 
অবস্থানকালে একটি বে-সরক,রি “মাইনরিটিজ' কনফারেন্সে ডঃ আম্বেদকর “অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি উপস্থিত করেন। গান্ধীজী এ সভায় এ প্রস্তাবের 
ভেদনীতি সন্প্রসারণেব বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পরে গোলটেবিল বৈঠকে 
নূতন পরিকল্পনা ১৩.১১.৩১ তারিখে ঘোষণা করেন তিনি তার জীবন দিয়ে এরূপ 
প্রতিবাদে গান্ধীজী কর্তৃক দূরভিসন্ধিকে প্রতিরোধ করবেন (৬1111795151 0170 015770700917)61)1 
আমরণ অনশলের সঙ্কল্প 01 11)0 01110310179195 [0]) 01761717700 900161) ৬/10) 1905 1006) 
গ ১৯৩২-এর মার্চ মাসে সংবাদপত্রে এরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় 
যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট “অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে মন 
স্থির করে ফেলেছেন। গান্ধীজী তখন যারবেদা জেলে বন্দী। ১১ই মার্চ তিনি যারবেদা 
কারাগার থেকে ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোরকে এক পত্র লিখে জানান £ 
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২৩০ ভারতের স্বাধীনতা সংশ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


১৯৩২-এর আগষ্ট মাসে 'কম্যুন্যাল আযওয়ার্ড' প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই অর্থাৎ ১৮ই 
আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডকে একখানা পত্র লিখে গান্ধীজী জানান £ 
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৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২, প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকভোনাল্ড গান্ীজীর চিঠির জবাব দেন। তিনি 
জানান যে “অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের বহুতর সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা যে প্রচুর 
আবেদনপত্র পেয়েছি সেগুলি বিবেচনা করে (7 ৬1০৬/ 01117101005 0007991১ ৬/০ 100৮০ 
[0001৬60 0) 0001055০0 01955 01881159010175) এবং তাদের উপরে যে সকল 
সামাজিক বাধানিষেধ আরোপিত আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনুভব করেছি যে 
আইনসভা সমূহে সীমিত সংখ্যক আসন অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিনিধিদের জনা 
সংরক্ষিত রাখা আমাদের কর্তব্য। যাতে এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দু সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত 
হয়ে না যায়, সে বিষয়েও আমরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। মুসলমানদের ক্ষেত্রে 
নির্বাচকমন্ডলীকে যে ভাবে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়েছে, অনুন্নতদের ক্ষেত্রে আমরা সে প্রকার 
ব্যবস্থা করি নি। আমি অনুরোধ করছি যে আমাদের সিদ্ধান্তের মর্ম আপনি যথাযথরূপে 
অনুধাবন করবেন এবং আপনি যা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন তা সঙ্গত কি না তা 
গভীরভাবে (50110091) বিবেচনা করে দেখবেন।” 

৯ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী যারবেদা কারাগার থেকে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে পত্র দিয়ে 
জানিয়ে দেন যে তার পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে তিনি অনিচ্ছুক। কারণ $ “] 59756 110 
17190110115 0 ৪ [01501 08115 ৫9151112164 10 095110% 17017081151) 2110 00 100 
০০0 10 6116 061[165560 0195505.:' গান্ধীজী তার পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০শে 
সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ অনশনে । ভারতসরকারের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোষণা করেন যে 
গান্ধীজী অনশন শুরু করলে তাকে কারাগার থেকে কোন উপযুক্ত বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা 
হবে এবং সেখানে তার উপরে শুধু এইমাত্র নিয়ন্ত্রণ থাকবে যে তিনি সেই বাসস্থান ছেড়ে 
অন্যত্র যাবেন না। গান্ধীজী এ সুবিধা প্রত্যাখ্যান করলেন। 

নির্ধীরিত ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে যারবেদা কারাগারে গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন। 
প্রবীণ জাতীয়তাবাদী নেতা আবাস তায়েবজীর কন্যা মিস্‌ তায়েবজী কর্তৃক একটি হিন্দী 
গান্ধীজীর অনশন ও তর প্রার্থনা সঙ্গীত দিয়ে অনশনের সুচনা ঘোষিত হুল। 
দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া অনশন শুরু হওয়ার নিদিষ্ট মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ তার শান্তিনিকেতনে 
বিশ্বভারতীর ছাত্রদের সমক্ষে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কম্যুন্যাল আওয়ার্ড, গান্ধীজীর মবণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২৩১ 


গান্ধীজীর অনশন সারা ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা হয়ে দাড়ায়। সারাদেশে 
উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কালোমেঘ ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষীযান জাতীয় নেতা পন্ডিত মদনমোহন 
মালব্যের আহবানে সারা ভারতের সম্মানিত নেতৃবর্গ বোম্বাই নগরে উপনীত হন। ১৯শে 
সেপ্টেম্বর থেকে বোম্বাই বণিকসভার ভবনে সর্বভারতীয় নেতৃ-সম্মেলন শুরু হয় । খাতনামা 
নেতৃবৃন্দ গান্ীজীর জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে তৎপর হয়ে ওঠেন। সম্মেলনে উপস্থিত 
হন স্যার তেজবাহাদুর সাও, মুকুন্দরাও জয়াকর, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ মুঞ্জে, স্যার চিমনলাল 
শীলতবাদ, স্যার বালটাদ হীরাাদ, হৃদয়নাথ কুঞ্জুর, ডঃ চৈতরাম পিদোয়ানী, টি. প্রকাশম, 
দেবীপ্রসাদ খৈতান্‌, হংস মেহতা, এম. এস. আযানে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা এম. সি. রাজা, 
রাও বাহাদুর, শ্রীনিবাসন প্রভৃতি। শেষোক্ত দুইজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা নেতা। 

এম. সি. রাজা অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন, এবং ১৩ই সেপ্টেম্বব তারিখে তিনি কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত এক ভাষণে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি ও মর্যাদাপ্রতিষ্ঠার জন্য 
গাহ্ধীজীর অক্রান্ত প্রয়াসের প্রশংসা করে ঘোষণা করেন যে পৃথক নির্বাচন প্রথা অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে হানিকর এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা কখনও পৃথক 
নির্বাচন” দাবি করে নি। মিঃ রজা আরও বলেন-_] ০101) 0180 109 00117700169 15 
8]7690 17 [9৬০1 01 ০0]1)01) 9120101710.” তিনি উল্লেখ করেন যে ডঃ আশ্বেদকর 
ও রাও বাহাদুর শ্রীনিবাসন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক 'অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের" প্রতিনিধি বলে মনোনীত হয়েছিলেন। এই ডঃ আন্বেদকরই ১৯২৮ সালে 
সাইমন কমিশনের কাছে প্রতিবেদন দিয়েছিলেন যৌথ নির্বাচন সমর্থন করে। বোম্বাই 
প্রদেশের সাইমন কমিশন কমিটির সভ্য হিসাবে তিনি যে "আপত্তিপত্র' (141760 মে 
0155911) দাখিল করেন, সেখানেও তিনি যৌথ নির্বাচন দাবি করেছিলেন। রাও বাহাদুর 
শ্রীনিবাসন মাদ্রাজ অনুন্নত সম্প্রদায় ফেডারেশনের সভাপতি । ফেডারেশন ফৌথ নির্বাচনের 
অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং রাও বাহাদুরকে নির্দেশ (71010916) দেয় ফেডারেশনের 
এ অভিমত গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করবার জন্য । তদনুসারে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে 
যৌথ নির্বাচন সমর্থন করেন। মিঃ রাজা বলেন-__] 0071110705/ ৮1701 10988171010) 
216০1811101) 11) 1116 50006 01111001101. /৯1111050101 0110 1৮11. 91111105010. 

কিন্ত ভেদনীতি সফল করবার জন্য তাদের নিজেদের হাতে তৈরী নেতাদেরকেই 
“সম্প্রদায়ের নেতা” (19806 01 1170 ০0111011169) রূপে মঞ্চে হাজির করা ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্টের চিরাচরিত নীতি। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তারা তীদের দেওয়া “উপাধির' 
মুকুটশোভিত কর্তাভজাগণকেই তারা “মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা" বলে জাহির করেছেন। 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা বলতে তারা তাদের অনুগত ডঃ আম্বেদকরকেই চিহিত 
করেছিলেন। এম. সি. রাজা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হওয়া সত্তেও “নেতা' বলে 
স্বীকৃতি জ্লীভ করলেন না। 

অতএব গান্ধীজীর অনশনের ফলে দেশে যে পরিস্থিতির উত্তব হল, সে পরিস্থিতিতে 

ডঃ আন্বেদকরই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে দীড়ালেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঘোষণা 


২৩২ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


করেছেন-_“সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ একমত হয়ে কম্যুন্যাল আওয়ার্ডের কোন সংশোধন 
অনুমোদন করলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তদনুযায়ী 'আযাওয়ার্ড' সংশোধন করতে প্রস্তুত আছেন। 
এক্ষেত্রে ডঃ আমন্বেদকর অন্যান্য নেতৃবর্গের কোন সংশোধনী প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন না 
করলে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে তা গ্রাহ্য হবে না। 

অতএব চেষ্টাচরিত্র করে ডঃ আমন্বেদকরকে বোম্বাইয়ের নেতৃ-সম্মেলনে নিয়ে আসা 
হল। তিনি প্রথমে সময় চাইলেন। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসা 
ডঃআশ্বেদকরের তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব তিনি বললেন যে গান্ধীজীকে অনুরোধ 
সুকৌশলী দরকবাকষি করা হোক তিনি তার ঘোষিত অনশন ১০/১২ দিন স্থগিত রাখুন। অন্য 
প্রতিনিধিরা বললেন গান্ধীজীকে কিছুতেই এরূপ প্রস্তাবে রাজি করানো যাবে না। ডঃ 
আম্বেদকর তখন যৌথ নির্বাচন মেনে নেওয়ার পূর্ব-শর্ত হিসাবে কতকগুলি দাবি পেশ 
করলেন। দাবিগুলির মধ্যে ছিল যে কম্যুন্যাল আযওয়ার্ডে বিভিন্ন প্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে হবে এবং এইভাবে বর্ধিত আসন সমূহের 
কতকাংশ যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে ও কতকাংশ পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে পুরণ করা হবে, 
আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ২৫ বছর কাল চালু থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অনুপাতে তাদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং সে আসনগুলিও 
পূর্বোন্তরূপে কতক যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে ও কতক পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা 
হবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটের ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (90811 [01001156) 
ইউনিয়বোর্ড, স্কুল বোর্ড, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানে জনসংখ্যার অনুপাতে 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য তাদের 
জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি ও আধাসরকারি চাকুরীসমূহ সংরক্ষিত থাকবে, প্রতি প্রদেশের 
বাজেটে শিক্ষা খাতে যত টাকা বরাদ্দ হবে, তার জনসংখ্যানুপাতিক অংশ অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এবং পূর্বোক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে কোন ব্যাপারে অবিচার ঘটলে 
বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে অনুন্তত সম্প্রদাযেব পক্ষ থেকে আপীল" করা চলবে 
এবং সেই আপীলের রায় সকল পক্ষের উপরে বাধ্যকর হবে। 

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, ডঃ আশ্বেদকরের দাবিগুলি কমুন্যাল আওয়ার্ডের চেয়েও 
ক্ষতিকর এবং এ দাবিগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল হিন্দুসমাজকে তথা ভারতীয় জাতিকে বহুখন্ডে 
বিভক্ত করে ইংরেজদের প্রবর্তিত ভেদনীতির চূড়ান্ত সম্প্রসারণ এবং ইংরেজ শাসকবর্গের 
হাতে বিবদমান পক্ষদের স্থায়ী অভিভাবকত্ব প্রদানের পরিকল্পনা। ডঃ আম্বেদকর ছিলেন 
পণ্ডিত ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রনীতি ও সাংবিধানিক আইন (0:01731100101721127/) সম্পর্কে তার 
জ্ঞানের খ্যাতি ছিল। সুতরাং তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী হিন্দুনেতৃবর্গ কখনই 
এঁ সকল অবাস্তব ও ক্ষতিকর দাবি স্বীকার করে নিতে সম্মত হবেন না। খুব সম্ভবত তিনি 
দরকষাকষির কৌশল (১০121717)8 190110১) হিসাবে তার প্রথম দাবিসমূহকে উচু পর্দায় 
তুলে ধরেছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাছে গান্গীজীর জীবনের মূল্য কত বেশী সে 
কথা ডঃ আম্বেদকর ভালভাবেই জানতেন। সুতরা? তিনি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সর্বাধিক 


দ্বিতীয় আইন-অমানা আন্দোলন, কম্যুন্যাল আযাওয়া্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২৩৩ 


সুবিধা আদায় করে নেওয়ার মতলবে উচু পর্দায় রচিত দাবিপত্রথানি নেতৃ-সম্মেলনের সামনে 
ছেড়ে দিলেন। 

এদিকে গান্ধীজীর জীবনের জন্য দেশব্যাপী দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত বহিশিখার 
মত অবিশ্বাস্য বেগে বেড়ে চলেছে। দেশের সর্বত্র মন্দিরে মসজিদে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, 
প্রত্যহ নগরে গ্রামে গঞ্জে সহস্র সহত্র মানুষের উদ্বেগপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সমবেত 
উপবাস দিবস পালিত হচ্ছে। খ্যাতনামা মানবিকতাবাদী সি. এফ. এন্ডরুজ তখন লন্ডনে 
ছিলেন। মিঃ এন্ডরুজ, মিঃ পোলক ও শ্রমিকদলের নেতা মিঃ ল্যান্সবেরীর উদ্যোগে বহুতর 
বিদগ্ধব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদন প্রকাশিত হল লন্ডনে । শান্তিনিকেতনে সমবেত উপবাস 
পালিত হল এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপবাসে যোগদান করলেন। 

চূড়ান্ত উদ্বেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে অবিশ্রাম চলতে লাগলো নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, গান্ধীজীর কাছে ও ডঃ আম্বেদকরের কাছে নেতৃবৃন্দের পুনঃ 
পুনঃ ছুটোছুটি। ২৩শে সেপ্টেম্বর স্যার তেজবাহাদুর, ডঃ এম্‌. আর. জয়াকর, পন্ডিত মালব্য, 
রাজাগোপাল আচারী, ডঃ আম্বেদকর প্রভৃতি দশজন শীর্ষ নেতা যারবেদা কারাগারে গিয়ে 
কুড়ি মিনিটকাল কথাবার্তা বলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। অনেক বিষয়ে জটিলতা সরলতর হয়ে 
এলেও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত :সদিনও হল না। তারপরদিনও সারাদিনব্যাপী ছুটোছুটি, 
আলোচনা ইত্যাদি চললো । অবশেষে ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রি তিনটার সময় একটা সর্বসম্মত 
ফর্মূলা উদ্ভাবন করা সম্ভব হল--ডঃ আম্বেদকরের পূর্ণ অনুমোদনক্রমে। তদনুসারে 
“চুক্তিপত্র” রচিত হল। চুক্তিপত্র প্রথম স্বাক্ষর দান করলেন নেতৃ-সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত 
মালব্য, দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী ডঃ আমন্বেদকর। অতঃপর স্যার তেজবাহাদুর, ডঃ মুকুন্দরাও 
জয়াকর, রাজাগোপাল আচারী, স্যার চুনীলাল মেহতা, এ. ভি. ঠন্কর, মিঃ এম. সি. রাজা, 
শ্রীনিবাসন, মিঃ রাজভোজ, মিঃ শিবরাজ প্রমুখ নেতৃ-সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবর্গ 
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি “পুনা-চুক্তি' (7১০79 7901) নামে ইতিহাসে বিখ্যাত 
হয়েছে। 

২৬শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় হোম মেম্বার ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্ট সানন্দে পুণা চুক্তির শর্তসমূহ গ্রহণ করেছেন। এ দিনই, অর্থাৎ ২৬শে ডিসেম্বর 
অপরাহ্ন চার ঘটিক! পনেরে মিনিটের সময় গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
এই উপলক্ষে ভগ্রস্বাস্থ্য নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন যারবেদা কারাগারে। গান্ধীজীর খাদ্যগ্রহণ 
অনুষ্ঠানে প্রথমে কবিগুরু 'গীতাঞ্জলী' থেকে নির্বাচিত একটি গান করেন আবেগভরা কণে। 
অতঃপর এঁ কারাগারে বন্দী জনৈক কুষ্ঠরোগী একটি গান করে। তারপর শ্রীমতী কমলা 
নেহরু কমলালেবুর রস করে শ্রীমতী স্তর বা গান্ধীর হাতে দেন। গান্ধীজী তার সহধর্মিনী 
ও সহকর্মিনীর হাত থেকে পানীয় গ্রহণ করে উপবাস ভঙ্গ করেন। 

নয়টি প্যারাগ্রাফে পুণাচুক্তির শর্তগুলি লিপিবদ্ধ হয় (পরিশিষ্ট খন্ড দ্রষ্টব্য)। সংক্ষেপে 
চুক্তির সৃব্রমর্ম হল এই যে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে বিভিন্ন প্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে। কোন্‌ কোন্‌ জাতি (625০) “অনুল্নত' বলে 
গণ্য হবে তার তালিকা প্রস্তুত করে সাংবিধানিক আইনের তপসীলে সেই তালিকা সন্নিবিষ্ট 


২৩৪ ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


করা হবে। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী (£970121 ০01151110101709)-তে যাঁরা ভোটার 
তালিকাভুক্ত হবেন তাদের মধ্য থেকে উক্তরূপে “তপশীলভুক্ত জাতি' সমূহের অন্তর্ভূক্ত 
পূণাচুক্তিব শর্তসমূহ ভোটারদের একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত হবে। এই শেষোক্ত তালিকায় 
ও তার তাৎপর্য ফাঁদের নাম থাকবে তারা সমষ্টিগত ভাবে একটি “নির্বাচনী কলেজ' 
(21001011 ০011989) বলে গণ্য হবেন। এ ভাবে গঠিত 816010121 ০০119৪০-গুলি প্রতি 
সংরক্ষিত আসনের জন্য চারজন করে প্রার্থী মনোনয়ন করবেন। এই পর্বে শুধু তপশীলী 
জাতিভুক্ত ভোটাররাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন! এইভাবে মনোনীত ৪ জন প্রার্থী ছাড়া 
অন্য কেড কোন সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন না। এভাবে মনোনয়ন 
বা প্রাথমিক নির্বাচন' (00111791% ০16011017)-এর মারফতে যে ৪ জন প্রার্থী' সংরক্ষিত 
আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা করবার অধিকার লাভ করবেন, তারা সংশ্লিষ্ট সাধারণ 
নির্বাচকমণ্ডলীতে সংরক্ষিত ও অ-সংরক্ষিত উভয়বিধ আসনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হতে 
পারবেন। সেই চুড়ান্ত নির্বাচন হবে সকল সম্প্রদায়ের অর্থাৎ 'তপশীলী' ও "অ-তপশীলী' 
সর্বশ্রেণীর ভোটার কর্তৃক প্রদত্ত ভোটের বনিয়াদে যৌথ নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ১৮ ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকবে। 
পূর্বোস্ত নিয়মে নির্বাচন হবে। পূর্বোক্তরূপ প্রাইমারী নির্বাচনের দ্বারা প্রার্থীমনোনয়ন প্রথা 
১০ বৎসরকাল বহাল থাকবে, তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের এক্যমতের ভিত্তিতে এ ১০ বছরের 
মধ্যে যে কোন সময়ে এ প্রথা রহিত করা যেতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যপদ লাভে কিংবা সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে অনুন্নত 
সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোন প্রকার বাধা বা নিষেধ আরোপিত হবে না। প্রতি 
প্রদেশের বাজেটে "শিক্ষা" খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে তা থেকে একটা উপযুক্ত পরিমাণ 
অর্থ (8৫০08916571) অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য পৃথক 
(921101) করে বাখতে হবে। 

পূর্বোক্তরূপ চুক্তি সকল সম্প্রদায়ের কাছেই “সন্তোষজনক” বলে বিবেচিত হয়েছিল। 
তবে বিভিন্ন প্রদেশে অনুনত সম্প্রদায়ের জনা সংবক্ষিত আসনের সংখা বহুল পরিমাণে 
বৃদ্ধিকরণের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সমালোচনা হয়েছিল। কম্যুন্যাল আওয়ার্ডের ২৪ নং 
প্যারাগ্রাফ অনুসারে, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় সংরক্ষিত সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল ১৮। পুণাচুক্তির 
বলে সেই সংখ্যা বদ্ধিতি হয়ে দাঁড়ায় ৩০-এ। বোম্বাই প্রদেশে অনুরূপ ভাবে এ সংখ্যা ১০ 
থেকে বাড়িয়ে ১৫ করা হয়। বিহার ও উড়িষ্যায় এ সংখ্যা " থেকে বাড়িয়ে করা হয় ১৮। 
এইভাবে সকল প্রদেশেই কম্যুন্যাল আওয়ার্ডে সংরক্ষিত আসনের যে সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল, 
পুনা চুক্তির বলে তা অনেকখানি বাড়ানো হল। তার ফলে প্রতি প্রদেশেই অ-তপশীলী শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের জনা নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা হাস পায়। অবিভক্ত বঙ্গদেশ সম্পর্কে কমুন্যাল 
আযাওয়ার্ড তপশীলীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ছিল না। শুধু 
উল্লেখ করা ছিল যে $ "0$1082115 5০1১ 91105916010 10196 461/65১00 175565 ॥11 
)3017901 010 10111101, ৬1101) ৮/111175)6 ০8000 101, 1120১ 101 ৮৩1 1১০17 11090. 
সুতরাং বঙ্গদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসানের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে ১০, এটা 


দ্বিতীয় আইন-অমানা আন্দোলন, কম্যুন্াল আওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২৩৫ 


কমুযুন্যাল আযাওয়ার্ডে ঘোষিত ছিল। 'পুনা চুক্তি” অনুসারে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে ৩০ 
করা হয়। অথচ মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশের অস্পৃশ্যতার কুৎসিত ও বীভৎস প্রথাসমূহ 
বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। সেক্ষেত্রে কোন্‌ যুক্তিতে বঙ্গদেশে দশকে তিরিশ করা হল তা 
দুর্বোধ্য । বঙ্গদেশে সাধারণ নির্বাচকমণগ্লী সমূহের জন্য কম্যুন্যাল আযওয়ার্ড অনুসারে সংখ্যা 
নির্দিষ্ট করা ছিল ৮০। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা পুণা চুক্তিতে অতিশায়িতরপে বৃদ্ধি করণের 
ফলে বঙ্গদেশে অ-তপশীলী হিন্দুদের আসন সংখ্যা ৭০ থেকে ৫০-এ নেমে এলো । 
তৎকালীন স্থিতাবস্থায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মোট সভ্য সংখ্যা ১৩৯-এর মধ্যে 
অমুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ৪৬টি আঞ্চলিক আসন ((011101191 59915) | মুসলমানদের 
জন্য নির্দিষ্ট আঞ্চলিক আসনের সংখ্যা ছিল ৩৯। আযাওয়ার্ডে সেক্ষেত্রে ভাবী ব্যবস্থাপক 
সভার জন্য সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১৩৯ থেকে বাড়িয়ে ২৫০-এ দাড় করানো সত্ত্বেও 
মুসলমানদের আসন সংখ্যা ৩৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯-এ দাঁড়ালো । আর অ-তপশীলী 
হিন্দুদের সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা আগের চেয়ে চারজন মাত্র বাড়িয়ে সীমিত করা হল ৫০- 
এ। অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে মোট সভাসংখ্যা বেড়ে ১৩৯ থেকে ২৫০ 
হল। মুসলমান আসন আগের চেয়ে ৮০টি বেশী হল অ-তপশীলী হিন্দুদের ক্ষেত্রে 
বৃদ্ধিসংখ্যা মাত্র ৪। স্পষ্টত দেখা খাচ্ছে, যে শ্রেণীর মানুষেরা বঙ্গদেশে সাত্রাজ্যবাদবিরোধী 
সংগ্রামে অদ্ধশিতাব্দীকাল সক্রিয়তা ও তৎপরতা প্রদর্শন করেছে নৃতন বাবস্থাপক সভায় 
তাদেরকে “চিরস্থায়ী মাইনরিটিতে পরিণত করা হল। বস্তুত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইন অনুসারে গঠিত বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় অ-তপশীলী হিন্দুদেরকে এক নগণ্য 
সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত কর: হল, তার ফলে যে শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে 
সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ছিল, বাংলার পরিষদীয় রাজনীতিতে তাদের প্রভাব অতিশয়িতরূপে খর্ব 
করা হল। বঙ্গীয় আইনসভায় বাঙ্গালী স্বদেশীওয়ালাদেরকে ঠটো জগন্নাথে পরিণত করে 
লাভবান হল একমাত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদল। তপশীলী হিন্দু সম্প্রদায়ের 
আসনসংখ্যা ১০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০-এ দীড় করানোর ব্যবস্থা যে তপশীলী হিন্দুদের স্বার্থে 
হয় নাই, সাম্রাজ্যবাদীদের স্থার্থসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটা 
দিবালোকেব মত স্পষ্ট। পুণা চুক্তির ব্যাপারে ডঃ আমন্বেদকরের যে ভূমিকা তার পিছনে 
যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অশুভ প্রস্তাব নিরম্তর সক্রিয় ছিল এই অনুমান (1)(011705)-ও 
একান্তভাবে যুক্তিশাস্ত্র সম্মত। 

এতৎসত্বেও পুণা চুক্তির শুভফল অনুপেক্ষণীয়। ভারতীয় জাতিকে বহু খণ্ডে বিভক্ত 
করবার যে কৃটকল্পনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদিদের মস্তিক্কপ্রসূত হয়ে কম্যুন্যাল আযওয়ার্ডের মধ্যে 
সুপরিস্ফুট ছিল, গান্ধীজীর জীবনপণ অনশন তাকে বহুলাংশে প্রতিরোধ করতে সমর্থ 
হয়েছিল। 

কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ড ভারতীয় জনমতকে প্রচন্ড রূপে আহত করে। ২৪শে সেপ্টেম্বর 
১৯৩২ তাল্লিখে ভাবতবর্ষের রাজাসভায় (0097011 91 51816-এ) পাঞ্জাবের বিখ্যাত বিপ্লবী 
নেতা ও রাসবিহারী বসুর অন্তরঙ্গ সহকর্মী লালা রামশরণ দাস কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ডের 
প্রত্যাহার দাবি করে এক বে-সরকারি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ছিল £ *“[ 1৮ 


২৩৬ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


1606)111)017000 (0 1715 1১10)05155 00৮17110100 01001 11) 0106 008117011+5 0001111017 
(116 10101111015 001111108)101 /৯৮/০1৫ 15 &/71900017191018 0170 11701 11 5110101 1১০ 
কমুান্যাল আওয়ার্ড ৬/(102/7.” লালাজী আযওয়ার্ডের বিভিন্ন অংশের সমালোচনা 
ও ভারতীয় জনমত করেন ও বিশেষ করে পৃথক নির্বাচন প্রথার নিন্দা করেন ও বলেন যে 
“]৬1051175 2150 ঞাডে 10৬4 ৬০০11] 10010 (19 ৬16৮/ 01 10111 
6190(012005.....10011001805 021 011 501৬1৬০ 01) [115 09515 01 19010170110 
৬/10110801 01511100101 01 ০0560, 01620 01 ০01111011119.”১৫ বড়লাটের একজিকিউটিভ 
কাউন্সিলের সভ্য চৌধুরী জাফরুল্লা খাঁ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন যে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবের জন্যই “পৃথক নির্বাচন” ও 'ওয়েটেজ' 
আমদানি করতে হয়েছে। লালা বামশরণ দাস বঙ্গদেশের হিন্দুদের প্রতি অবিচারের ব্যাপার 
নিয়ে চৌধুরী সাহেবকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন £ “016, ] ০ 00170900 1170 
016011011. ..)01 ৮/০ ০০) 17001 1170 5০1101)0...." মিঃ ভুটা সিং শিখ সম্প্রদায়ের 
পক্ষ থেকে আযাওয়ার্ডের প্রতিবাদ করেন। মিঃ হাসান ইমাম, যিনি এককালে কংগ্রেসের 
প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, স্বীকার করেন যে আ্যাওয়ার্ডের সংশোধন প্রয়োজন। সভায় প্রস্তাব 
গৃহীত হয় এ প্রস্তাবের উপরে যে সকল আলোচনা হল তার বিবরণী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ৫ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুরূপ নিন্দা প্রস্তাব 
তোলেন সর্দার সন্ত সিং। স্যার হরি সিং গৌর, মিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ও মিঃ এম. সি 
রাজা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। স্যার আব্দুর রহিম ও মি শাহ্‌ নওয়াজ প্রস্তাবটির বিরোধিতা 
করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রস্তাবের উপরে বিতর্ক শেষ না হওয়ায় প্রস্তাবটি (12115 
11) হয়ে যায়। ১লা আগস্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মৌলবী আবদুর সামাদ একটি বে- 
সরকারি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ছিল £ “]! ০ ০017৬০/০৫ 10 [31011 
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তমিজউদ্দিন খা একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সংশোধনী প্রস্তাবে মিঃ 
সামাদের প্রস্তাব থেকে দু একটি ছত্র বাদ দেওয়া হয় ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সহ যৌথ 
নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দাবি জানানো হয়। পরেরদিন অর্থাৎ, ২রা অক্টোবরের অধিবেশনে 
অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি ও ভারতীয় খুস্টান সম্প্রদায়ের নেতা রেভারেণুড বি. এ. নাগ 
প্রস্তাবটি সমর্থন করেন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ইউরোপীয় সদস্য মিঃ টমসন্‌, খা বাহাদুর 
আবদুল মোমিন ও এইচ. এস্‌ সরোধার্দি। স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ রী ঘোষণা করেন যে সরকারি 
সদস্যগণ এই প্রস্তাবের উপরে ভোটাভুটিতে অংশ গ্রহণ করবেন না। মিঃ তামিজডদ্দিন খাঁ- 
এর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটাধিকো গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে কম্যুন্যাল 
আওয়ার্ডের বিরোধী ছিল। ৭ই নভেম্বর ১৯৩২, পাঞ্জাব বাবস্থাপক সভার অধিবেশন শুরু 


দ্বিতীয় আইন-অমান্য আন্দোলন, কমুযন্যাল আওয়ার্ড, গান্ধীজীর মরণপণ-অনশন ও পুনা চুক্তি ২৩৭ 


হওয়ার সাথে সাথে রাজা নরেন্দ্রনাথ উঠে দীড়িয়ে হিন্দু ও শিখ সদস্যদের তরফ থেকে 
কম্যুন্যাল আওয়ার্ডের প্রতিবাদ করে একটি বিবৃতি (১12101101) সভার সমক্ষে উপস্থিত 
করবার জন্য সভাপতির অনুমতি প্রার্থনা করেন। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি স্যার 
সাহাবউদ্দিন অনুমতি প্রদান না করে রাজা সাহেবকে বসে পড়তে নির্দেশ দেন। সভাপতির 
এই নির্দেশের প্রতিবাদে সভায় উপস্থিত নির্বাচিত হিন্দু ও শিখ সদসাদের মধ্যে দুই জন 
ছাড়া আর সকলে সভা ত্যাগ (৬191) করেন এবং তারা কম্যুন্যাল আওয়ার্ডের প্রতিবাদ 
করে সংবাদপত্রে এক যৌথ বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন 2 “0৮ 
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নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি তাদের ২০শে ও ২১শে আগস্টের 
অধিবেশনে কম্যুন্যাল আযওয়ার্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর 
খাতনামা মিঃ নরসিংহ চিন্তামণি কেলকারের সভাপতিত্বে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত 
হিন্দুমহাসভার বার্ষিক অধিবেশনেও আযাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। 
২১শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় জাতীয়ত বাদী মুসলিম পার্টির তরফ থেকে আ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ৩০শে অক্টোবর লক্ষৌ শহরে রাজা গজনফর আলিখান-এর 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনও আযাওয়ার্ডের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন। ভারতীয় খৃস্টান সভা ১০ই অক্টোবর তারিখে একটি প্রেস বিবৃতি প্রচার করে 
কম্যুন্যাল আ্যাওয়ার্ডের নিন্দা করেন এবং বলেন ৮176 ৪৬/০1 ৮11] 901 95 0 0191011৩ 
(0109 ৮/11117) 016 0111500) 01100101. 115011”। বিবৃতিটি 77165 ০ 1419 পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। ২৪শে আগষ্ট সংযুক্ত প্রদেশের লিবার্যাল মডারেট) সভা থেকে আযাওয়ার্ডের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রকৃতপক্ষে শুধু লীগপন্থী মুসলিম নেতৃবৃন্দ, ইউরোপীয় ও 
আযাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় এবং একদল নৈষ্ঠিক ইংরেজভক্ত স্বয়ংনিযুক্ত নেতা ছাড়া 
ভারতের জনগণের অপর কোন দায়িত্বশীল অংশ কমুযন্যাল আ্যাওয়ার্ডের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন 
করেন নি। কম্যুন্যাল আ্যাওয়ার্ডের মধ্যে স্পষ্টত ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান 
সাম্রাজাবাদবিরোধী জাতীয় একাবোধকে বিপর্যাস্ত করবার দুরভিসন্ধি লুকিয়ে ছিল। 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও ০2509 ভিত্তিক গোষ্ঠীচেতনা গুধু যে পরাধীন জাতির জাতীয় 
একাবোধ, সংগঠন ও পুষ্টির পথ রুদ্ধ করে, তাই নয়, সম্প্রদায়গত স্বাজাত্যবোধ ও 
সাম্প্রদায়িক ঈর্য্যা ও বিদ্বেষকে পুষ্ট করে। তার ফলে যেমন সাম্্রাজযবাদবিরোধী জাতীয় 
এক্য সংগঠনের পথ রুদ্ধ হয, তেমনি মেহনতকারী জনশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীচেতনার (01955 
০1501057655) বিকাশ ও পুষ্টির পথে দেয়াল খাড়া হয়। সাম্প্রদায়িক স্বার্থচেতনা 
শ্রেণীবোধকে ঢেকে রাখে । আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষে শ্রেণীবোধের বিকাশ ও পুষ্টি শুরু 
হয়েছে। কৃত্ন্ুন্যাল আওয়ার্ড যখন ঘোষিত হয়, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা তখনও বিচারাধীন। 
ইংরেজেরা এক টিলে দুই পাখী মারার কৌশল হিসাবেই কমুযন্যাল আযওয়ার্ড রচনা 
করেছিল। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসার দূষিত গ্যাস্‌ (875) যে সারাদেশে 


২৩৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


পরিব্যাপ্ত হয়ে পরিণামে ভারতবর্ষকে দ্বিখক্ডিত করে, তারও উৎস লুকানো ছিল কমুযুন্যাল 
আযওয়ার্ডের মধ্যে। ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো রিকর্মসের মাধ্যমে ভেদনীতিরূপে যে 
বিষবৃক্ষের রোপনপর্ব সমাধা হয়, কম্যুন্যাল আ্যাওয়ার্ড সেই বিষবৃক্ষ জাত পরিণত ফল। 
সিমুল গাছের ফল ফেটে গিয়ে যেমন চারিদিকে তুলার আঁস ছড়িয়ে দেয়, সেই প্রকার এ 
বিষবৃক্ষজাত কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ডরূপ ফলগুলি ফেটে গিয়ে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও বিদ্বেষের 
বিষাক্ত তুলার আঁশ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয় । তারই পরিণতিতে দেশবিভাগ, রক্ত ও অশ্রুর 
প্লাবন, ব্যাপক নরমেধ ও দুঃসহ কররেশেব সমুদ্রে অগণিত নিরপরাধ মানুষের নিমজ্জন। 
কম্যুন্যাল আওয়ার্ড সম্পর্কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে দোদুল্যমান মনোভাব 
অবলম্বন করেছিলেন তা কংগ্রেস নেতৃবর্গের সাময়িক রাজনৈতিক বুদ্ধি লোপের পরিচায়ক। 
কম্যুন্যাল আ্যাওযার্ড ১৯৩২-এর আগষ্টে যখন কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ড প্রকাশিত হয়, তখন 
সম্পর্কে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী কারাগারে আবদ্ধ। যারা বাইরে 
জাতীয় কংগ্রেসের ছিলেন তারা অন্তর্বর্তী ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দেশে অনুসরণ করে আইন- 
দোদুলামান মনোভাব অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়নে নিরত ছিলেন। এদিকে আযওয়ার্ড 
প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী আযাওয়ার্ডের অংশবিশেষ পরিবর্তনের দাবিতে 
অনশন ঘোষণা করেন। এ উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে মূল আযাওয়ার্ড নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ 
থেকে কোন অভিমত প্রকাশ করা হয়নি। ১৯৩৩-এর ১৮ই মে ভারত সরকার গান্ধীজীকে 
মুক্তির আদেশ দেন। গান্ধীজী বাইরে এসে হরিজনদের সামাজিক মর্য্যাদাবৃদ্ধি ও সামাজিক 
বাধানিষেধের শৃঙ্খল জাল থেকে তাদের মুক্তি অর্জনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেস 
সভাপতি সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিপজ্জনক হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার 
১৯৩৪ সালের ১৪ই জুলাই তার কারামুক্তির আদেশ দান করেন। ইতোমধ্যে ভাবী 
শাসপনতন্ত্রের খসড়া বাপরেখা সম্গলিত এক “শ্বেতপত্র' (৬/1)116 [01)91) প্রকাশ করেন ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্ট । পুনা চুক্তি অনুযায়ী সংশোধন সহ কম্যুন্যাল আযওয়ার্ড এ শ্বেতপত্রের অন্তর্ভূক্ত 
হয় ১৯৩৪-এর মাঝামাঝি । এর পব কংগ্রেস একসাথে 'শ্বেতপত্র” ও কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ড 
সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত প্রকাশে উদ্যোগী হন্‌। বোস্বাই শহরে ১৭ই ও ১৮ই জুন, ১৯৩৪- 
এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে “শ্বেতপত্র” ও কম্যুন্যাল 
আওয়ার্ড সম্পর্কে কংগ্রেসের মতামত ঘোষিত হয়। ওয়ার্কিং কমির্টীতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা 
হয় “ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্বেতপত্রে' ভারতীয় জনগণের আশা আকাজক্ক্ষা 
প্রতিফলিত হয় নাই এবং এ শ্বেতপত্রে ভাবী শাসনতন্ত্রের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা 
ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের দ্বারাই নিন্দিত হয়েছে এবং এঁ পরিকল্পনা 
প্রেসের ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর সহায়ক হবে না! একমাত্র সকল প্রাপ্তবয়স্কের 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংবিধান-প্রণয়নকারী সংসদ বা ০0751111011 /৯5561101৬- 
র দ্বারা প্রণীত শাসন- পরিকল্পনাই “শ্বেতপত্রেব' সন্তোষজনক বিকল্প হতে পারে।” পরবর্তী 
পারাগ্রাফে বলা হল £ 
"10 ৬7100 7901001 170051170 006 00 1)01101 /৯১৬/০এ ৬/0)1এ 170)50 
98)1017101102119- /১170110 0001101 00115511৬11] 7৬ 000 4010) 6১ 070 000150110110111 
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/৯55911101 00 06101711110 016 1610105011190101) 01 02৩ 11190011217 711170111105 0174 
718106 [010%15101)5 (01 001761%/155 39168810107 (1001 1115505.১৮ 

অতঃপর এ প্রস্তাবের মধ্যেই বলা হল যে ঃ “যেহেতু ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ড সম্পর্কে তীব্র মতবিরোধ বর্তমান, অতএব এ সম্পর্কে কংগ্রেসের নিজস্ব 
দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত করবার প্রয়োজন আছে। কংগ্রেস যেহেতু সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, সেই- 
হেতু, যতদিন পর্যস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধো এ আযওয়ার্ড সম্পর্কে মতবিরোধ অটুট থাকবে, 
ততদিন কংগ্রেস কম্যুন্যাল আওয়ার্ড গ্রহণও করতে পারে না, আবার তাকে বর্জনও করতে 
পারে না (০0) 176101)01 2009101 101 19101 0116 (50111101101 /১৮/০৫ 50 10176 25 
110 ৫0115101775 01 01)11101) 19515) 1” 

পরবর্তী অংশে আবার বলা হল £ “14090 1১/ 1175 17911017701 5(70214 110 
00117701101 /৯/010 15 ৮/7011% 2 0০54০$ 1)০1118 01001) (0 51105 
00160110115 গো। 011)67 51081105.”+ 

শেষ প্যারাগ্রাফ বলা হল : “বিদেশী রাজ্রশক্তির কাছে আবেদন করে কমুন্যাল 
আযওয়ার্ডের কুফল সমূহকে প্রতিরোধ করা যাবে না। কেবলমাত্র সর্বসম্মত সমাধানের উপায় 
উত্তাবনের দ্বারাই তার প্রতিরোধ পম্ভব।” 

ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত পূর্বোক্ত প্রস্তাবের মধ্যেই দোদুল্যমানতা ও অস্থিরমস্তিষ্ক 
স্পষ্টত প্রতিফলিত! প্রস্তাবের এক অংশের সাথে অপর অংশের সামঞ্জস্য নাই, প্রস্তাবের 
বিভিন্ন অংশ পরস্পর বিরোধী। কম্যুন্যাল আ্যাওয়ার্ড যদি “সম্পূর্ণ অসম্তোষজনক' ও 
ক্ষতিকর'ই হয়ে থাকে তা হলে তাকে সোজাসুজি “বর্জন” (091০0) করতে অসুবিধা কি 
ছিল? “ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ” ত প্রায় সর্বব্যাপারেই ঘটে থাকে। তার 
জন্য জাতীয় কংগ্রেস হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? যা 'বর্জনীয়' তাকে সরাসরি “বর্জন” করতে 
দবিধাপ্রস্ত হবে কেন কংগ্রেস? স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্যমত 
ছিল না। আর, কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষ কম্যুন্যাল আযওয়ার্ড সমর্থন করে, 
এ প্রকার অবস্থা ত ঘটে নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতীয়তাবাদী অংশ কমুযন্যাল 
্যাওয়ার্ডের নিন্দা করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা করে ইংরেজভক্ত “সেক্টর' 
ছিল। তারা কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ড সমর্থন করেছে। অন্য সকল ব্যাপারে যদি কংগ্রেস 
সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকগণকে উপেক্ষা করে থাকে, তবে এই ব্যাপারে এ সব গোষ্ঠীকে 
উপেক্ষা করে কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ড বর্জনের" অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণে বাধা ছিল কোথায়? 
বস্তুত কম্যুন্যাল আযওয়ার্ড 'না-গ্রহণ-না বর্জনের" সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতাদের বুদ্ধিভ্রংশের 
পরিচায়ক। এ প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস জাতির প্রতি কর্তব্য পালনে অমার্জনীয় শোথিল্য 
প্রদর্শন করেছিলেন। 

'না-গ্রহণ-না বর্জন' প্রস্তাব কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী মহলে ও উচ্চ পর্যায়ের নেতৃমহলেও 
প্রচন্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বর্ষীয়ান নেতা পন্ডিত 
মদনমোহন মালব্য ও এম্‌. এস্‌. আযানে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৪- 
এর শেষে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার যে সাধারণ নির্বাচন হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে মালব্যজী 


২৪০ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


ও মিঃ আযানে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল' (0017£1655 [01101791151 
৮০1) নাম দিয়ে একটি দল গঠন করেন ও ঘোষণা করেন যে এ দল কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ড 
ওয়ার্কিং কমিটির ছাড়া অন্য সর্ববিষয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক 
সিদ্ধান্তের বিরদ্ধে সভার সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত অফিসিয়াল প্রার্থীদের বিরুদ্ধে 
কংযোসের মধ এ দল প্রার্থী দীড় করাবে। এ দলের যে সকল প্রার্থী নির্বাচিত হবেন 
তারা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কম্যুন্যাল আযওয়ার্ড বর্জনের দাবি তুলে ধরবেন এবং 'না- 
গ্রহণ-না-বর্জন' নীতির বিরুদ্ধতা করবে, অন্য সকল বিষয়ে এ দলের নির্বাচিত প্রার্থীরা 
ংগ্রেসের নির্দেশ মেনে চলবে। ১৯৩৪-এর নির্বাচনে বঙ্গদেশের মোট পাঁচটি 'অমুসলমান' 
আসনের সবগুলিতেই “কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল" প্রার্থী দাড় করান এবং সবগুলিতেই এ 
দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। অফিসিয়াল কংগ্রেসের প্রার্থীরা সকলেই পরাজিত হয়। 

১৯৩৪-এর অক্টোবর মাসে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে বাবু 
রাজেন্দরপ্রসাদের সভাপতিত্ে। এ অধিবেশনেও কম্যুন্যাল আযাওয়ার্ডের সম্পর্কে 'না-গ্রহণ- 
না-বর্জন' প্রস্তাবের উপরে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রবল বিরোধিতা সত্বেও শেষ পর্যস্ত 
ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবই অনুমোদিত হয়। এ কংগ্রেসের মুসলিম ডেলিগেটদের 
মধ্যে একমাত্র মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী মিঃ আবদুল সামাদ 'না- 
গ্রহণ-না-বর্জন' নীতির বিরুদ্ধে ও কম্যান্যাল আযাওয়ার্ড সম্পূর্ণ বর্জনের অনুকূলে জোরালো 
বক্তৃতা করেন। 
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দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
ভারত ভাগের পটভূমি 


ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করে হিন্দু বা মুসলমানের গরিষ্ঠতা লঘিষ্ঠতার বনিয়াদে দুটি স্বাধীন 
সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে- যারা পুরুষানুক্রমে ভারতীয়" বলে পরিচিত-_ততার্দের 
কতক লোক অপর কতক লোকের কাছে “বিদেশী” হয়ে যাবে । ভারতের একাংশ অপরাংশের 
অধিবাসীদের কাছে 'বিদেশ' বলে গণ্য হবে__এই প্রকার একটা উদ্ভট কথা এরূপ ঘটনা 
ঘটবার বিশবছর আগেও যে কেও উচ্চারণ করলে অপর লোকেরা সেটা পাগলের উদ্ভুট 
খেয়াল বলে হেসে উড়িয়ে দিত। বস্তুত ত্রিশের দশকের প্রথম ভাগে হায়দ্রাবাদের অধ্যাপক 
আবদুল লতিফ অথবা বিলাতপ্রবাসী কেম্তিজের ছাত্র রহমত আলির লেখনী প্রসূত হয়ে 
যখন “পাকিস্তান” শব্দটি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে তখন আমরা তাকে 
একটা উদ্তুট পাগলামী বলেই মনে করেছিলাম (অধ্যাপক লতিফ এবং রহমত আলি এঁদের 
মধ্যে কে যে পরিকল্পনাটি আগে উপস্থিত করেন তা এখন ঠিক স্মরণ হচ্ছে না)। অবশ্য 
১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ]1451907100106 01 11019 /১০ পাশ করে যে পাকিস্তানের 
জন্ম দেন রহমত আলি ও অধ্যাপক লতিফের পরিকল্িত “পাকিস্তান'-এর সাথে তার সম্পর্ক 
অতি ক্ষীণ। লতিফ ও রহমত আলির পরিকল্পনায় ইংরাজী 7/1]5ণ'শা শব্দটির মধ্যে 
ব্যবহৃত অক্ষরগুলি ছিল কয়েকটি ভৌগোলিক এলাকার নামের আদ্যাক্ষরের দ্যোতক। "৮ 
বলতে পেশোয়ার, 4-তে আফগানিস্তান, %-তে কাশ্মীর, ']' দিয়ে ইন্ডান্‌ (অর্থাৎ পাঞ্জাব 
ও সিঙ্কু প্রদেশ) এবং 9007" দিযে বেলুটীস্থান বোঝানা হয়েছিল। অর্থাৎ ওঁদের প্রস্তাব 
ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও 
বেলুচীস্থানের সাথে আফগান মুলুককে যুক্ত করে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা। এর 
সাথে দ্বিজাতিতত্বের কোন সংশ্রব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে দ্বিজাতিতত্বের থিয়োরী তখন পর্যাস্ত 
উদ্তাবিত হয় নি। ভৌগোলিক দিক দিয়ে পরস্পর সন্নিহিত কয়েকটি এলাকার জনগোষ্ঠী 
যারা একই ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ, একই প্রকার আচার-আচরণে অভ্যস্ত. স্ধশাত্মক এহিত্যের 
উত্তরাধিকারী, তাদেরকে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ল্ফ নিজেই 
পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ পরিকল্িত পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। 

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের আগে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকেও কখনও সরকারিভাবে দেশবিভাগের 
দাবি উত্থাপিত হয় নাই। ১৯৩৭-এও মুসলিম লীগ কতকগুলি গণপ্রজাতন্ত্রী ইউনিটের 
সমবায়ে গঠিত সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ফর্মূলা অনুমোদন করেন, যদিও কংগ্রেস পরিকল্পিত 


ভারত ভাগের পটতৃমি ২৪৩ 


'গণপরিষদের' মাধ্যমে এরূপ ফেডারেশন গঠন মুসলিম লীগের অভিপ্রেত ছিল না। ১৯৪০- 
এর পূর্বে কখনও কখনও লীগপন্থী নেতাদের কণ্ঠে ভারত ভাগের জিগীর শোনা গিয়েছে 
বটে কিন্তু সে শুধুই কংগ্রেসের কাছ থেকে বেশী সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দরকষাকষির 
কৌশল হিসাবে। 

১৯৪০ সালের ২১শে মার্চ মুসলিম লীগের বিখ্যাত “লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয় সারা 
ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে । এ প্রস্তাবের মধ্যে কোথাও পাকিস্তান" শব্দের 
উল্লেখ ছিল না। প্রস্তাবের কার্যকরী অংশ অর্থাৎ ৩নং প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছিল £ 
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লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে লাহোর প্রস্তাবে যে সকল মুসলিম গরিষ্ঠতা সম্পন্ন এলাকা 
পরস্পর সন্নিহিত (০0711£9১) শুধু সেই সব এলাকা নিয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের 
পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে একটি এবং পূর্বভারতে 
একটি-_ এইরূপ দুইটি বা ততোধিক পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। 

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অল্পদিন পরে ডঃ আন্বেদকর তার /9/1519) ০71৫ 
/2711101 0 1/116 নামক গ্রন্থে পূর্বোক্ত অভিমতের সমর্থনে বলেন £ 
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মুসলিম লীগ-রাজনীতি অকস্মাৎ পৃথক রাষ্ট্র দাবির আবর্তে পতিত হল কেন সেটা ভেবে 
দেখবার বিষয়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এ সংস্থা গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা 
ছিলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ। স্যার সৈয়দ যে মুসলমান সমাজের নবজাগরণের একজন 
পুরোধা একথা অনস্বীকার্য । মুসলমানগণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং দেশের 
প্রশাসনিক কর্মে ও বৈষয়িক উদ্যোগে মুসলমানদের যোগ্য অংশ প্রাপ্তির আন্দোলনের তিনি 
প্রবর্তক বললেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন শিক্ষিত হিন্দু 
সমাজের রাজানুগত্য সম্পর্কে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়কে সন্দেহাতুর করে তোলে এবং 
তারা কংগ্রেসের একটা,পাল্টা প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। মুসলিম লীগের 
জন্মকাল থেকেই ইংরেজেরা লীগকে কংগ্রেসবিরোধী পাল্টা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে পুরোপুরি 
কাজে লাগানোর সুযোগ লাভ করেন। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বিশেষ অবস্থা খুবই 


২৪৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


তাৎপর্যপূর্ণ। সে অবস্থা হ'ল এই যা এ দেশে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রায়শঃ 
ইংরেজের অনুগত মহল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কি মুসলিম লীগ, কি হিন্দু মহাসভা-_উভয় 
প্রতিষ্ঠানেই রক্ত যুগিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং রায়বাহাদুর, খাঁ-বাহাদুর 
প্রভৃতি খয়ের খাঁ শ্রেণীর লোক। সাম্প্রদায়িক প্ল্যাটফর্ম দেশের ক্রমবদ্ধমান স্বাধীনতা 
সচেতনতার প্রতিষেধক হিসাবে বরাবর কাজ করেছে। হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ উভয় 
সংস্থা সম্পর্কেই একথা বলা চলে। সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ছিল উচ্চ-মধ্যবিত্ত হিন্দু ও 
মুসলমানের শ্রেণীস্বার্থের আন্দোলন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক 
আন্দোলনের লক্ষা ছিল ইংরেজপ্রভুর অনুগ্রহদত্ত পিষ্টকখান্ডের ভাগর্বাটোয়ারার। সরকারি 
চাকুরী প্রশাসনিক উচ্চপদ, বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা কে কতটা হাতিয়ে নেবে__তারই 
কাড়াকাড়ি। উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক নেতারা ইংরেজের দুই বগলের তলায় থেকে 
ইংরেজের দেওয়া পিঠার টুকরা ভাগ করে খেয়ে আহ্াদে আধুত হয়েছে এবং উভয়েই 
সমস্বরে ইংরেজের জয়গান করেছে। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দলে 
টানতে পারে নাই। পক্ষান্তরে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী বরাবরই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম 
নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এ অবস্থায় কংগ্রেস পরিচালিত ভারতবাসীর রাজনৈতিক 
স্বাধিকার লাভের আন্দোলনের প্রতিষেধক হিসাবে মুসলিম লীগকেই কোল দিতে বাধ্য 
হয়েছেন। 

লীগ রাজনীতি বরাবর যে ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তা হল মুসলিম সমাজকে কংগ্রেসের 
প্রভাবের বাইরে রাখা । কংগ্রেসের দ্বারা উত্থাপিত দাবিদাওয়ার উপরে মুসলমানের 
সাম্প্রদায়িক দাবি দাওয়ার চাপ সৃষ্টি করে কংগ্রেসের দাবিকে যতটা সম্ভব ভোতা করে দেওয়া 
এবং পরিণামে কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক ও বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা যেটুকু 
ভারতবাসীর ভাগ্যে আসবে, ইংরেজের অনুগ্রহের মাধ্যমে তার একটা মোটা অংশ 
মুসলিমদের জন্য কক্জা করে নেওয়া। ইংরেজেরাও বরাবর মুসলিম সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গকে 
এই আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে কংগ্রেসের মাধ্যমে তোমরা যেটুকু পাবে, আমরা 
তোমাদেরকে তার চেয়ে বেশী দেবো, তোমবা শুধু কংগ্রেসী আন্দোলনে রাশ টেনে ধরে 
আমাদের সাহায্য কর। উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজের 
অনুগ্রহের আওতায় সুখময় সুখসম্পদ ভোগ করা। তাই কংগ্রেসের প্রতি লীগ নেতারা যত 
বিযোদ্গার করেছেন হিন্দ্রমহাসভার প্রতি তার শতাংশের একাংশও করেন নি। 

যতদিন পর্যন্ত লীগ নেতাদের মনে ইংরেজের আশ্রয় ও অনুগ্রহলাভের নিশ্চয়তা ছিল 
ততদিন পর্যন্ত দেশকে দুটুকরো করবার কল্পনা তাদের মনে উদিত হয় নি। 

লীগ রাজনীতিতে মিঃ জিন্নার নেতৃত্ প্রতিষ্ঠাও মুসলিম লীগের ইতিহাসের এক 
যুগান্তকারী ঘটনা । মিঃ জিন্না প্রথমে ছিলেন লীগবিরোধী। স্যার সৈয়দের সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির বিরুদ্ধবাদী। ১৯১৩ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। কিন্তু তার 
বিদ্যাবস্তা, প্রখর বুদ্ধি ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব তাকে অতিমাত্রায় আত্মসচেতন করে তুলেছিল। 
তাই ধনবান্‌ প্রতিষ্ঠাবান ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতাদের ভীড়ের মধ্যে তিনি সুখী হতে পারেন 
নাই। তিনি এলেন কংগ্রেসে । সেই কংগ্রেস ১৯২০ সালে গণ-আন্দোলনে নেমে পড়লো । 


ভারত ভাগের পটভূমি ২৪৫ 


গান্ধীজীর প্রভাবে কংগ্রেস রাজনীতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ পট পরিবর্তন ঘটলো । তখন 
কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃপদ রাখতে গেলে অনেক কিছু ছাড়তে হয়, অনেক ক্লেশ সহনের 
পথে নামতে হয়। মিঃ জিন্না এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯২০-র পরবর্তী কংগ্রেসে নেতৃপদ 
বজায় রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাকে কংগ্রেস ছাড়তে হল। এদিকে এ সময়ে 
লীগ নেতৃত্বে আসীন থাকাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। কারণ কংগ্রেস ১৯২০ 
সালে খিলাফৎ আন্দোলনকে নিজেদের প্রোগ্রামভুক্ত করে নেওয়ায় সাময়িকভাবে লীগ 
নেতৃত্বেরও পরিবর্তন ঘটলো। লীগের কর্তৃত্ব এসে গেল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের 
দখলে। বাধ্য হয়ে জিন্না সাহেবকে প্রকাশ্য রাজনীতির মঞ্চ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে 
নিতে হল। কিন্তু মিঃ জিন্নার মত আত্মসচেতন ও প্রচুর ক্ষমতাশালী নেতার পক্ষে দীর্ঘদিন 
এই প্রকার নিঃসঙ্গ নির্বাসনের ভার বহন সম্ভব নয়। তিনি স্থির করলেন তিনি দেশ ছেড়ে 
চলে যাবেন এবং বিলাতে গিয়ে আইন ব্যবসার পরিচালনা করবেন। এদিকে কামালপাশা 
গ্রীসের হাত থেকে তুক্কীরাজ্য উদ্ধার করে নিজেই খালিফাকে অপসত করলেন। অসহযোগ 
আন্দোলনে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং কামালপাশা কর্তৃক তুকীর খিলাফতের উচ্ছেদ 
ঘটায় অসহযোগ জোয়ারে যে সব মুসলিম নেতা জাতীয়তাবাদী মঞ্চে এসে ভীড় 
জমিয়েছিলেন তারা একে একে ঝরে পড়তে লাগলেন। এই অবস্থা মিঃ জিন্নার সম্মুখে 
প্রকাশ্য রাজনীতির মঞ্চে পুনঃপ্রবেশের সুযোগ এনে দিল। তিনি লীগ রাজনীতির মঞ্চে এসে 
নৃতন রাজনীতিক জীবন শুরু করলেন। এই সময়ে স্যার ফজ্লে হোসেন, স্যার মহম্মদ 
শফী, মৌলানা মহম্মদ আলি প্রভৃতির মৃত্যু ঘটায় লীগের উপরে মিঃ জিন্নার সর্বময় কর্তৃত 
প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কৃত হল। 

কিন্ত জিন্না-নেতৃত্বাধীন লীগও দীর্ঘদিন দেশভাগের দাবি তোলে নি। ক্রমাগত অবাস্তব 
সাম্প্রদায়িক দাবি উত্থাপন ও দেশের মধ্যে সর্বদা তপ্ত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বজায় রেখে 
বিপক্ষদলের সাযুকেজের ওপর হুসেহ চাপ সৃতি করবার প্রাচীন রগকৌসিলের মযযে তিনি 
নূতন বেগ সঞ্চার করলেন মাত্র । 

১৯৩৫-এর নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৩৭-এ। এই নির্বাচনে 
লীগের সভাপতিরূপে মিঃ জিন্না মুসলিম সমাজের সর্বভারতীয় অবিসংবাদী নেতৃত্বে নিজের 
প্রতিষ্ঠাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য প্রচণ্ডবেগে আসরে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু নির্বাচনী ফল তার 
বিপক্ষে গেল। মুসলিম লীগ প্রার্থীগণ কোথাও গরিষ্ঠসংখ্যক মুসলিম আসন সংগ্রহ করতে 
পারলেন না। বাংলায় ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি লীগের চেয়ে বেশী আসন 
লাভ করলো! পাঞ্জাবে মুসলিম আসনের গরিষ্ঠাংশ গেল মিঃ খিজির হায়াৎ খাঁর পার্টির 
কবলে। বিহারে মিঃ ইউনুসের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি পেলো বেশী সংখ্যক মুসলিম আসন। 
সংযুক্ত প্রদেশে ছত্রীর নবাব বাহাদুরের কৃষক পার্টি এবং আসামে স্যার মহম্মদ সাদুল্লার 
ইউনিয়নিস্ট পার্টি গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলিম আসন লাভে সমর্থ হল। কিন্তু এই অসাফল্যে 
দৃঢ়চেতা৷ মিঃ জিন্না ভেঙ্গে পড়লেন না। তিনি নূতন রণনীতির মহড়া দিতে লাগলেন। সে 
নৃতন নীতি হুল বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রী মন্ডলীর বিরুদ্ধে নানা কল্পিত অভিযোগ সৃষ্টি 
করে ক্রমাগত মুসলিম জনগণের চিন্তে বিদ্বেষের বীজ বপন করা, কংগ্রেসীদের সব কাজের 


২৪৬ তারাতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


মধ্যে মুসলিম বিরোধিতার ভূত আবিষ্কার করে মুসলিম জনমনে নিরাপত্তাবোধের অভাব 
সৃষ্টি করে তাদেরকে মরিয়া করে তোলা এবং ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের মনে ভারতের হিন্দু- 
মুসলিম বিরোধের চিরস্থায়িত্ব এবং ভয়াবহত্বের কৃত্রিম চিত্র এঁকে দেওয়া। মিঃ জিন্নার এই 
নৃতন রণকৌশল বহুল পরিমাণে সফল হল। কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই রণকৌশলের উপযুক্ত 
মোকাবিলার কোন পথ আবিষ্কার করতে পারলেন না। কংগ্রেস নেতৃবর্গের এই ব্যর্থতার 

এই অবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে সারা বিশ্বের রাজনৈতিক স্থিতিস্থাপকতাকে 
বিপর্যস্ত করে তুললো। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক পটভূমি ওলটপালট করে দেয়। 
গ্রেট ব্রিটেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নৃতন 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দীর্ঘকাল পূর্ব থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের মনে 
এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ইংরেজ যদি আবার একটা বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তা হলে 
ভারতবর্ষকে আর অধীনতাপাশে আবদ্ধ রাখা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইচ্ছায় হোক, 
অনিচ্ছায় হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলতি থাকাকালে অথবা তার নিবৃত্তির অব্যবহিত পরে ভারত 
স্বাধীন হবেই। কংগ্রেসী এবং অকগ্রেসী রাজনীতিকেরা সমভাবেই এ বিশ্বাসের অংশীদার 
ছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই ইংরেজভক্ত মুসলিম নেতারা (বারা লীগ 
রাজনীতির খুঁটি ছিলেন) তাদের নিঃসঙ্গতা এবং অসহায়ত্ববোধ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
তারা বুঝতে পারলেন, ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন, ইংরেজ আর থাকছে না। তারা এও বুঝতে 
পারলেন যে স্বাধীনতা যেভাবে আসুক না কেন, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে কংগ্রেসের হাতে। 
যদি সংগ্রামের চাপে স্বাধীনতা আসে তা হলে ক্ষমতা হস্তান্তর একমাত্র কংগ্রেসের হাতেই 
হতে পারে, কারণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে এবং করছে কংগ্রেস। আর যদি ইংরেজ 
বে-কায়দায় পড়ে নিজে থেকে দেশের শাসনভার দেশবাসীর হাতে হস্তান্তরিত করতে বাধ্য 
হয় তা হলে সে কংগ্রেসের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে, কারণ অপর কারও হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তরিত করলে ভারতবর্ষের জাতীয় মানসকে তুষ্ট করা যাবে না এবং তা না করতে পারলে 
ইংরেজের কোন লাভ হবে না । সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ চলে যাচ্ছে এবং কংগ্রেসের 
হাতে ভারতবর্ষের সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত হতে চলেছে। লীগ নেতারা দেখতে 
পেলেন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। এতদিন ইংরেজ ছিল তাদের খুঁটি। 
সেই খুঁটি সরে গেলে তারা দাঁড়াবেন কোথায়। ইংরেজ চলে যাওয়ার ফলে ভারতবর্ষে 
পুঁজিবাদী শিল্লোদ্যোগ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির যে বিরাট সম্তাবনার ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে সেখানে 
লীগপস্থী উচ্চবিত্ত মুসলিম নেতাদের প্রবেশের পথ থাকবে না। তার যে অংশটুকু মুসলিমদের 
হাতে যাবে তা পাবে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা । বুর্জোয়া অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 
এমনিতেই হিন্দুরা এগিয়ে রয়েছে। পর-শাসনমুক্ত ভারতে বুর্জোয়া অর্থ বিনিয়োগের যে 
নৃতন ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে তা সহজেই হিন্দুরা দখল করে ফেলবে, ২/৪ জন জাতীয়তাবাদী 
মুসলমান হবে তার জুনিয়র পার্টনার । পর-শাসনমুক্ত ভারতে যে আর্থিক দেৌড়-শুরু হবে, 
তাতে মুসলিম বুর্জোয়া ও মুসলিম উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ পিছু হঠতে বাধ্য হবে এবং 


ভারত ভাগের পটভূমি ২৪৭ 


বুর্জোয়া অর্থনীতির আমোঘ নিয়মে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই অবস্থায় অভিজাত 
ও উচ্চ মধ্যবিত্ত মুসলিম নেতাদের মনে এলাকা ভাগাভাণি করে নেওয়ার থিওরীটা বেশ 
সাড়া জাগালো। তারা দেখলেন এ থিয়োরীর মধ্যেই রয়েছে তাদের জীয়নকাঠি। ভারতবর্ষ 
থেকে খানিকটা এলাকা পৃথক করে নিয়ে সেখানে মুসলমানের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক প্রভুত্ব 
প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সেই এলাকাটা মুসলিম বুর্জোয়া ও হবু বুর্জোয়াদের পক্ষে পুঁজিবাদী 
অর্থ বিনিয়োগের একটা নিরাপদ ক্ষেত্র হতে পারে। অতএব দ্বিজাতিতত্বের বনিয়াদে ভারত 
বিভাগ চাই। ভারত বিভাগই সঙ্কট মোচনের একমাত্র পন্থা। ১৯৪০ সালের ২৪শে মার্চ 
লাহোরে মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই ব্বস্থাটি অনুমোদিত হল। 

গোড়ার দিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও ভারত ভাগের প্রস্তাবকে আমল দেন নাই। এদিকে 
১৯৪২-এর আগষ্ট কংগ্রেস অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ব্যাপক গণ-সংগ্রামের ডাক 
দিল। নেতারা কারারুদ্ধ হলেন, জনতা নিজের হাতে লড়াইয়ের বান্ডা তুলে নিল। সংগ্রাম 
শুরু করবার প্রাকালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাদের দিল্লী প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা 
করলেন ঃ 
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কংগ্রেসের এই সুস্পষ্ট অভিমতকে উপেক্ষা করে ইংরেজরা ছেলের হাতের মোয়ার মত 
লীগের হাতে পাকিস্তান তুলে দেবে এমন অবাস্তব আশা মুসলিম লীগের নেতারা পোষণ 
করতেন না। সুতরাং তাদের হতাশা ও অসহায়ত্ববোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। কংগ্রেসকে 
নেয়াতে না পারলে ইংরেজের হাত থেকে “সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র' পাওয়! যাবে না-__এটা 
তারা জানতেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মুখে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ব্যাটারীতে তীব্রতর 
বেগ সঞ্চারের দ্বারা কংগ্রেসের স্রায়ুকেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টির রণকৌশলও তেমন কার্যকরী 
হল না। অতএব লীগের রাজনীতি প্রায় চড়ায় আটকে পড়ার মত অবস্থায় উপনীত হল। 

এই অবস্থার কথা বর্ণনা করে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির লিখেছেন ঃ 
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গান্ধীসজিন্না সাক্ষাতকারে উদ্যোগী হয়েছিলেন গান্ধীজী নিজে। তার পক্ষে এ কাজ 
সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সুবিবেচনাপ্রসূত হয়েছিল কি না তা নিয়ে 


২৪৮ ভারতের স্বাধীনতা সংশ্রাম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 


অবশাই তর্কের অবকাশ আছে। এই সাক্ষাৎকারের একমাত্র ফল হয়েছিল জিন্না সাহেবের 
হারানো প্রেস্টিজের পুনরুদ্ধার এবং লীগ রাজনীতির ধমনীতে নূতন রক্ত প্রবাহের সঞ্চার। 
ভারতবর্ষে আর একটি শক্তিও এ সময়ে (কিসের তাগিদে জানি না) ভারত বিভাগের দাবির 
পিছনে মদত যুগিয়েছিল। এই শক্তি হল তৎকালীন “জনযুদ্ধ'বাদী ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি। 
ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই পার্টি 'কংগ্রেস-লীগ এক হউক' 
স্লোগানে চীৎকারপ্রবণ হয়ে ওঠে। এই ম্লোগানের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হল কংগ্রেস হিন্দু পক্ষ 
এবং লীগ মুসলিম পক্ষ। স্বাধীনতা পেতে হলে এই দুই পক্ষকে সমঝোতায় আসতে হবে। 
এই পার্টি প্রকাশো ভারত বিভাগ সমর্থন করে। গান্ধী-জিন্রা সাক্ষাৎকারের ব্যর্থতার পর এই 
পার্টি “পুনরায় জিন্না-গান্ধী সাক্ষাৎকার চাই" নাম দিয়ে পুক্তিকা ছাপিয়ে বিতরণ করে। সেই 
পুস্তকে ভারত বিভাগ সমর্থন করা হয় এবং “পূর্ববঙ্গের মুসলমান'-কে একটা পৃথক জাতি 
বলে বর্ণনা করা হয়। 

১৯৪০-এ ভারত ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা স্বত্বেও এ প্রস্তাব যে কার্যকরী করা হবে, 
এমন ভরসা লীগ নেতাদের ছিল না। ১৯৪২-এ ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব নিযে আলোচনার সময়ে 
মিঃ জিন্না ভারত ভাগের দাবি উত্থাপন করেছিলেন কিন্তু তার পিছনে তার নিজের মনের 
জোর ছিল না। কারণ তিনি সাথে সাথে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস যদি ক্রিপ্‌স্‌ 
প্রস্তাবে সম্মতি ঘোষণা করে তবে লীগও সেটা মেনে নেবে। তার অর্থই এই যে পার্টিশনের 
দাবিটা উপস্থিত করা হয়েছিল শুধু দরকষাকষির কৌশল হিসাবে। ১৯৪৬-এ ক্যাবিনেট 
মিশন পরিকল্পনা মেনে নিতেও জিন্না সাহেব রাজী ছিলেন । ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা রচিত 
হয়েছিল অখন্ড ভারতের ভিত্তিতে । কিন্তু সংকটের পরিস্থিতিতে দ্বিধাগ্রস্ত কংগ্রেস সংগ্রামী 
আত্মপ্রত্যয় হারালো। তার মনোভঙ্গি যেন এমন হলো যে এক্যবদ্ধ ভারত অবশ্যই যাচনীয় 
হলেও, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাকে স্থগিত রাখার চেয়ে ভারতের এক বৃহৎ অংশের 
অনুকূলে স্বাধীনতা হস্তগত করাই কাম্য । কাজেই, পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 
বিরোধিতা দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে। 

কংগ্রেস নেতাদের এই মনোভাব মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারলেন তার প্রখর রাজনৈতিক 
বুদ্ধি দিয়ে আর সে খবর জিন্না সাহেবের কানে পৌঁছানোর পক্ষেও কোন বাধা রইলো না। 
জিন্নাসাহেব স্থির নিশ্চিত হলেন যে কংগ্রেসের এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের স্নায়ুকেন্দ্রের উপর 
আর একটু চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই তার আশা সফল হবে। এই উপলব্ধির ফল ডিরেক্ট 
আযাকৃসন- পাঞ্জাবে বাংলায় সাম্প্রদায়িক হিংসার নারকীয় বীভৎসতা__আকস্মিক নয় 
সুপরিকল্পিত। কংগ্রেস নেতাদের চিত্তদৌর্বল্যের ফাক দিয়েই ভারতখন্ডন কার্যকর হয়। 
কংগ্রেস নেতারা যদি দেশ ভাগের বিরোধিতা বিষয়ে তাদের পূর্বের দৃঢ়তা বজায় রাখতে 
পারতেন তবে দেশ দ্বিখণ্ডিত হত না। 

এখানে গান্ধীজীর ভূমিকার কথা একটু উল্লেখ না করলে প্রসঙ্গের আলোচনা অসম্পূর্ণ 
থাকবে। গান্ধীজী কোনদিনই দেশ বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। কংগ্রেস নেতারা দেশ 
ভাগ স্বীকার করে নেওয়ার আগে ও পরে কোন সময়েই গান্ধীজী বিভাগ সমর্থন করেন 
নাই। তিনি ছয়মাস সময় চেয়েছিলেন। অবশ্য গান্ধীজী তার নিজ পরিকল্পনা অনুসারে ছয় 


ভারত ভাগের পটভূমি ২৪৯ 


মাস বা একবছর মুসলিম প্রধান এলাকায় ঘুরে ঘুরে তাৎকালিক মুসলিম মনোভঙ্গীর পরিবর্তন 
সাধনের চেষ্টা করলেই যে সে চেষ্টা সফল হ'ত এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু কংগ্রেস 
যদি দেশ ভাগ বিরোধিতার ব্যাপারে আগের দৃঢ়তা বজায় রাখত তবে কংপ্রেসকে অগ্রাহ্য 
করে দেশের উপর ভাগ চাপিয়ে দেওয়ার সাহস ইংরেজের হ'ত না। সে ক্ষেত্রে অবিতক্ত 
ভারতের কাঠামো ঠিক রেখেই ইংরেজরা ভারতের সাথে চুড়ান্ত ফয়সালা করতে বাধ্য 
হতেন। মিঃ এটলীর অস্থিরতা থেকেই প্রমাণিত হয় যে এঁ ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থের 
তাশিদেই ভারতের সাথে অবিলম্বে চুড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলতে সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। 

অধৈর্য কংগ্রেস নেতারা যখন বুঝলেন দেশকে ভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে 
গান্ধীজীর সম্মতি কিছুতেই আদায় করা যাবে না তখন তারা গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করতে লাগলেন। দেশ ভাগ প্রস্তাবে সম্মতি দান করবার পর রাত্রি আটটায় নেহরু ও প্যাটেল 
মোটরে করে এসে গান্ধীজীকে জানিয়ে গেলেন__-আমরা দেশ ভাগ প্রস্তাব মেনে নিয়েছি'। 
গান্ধীজী বিস্মিত, ব্যথিত হতবাক্‌। নেহরু ও প্যাটেল এ সংবাদ জানিয়েই আর কালবিলম্ব 
না করে স্থানত্যাগ করলেন । গান্ধীজী ব্যথিত চিন্তে কিছুকাল চুপ করে থেকে “কুছ তো কবনাই 
হোগা" বলে গাড়ী নিয়ে ছুটলেন মাউন্টব্যাটেনের কাছে। গান্ধীজী দেশ ভাগ প্রস্তাব 
পুনর্বিবেচনার কথা তুলতেই মাউ টব্যাটেন হেসে বললেন £ “ট৬॥ [7 021411. ৫011 
৮01 5০৩ (101 0110 00171101055 15 17901 ৬101) ৮6 (009-11 15 ৬/11) 17001 

গান্ধীজীর শেষ চেষ্টা শেষ হয়ে গেল! দেশ দ্বিখক্ডিত হল। ওরা জুন ১৯৪৭, 
মাউন্টব্যাটেন, নেহরু, জিন্না এবং সর্দার বলদেব সিং একযোগে রেডিও মারফত ঘোষণা 
করলেন__ভারত ভাগের প্রস্তাব সকল পক্ষ মেনে নিয়েছেন। 

২০শে জুলাই ১৯৪৭ গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় লিখলেন £ 

61117071173 11170805101 0100 1৮181511175 210 17010090৮০1 ৮/101 1২ 
11210])01111)8 091016 010011 110901055 5০1৬০5. 11115 15 101১1 10170 3৬1001)00 60170101 
010 11110005 0170 1৮115111)5 ৬/1)0 0911 ১০০ 1100 টো 0019১1)00 ৬/101) 170, 01৩ 
00001৬11170. 1301-11-1১ 9 110 0811--1 ১০০ঢা) 10 1) 01111111801 116 
11101)0551)10. 60৬ 07971 31111517 11110110101) 1005 0016 11701011010, 170৬/ ০৪) 116 
1,০9৩ ০০ ০)১০০1০৫ (0 ৩0170 ৫0৮৮1 (0 0170117 90৬৩৬১116১ 0110] [0000100 01 
251960 ১০101010011 95 1০(৮/০011 010101)01 170 11101705. 

অনেকে অভিযোগ করেছেন-_-এঁ সময়ে গান্ধীজী দেশ ভাগ রদ করবার জন্য 
প্রায়োপবেশন করলেন না কেন? ১৫ই তারিখের হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজী। এ প্রশ্নের জবাব 
দিয়েছেন! এ জবাব যে খুব যুক্তিসহ তা নয়। এ জবাব উল্লেখ করে অধ্যাপক নির্মল বসু 


বলেছেন 2470 1911 01191110 7051 0৩ 51090105111) (11071105101 1110 125111% 170)00174 


* এইসব ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ আমি প্রখ্যাত গান্ধীবাদী দার্শনিক অধ্যাপক নির্মল বসুর 
মুখে যেমন শুনেছি তেখন লিখলাম । নির্মলবাবু এ সময়ে গান্ধীজীর একান্ত সচিব ছিলেন এবং সমস্ত 
বাপারটাই তার সামনেই ঘটেছে। 


২৫০ ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক বাজনীতি 


1)1য, 210 [010৬০ 1715 10101) 11) 1110 0110117010 101101001) 01 01801. 

এ ভাষা হতাশার ভাষা । যে গান্ধীজী আজীবন দৃঢ়চেতা, সংগ্রামী, যার উদাত্ত আহানে 
বারে বারে ভারতের জনসমুদ্র উথ্‌লে উঠেছে__-দেশভাগের প্রাক্কালে তিনি আপন বিশ্বস্ত 
শিষ্যবর্গের দ্বারা পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত, আশাহত, ভগ্নহৃদয়-_আপন অতীতের কক্কালমাত্র! 

দেশ দুভাগ হল-__তার জন্য দায়ী করব কাকে? ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের তাগিদ জনিত 
অস্থিরতা? উপরতলার কংগ্রেস নেতাদের ধের্যাহীনতা এবং অবিলম্বে গদী দখলের লোভ £ 
স্নায়ুযুদ্ধ পরিচালনায় জিন্না সাহেবের সময়োচিত ও সতর্ক পদক্ষেপ £ অথবা এ সব কিছুর 
যোগফল ? 


